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বিষয়-সূচী 


উপক্রমণিকা--শাহরিয়ার ও তাহার রাণী 


বণিক ও দৈত্যের কথ! ক 


প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথ! *** 
দ্বিতীয় বুদ্ধ ও ছুই কুকুরের কথ 

ধীবরের উপাখ্যান 

পারশ্য দেশীয় রাজ! ও দোঁবান চিকিৎসকের কথা 

এক মনুষ্য ও শুক পক্ষীর কথা 


দণ্ডিত মন্ত্রীর কথা ০০০ 


ধীবর ও চারিটি মৎস্য 
রুষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাদ্ধের কথা 


ছুই ফকির ও বাগ্দাঁদ নগরের তিন রমণীব কথ। রর 
পুথম ফকিরের কথ। নর 
ছুই প্র] তবেশীর কথা 

দ্বিতীয় ফকিরের কথা রে 


জোবেদ'দ কথ! 
সিন্দবাদ নাবিকের কথ। 
ক। সিন্দবাদের প্রথম বাণিজ্য-যাত। 


খ। সিন্দববাদের ছিতীয় বাণিজ্য-যা হ। ই 
গ। সিন্দবাদের তৃতীয় বাণিজ্য-য1 1 

ঘ। দিন্দবাদের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্র! *** 
উ। সিন্দবাদের পঞ্চম বাণিজ্য-যাও। ** 


চ। সিন্দবাদের বষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্রা 
ছ। সিন্দবাদের সপ্তম বাণিজ্য-যা্। 
হুরুদ্দধীন আলিও-বেদ্রুদ্দীন হুসেন রঃ 
বুক্সের কথা 
নরসথন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার কথা 
নরম্নরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা 
নরস্থন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথা 
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নরনুন্দরের ঘষ্ঠ ভ্রাতার কথ! 

রাজপুত্র জেইন এলান্নাম এবং এক ঠদত্যেশ্বরের কাহিনী 
নিত্রোখিতের কথা 

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের বখা 

বাগাদাধীশ্বর হারুন-অন্-রশীদ ভূপতির ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ". 
বাবা আবছ্ল্পার অস্মবিবরণ রি 
সিদি নোমানের কখিত কাহিনী , 
খাজ! হোসেন হোব্বালের কখিত কাহিনী ১৪ 
আলীবাবা এবং এক ক্রীতদাসী কর্তৃক চল্লিশ জন দস্থ্য বিন।ণের বিবরণ 
বাগাদনিবাসী আলীখাঞ্জ! বণিকের কথ! **, 
পারস্য দেশীয় তিন ভগগিনীর কথ! 

আবু আম্ুবের পুত্র গানেমের কাহিনী 

খোদাদাদ ও তাঁহার উনপঞ্চাশ ভাই 

নরিয়াবাদের রাজকন্তার কা 

মায়াময় অশ্ব 

কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্ত! পরীবাণুর ক। 

কামারল জমান ও বেদৌরার কথ। 

বেদর ও জহরার কথা 

ছুই আব্দাল্লার কাহিনী 
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একবর্ণ চিত্র-সূচী 


পৃষ্ঠা 
তিনি ঘোম্ট। খুলিলে রাঁজ| তাহাকে কাদিবার কারণ জিজ্ঞাস করিলেন ৪ 
বণিক ও তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে বসিয়! আছেন *** ৭ 
পরী কহিল, “এই যে ছুটি কুকুর দেখছেন, এরা আপনার ছুইভাই* ১৪ 
কলল হইতে গাঢ় ধোয়া বাহির হইতে লাগিল ৮" ১৭ 
মৃণ্ড সকলকে অবাক করিয়া চোখ খুলিয়। বলিল *** ২৯ 
পরম নুন্বরী এক মেয়ে লাঠি হাতে কড়ার কাছে আসিল ** ৩২ 
সাফী তাহার সুর মিলাইয়! বানাইতে লাগিল ৪ ৫ 
বিকটাকার দৈত্য রান্বকন্তাকে জিজ্ঞাস! করিল) “তোর কি হন্কেছে 1" ৫৯ 
ছেলেটি এমনভাবে মার! যাওয়াতে মাথা চাপড়াইতে লাগিলাম ** ৭৯ 
একটা পাঁধা ওয়ালা সাপ দ্বিহ্ব! বাহির করিয়! দৌড়িয়া আসিতেছে ৯৩ 
গুহার মধ্যে হাজার হাজার অন্ধগর সাপ ১৪২ 
আমি যে-বাসার় ছিলাম এক ব্যক্তি সেখানে উঠিয়। আমাকে দেখিয়া খুব 
ভয় পাইল ১৪৪ 
রাক্ষসকে দেখিবাযাত্র আমরা ভয়ে মুচ্ছ! গেলাম *** ১৭ 
এ ভীষণ সাপ গর্জন করিতে করিতে আলিয়া! গাছে চ.ড়ম়| হা করিয়া তাহাকে 
গিলিয়া ফেলিল রঃ ১১৩ 
রমণীর দেহকে নানারকম কাপড় ও গহনায় সাজাইল '** ১১৬ 
আমি তখন অত্যন্ত ভয় পাইয়! যৃচ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া! গেলাম কিন্তু 
এ পাপিষ্ঠ মাকে ছাড়িল ন|। ১২১ 
নদীর বেগে আমি কোন্‌ দিকে যাইতে লাগিলাম টিন ্ করিতে 
পারিলাম না ১২৬ 
রাজার কাছে উপস্থিত করিলে আমি মাটিতে লুটাইয়! তাহাকে প্রণাম করিলাম ১২৮ 
হাতীসকল পালে পালে আমার গাছের দিকে আসিতেছে *** ১৩২ 
দৈত্য তাহার রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল '* ১৪) 
কুঁজে! বরের পাশে তাহাকে বসাইয়! দিল '* ১৪৩ 
সেই কুৎসিৎ দাস পা উপরে ও মাথা নীচে করিয়া রহিয়াছে **' ১৪৮ 


বেদরুদ্দীনকে এক খাচায় বন্ধ করিয়া! উটের পিঠে লইয়! যাইবার আল্মা ঠিলেন ১৫৫ 
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দক্জ্খ দোকানে কাজ করিতেছে এমন সময়ে এক কুঁজে! তাহার কাছে আসিয়া 
ৰায়া-তবল! বাজাইয়! গান করিতে লাগিল 

চৌকিদার কূঁজোটাকে তৃলিতে গিয়। দেখিল লোকটা মরিয়! গিয়াছে 

মন্ত্রী অবশ্টুই খুসী হয়ে আমাকে কণ্ঠ! সম্প্রদান করিবেন 

মিথ্যা খাওয়ার ভাণ করিতে ছুঙ্ধনে বসিলেন ৮ 

যুবরাক্গ জেইন আবরার রাত্রে সেই বুদ্ধের মুখে শুনিলেন 

একটি যেয়ে পরীক্ষায় উত্ভীণ হইল ন! .** 

ক্রীতদাস আবুলহাসানকে পিঠে তুলিয়া রাজার পিছনে চলিল *** 

ছুই জন মেয়ের হাত ধরিয়া পাগলের মত তাহাদের সঙ্গে নাচগান করিতে 
আরম্ভ করিলেন --* 

সকলেই দেখিলেন আবুলহাসান এবং পূর্ণস্থণা ছুজণেই পরলোকে গিয়াছেন 

মেঘের মত ধোয়! উঠিতে লাগিল ০, 

আলাদিনের ম৷ দৈত্যের মূর্তি দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়। পড়িল *** 

কেউ পুরানো! প্রদীপ বদল দিয়ে নৃতন প্রদীপ নিবে গে! 

মায়াবী তৎক্ষণাৎ মন পান করিয়। পাত্র শৃন্ত করিল 

একজন যুব! পুরুম একটি ঘোটকীকে শিপ্দয়ভাবে মারিতেছে 

সন্ত্যাসীকে এ জিনিয আমার ডান চোখে মাখাইম়! দিবার জন্য বিস্তর 
অনুরোধ করিলাম 

মাংস হাতে করিয়া বডী ফিরিতেছি, এমন সময়ে একটা চিপ ছে! মাবিতে 
আসল -** 

ইহুদী এ উজ্জ্বল হীরাখানা আমার হাত হইতে লইয়া! কিছুশণ একদৃষ্টিতে 
তাহাব দিকে চাহিয়। রহিলেন 

দাড়ির তলায় যে মোহর পাইম্াছিল, তাহা] তাহাকে দেখাইপ 

ইহা শুণিযা মুস্তফা মরঙ্দিয়ানাব সহিত চলিল 

গরম তেল প্রত্যেক কৃপোতে ঢ!লিয়া দিল 

জলপাই বাহির করিতে গিয়া দেখিল তাহা শীচে কেবল মোহব রহিম্বাছে 

রাজরাণীব মান্থষের মত ছেলের বদলে এই কুকুরছানাটি হয়েছে 

পর্বতে উঠিয়া পাখীর খাঁচাটি হাতে কবিয়! বাঁললেন 

একে আমরা সঙ্গীত কারী পক্ষই বলে থাকি 

গানেম গুবতীব ড় নাষ লেখা পভিতেছেন 

করের সাঙ্গে গানেষেব পলাহন 

গাঁলেনের মা ও ন্চগিনীর অপমান নি 
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৫১। রাক্রকুমারর] শিকারে যাইবার জন্ত খোদাদাদের অন্থমতি চাহিতেছেন ৩২৭ 
৫২। জাদালায় পরমাহ্থন্দরী মেয়ে ৩২৮ 
৫5। কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য এ! মাণ1 ও শিশু ৩৩১ 
৫৪। রাণীমার সঙ্গে একবার দেখ! করিয়ে দিতে পারে ৩৩৩ 
৫৫। নববধূ খোদাদাদের মৃত্যুর কাহিনী বর্ন করিলেন ৩৩৪ 
৫৬। রাজ! ভারতব।সীকে তাশপা ত। আনিতে বলিতেছেন ৩৩৭ 
৫৭। যে যেখানে ছিল শবাই ত হাসিয়াই খুন ৩৩৯ 
৫৮। যুবরাজ জান্থ পাতিয়! বসিয়! রাঙ্জকন্তাকে দেখিতে লাগিল ৩৪২ 

৫৯। যুববাজ নবাজকন্তাকে নিজের পাশে মায়াময় অশ্বের পিঠে বসাইয়। আকাশ 
পথে যাত্রা! কবিপেন ৩৪৬ 

৬০। ফিবোজশাহ ঘোড়াব পে গাক্গকগ্াকে বসাইয়া ছুই পাশে অনেকগুলি 
ছোট ছোট তডে আগুন দিয়! সাজাইঘ়। রাখিলেন ৩৫২ 

৬১। পাবশ্যরাজ এই খিবাছে বঙ্গরাজের শুভ ইচ্ছ! ভিক্ব। কবিয়া বঙ্গদেশে দূত 
পাঠাইয়] দিলেন ুঠ 5৫৩ 
২. পাঞইুও ৭ অশ্রচব সহিত লালিচায় চড়িয়া শুন্তণথে উডিয়া যাংতে?ছণ ৩৫৭ 
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আন্বন্বয শুগঞ্পন্যান্ন 


ভস্পক্রুমণিল্া! 


শাহরিয়ার ও তাহ।র গাণী 


সেকালে পাবশ্তাধশে শাহবিযাৰ নানে এক স্ুলত।ন ছিলেন। ভিন ঠীাব এক 
বাণীকে খুব ভালবাসতেন। |কন্ত কয়েক বংসব পরবে তিনশ এ রাশীকে অত্যন্ত 2 
বলিয়া বুঝিতে পাবিলন। তখন তিনি পানস্তদেশে খনকান নিরম অনুনাণব ভাভাকে 
মাবিষা ফেলি ০কখ দিলেন । প্রধান মন্ত্রী তাহাব গুক্ুম পালন কাবলেন। বাণাব 
প্রাণ গ্ন। এ [দিকে বাঁজ| শোতব পাগলেব ম৩ হইয়া উঠলেন। ভাহ।ব মনে 
এইব্প ধাবণ| হঈল যে, সব 'নযেই তাহাব বাণাব ফ্ত ছ৪১ স্ততবাৎ জগতে 
ব্ীলোকেব সংখ্যা যত কমে ততই ভাল। এইজন্ত তিণ প্রতিদিন সন্ধাাকালে এক এবটি 
'ময়েক বিবাহ করিতে লাগিলেন এবং পবণিন সকালে প্রধান মন্্াৰ সন্মুবে তাঙছাদেক 
ফঁনী হইতে লাগিশ। প্রতিদ্দিন এক-একটি স্ত্রী ছুটাইবাব 'তাব প্রধান মন্থীব উপপ হিল। 
তিনি বডই অনিচ্ছা সহিত এই কা করিতেন) 'কন্ধ ম্রল্ঠাঁনেধ ভকুম অগাহ 
কবিতে তাহাব সাহস হইত না। ম্থতবাং প্রতিদিন একটি মেনেৰ বিবাহ হইত এবং 
একটিব প্রাণ যাইত । 

এই অদ্ভুত পিষ্ট'তাব কথ| কণ্ম আমে সব জায়শীরু 6৩ হত্রী প এল বজ্য-মধ্যে 
সুলতানের অত্যন্ত শিন্দ। উঠিল এখং প্রজাবা ও পাকা শিপ্জলে মাসুণধ সরা ঘা 
বিপদে পড়িল। চাপিপিকে হার ভায় শক; কাপ চান বাবা 5 সব শাক ব্যাবুজ। 
তইরা দিনবাত কাপধিতেছেশ ১ (71৭ ৭ ব। ম| অভাশিলী সপ বি বালে কথন 2, 
খটিবে, এই ভাটিষ! ভপ্য 'শ্টিণ হই নছেন। পোহ বত হী স্থান 21৬৯ অনদেশে 
গিত্া বাস কবিঠে লাগিন। 

যে বাঁজমন্ত্রী সুলতানের হুকুমে এই তক্ানব অত্যাচাতে প্র ২ হা) *বিডেছিভেন। 
তাহার ছই মেয়ে ছিল) বদ্টব নাম শাহাবগাদী, ছাট £ এ পনাসজাদা 
ছোট মেষেটি খন গুণবতী ছিলেন) কিন্তু বঙটিব বুঁি (৭ "তন অব দাও 
এমন ছিল, যে, “মরেদেব মধ্যে তেমন প্রার (দখা থায় লা। এ মযে্ট খা এখ-পড 


সাবা উপন্যাস /৭ 


ই আরব্য উপন্তাস 


শিখিয়াছিলেন এবং তীহার এমন মনে রাখিবার ক্ষমত। ছিল যে, যাহা একবার 
পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা! কখনও তুলিয়া যাইতেন ন1। ত]|ছাড়। এই মেক্েটি খুব 
মুন্দরী আর ভাল ছিলেন; তাই মন্ত্রী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। একদিন 
সকলে একসঙ্গে বসিয়া নানা! বিষয়ের কথ! বলিতেছেন, এমন সময়ে শাহারজাদী 
তাহার বাবাকে বলিলেন, “বাবা! আপনার কাছে আমি একটা জিনিষ চাইব, যদি 
দেন, তাহলে খুব খুসী হব।” মন্ত্রী কহিলেন, "বাছা, কি চাও বল) দেবার মত হলে 
নিশ্চই দেব ।” শাহারজাদী বলিলেন «শুনেছি আমাদের রাজ। প্রতিদিন এক-একটি 
মেয়েকে মেরে ফেলেন। তাতে তাদের মারের বড়ই কণ্ঠ পান। আমি তাদের ছুঃখ 
দূর কর্বার জন্যে এক উপায় ঠিক করেছি।” মন্ত্রী বলিলেন, “তোমার এই ইচ্ছা ভাল 
বটে, কিন্তু তুমি কি উপায়ে & উৎপাত দূর কর্বে?” শাহারজাদী বলিলেন, “সলতানের 
কানে ত আপনিই রোব ঠিক করেন। একদিন আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিন, এই আমার 
ইচ্ছা ।” 

মন্ত্রী এই কথা শুনিবামাত্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে দীশর্থনিশ্বাস 
ফেলিয়া! বলিলেন, “বাছা! তুমি কি পাগল হয়েছ, যে, ইচ্ছা করে এমন কাজ 
করতে চাও? তুমি কি জান নাঃ যেঃ রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাত্রে যাকে 
বিয়ে করবেন, রাত্রি শেষ হলে তাকে মেরে ফেল্বেন? তবে তুমি কি সাহসে তার 
রাণী হতে চাও? সাবধান, আর কখনও এমন কথা মুখে এনো না|” মন্ত্রীর মেয়ে 
বলিলেন, “বাব। ! এতে যে বিপদ হতে পারে, তা আমি বেশ জানি। পরের উপকার 
কব্তে গিয়ে প্রাণ গেলে কিছুমাত্র শিন্বা হবে না,কিস্তু যদি কোনও রকমে আমি এই 
মেয়ে-খুন-কর! বন্ধ করতে পারি তা হলে চিরকাল আমার সুনাম থাকবে ।” মন্ত্রী 
বলিলেন, তুমি নিজের জেদ, বজান্ন রাখবার অন্তে যা খুসি বল, কিন্ত তুমি মোটেই 
মনে কোরো না যে, তোমার কথায় ভুলে আমি নিজে তোমাকে যমের হাতে ঈপে 
দেব। যখন সকালে রা! আমাকে রাণীর মাথা কাটতে হুকুম দেবেন, বাধ্য হয়ে 
আমীকে তার হুকুম পালন করতে হবে। কাজেই বাবা হয়ে নিজের হাতে মেয়েকে 
মার্বার সময় আমার মনের কি অবস্থা হবে, বাছাঃ তা একবার ভেবে দেখ দেখি ।” 
শীন্ারজাদী বলিলেন, "দোহাই বাবা! ! 'আপনাকে হাত আোড় করে বল্ছি, আমাঁকে এ 
বিষয়ে নিরাশ করবেন না|” মন্ত্রী বিরক্ত ও হুঃখিত হুইয়। বলিলেন, “কেন বার বার 
জেদ কর্ছ ?” 

মন্ত্রী যখন দেখিলেন মেয়ে কিছুতেই ছাড়িল না, তখন তিনি রাজার নিকট 
গির। বলিলেন “মহারাজ ! আজ রাত্রে আমার বড় মেয়ে শাহারজাদী আপনার রাণী 
হবেন ।” রাজা! অবাক হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি সত্য-দত্যই আমার 
সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে?” মন্ত্রী উত্তর করিলেন “মেয়ের একদিন রাণী 


শাহ যার ও তাহার রাণী ৩ 


হবার বড় ।সাধ; এতে প্রাণ শঙ্ব। তাও স্বীকার।” রাজা বলিলেন, “তাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কাল যখন আমি তোমাকে তার মাথা কেটে ফেল্তে হুকুম 
কব্ব তখন তোম!.ক আমার কথা শুদ্তেই ভবে ।” মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, 
নিজের হাতে মেগ্ছেকে মেরে ফেলা বাবার পক্ষে যদিও একেবারেই অনুচিত, তবুও 
প্রভুর হুকুম অগ্রাহ কর্বার নয়; কাজেই তা আমাকে নিশ্চয়ই পালন করতে 
হবে।” ইহা বলিয়া মন্ত্রী বাড়ী গিয়া মেয়েকে উ সমস্ত কথা জানাইলে তিনি খুব 
খুসী হইয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন । মেয়ের প্রাণ যাইবার ভয়ে মন্ত্রী বড়ই ছঃখিত 
হইয়া রছিলেন। 

শাহারজাদী রাজার সহিত দেখা করিবার মত পোষাক পরিয়া ও সাজগোজ 
করিয়া, আপনার ছোট ভগিনী দিনারজাদদীকে নির্জনে ডাকিয়া আনিয়া! বলিলেন, 
“ল্সেহের ভগিনী! একটি কঠিন কাজে তোম'কে আমার সাহায্য কক্তে হবে, আমি 
অনুরোধ কব্ছি তাতে কখনও অরাজী হয়ো না। তুমি গুনে থাকবে, আজ 
বাজতে বাজাব সঙ্গে আমাব বিষে হবে। আমি মহারাজের অনুমতি নিয়ে তোমাকে 
শোবার ঘবেই বাখব। তুমি ভোর হবার একঘণ্টা আগে বিছানা থেকে উঠে 
আমাকে 1ল্ভব, "দিদি! যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, ত1 হলে তুমি অন্য দিনে মত 
আমাকে একটি নুন্দর গল্প বল।” তখন আমি একটি খুব গুন্দর গল্প আবস্ত কব্ব) 
খন আশ। করি সেই গলেব জোবে এই রাজ্যে বোজ যে ভয়ানক অন্যায় কাজ 
হচ্ছে, হ] বন্ধ কব্তে পান্ব।” পধিনারজাদী "বাশের «এই চমৎকার উপারের অনেক 
গ্রশংসা কনিয়া নিজে দই অনুসাবে চলতে তখনই স্বীকাব করিলেন । 

মরী সঞ্ধ্যার সময় রাজীব হাতে পবম আদবেব্‌ “ (মন্তেকে সপিতা! দিযা দুঃখিত 
মনে বাড়ী ফিরিযা আসিলেন। বাজ] শুইবার থবে ঢুবিয়। মন্ত্রীর মেষেকে ঘোমটা 
এলিতে বলিলেন। তিনি ঘোমটা খুলিলে রাজা তীন্াব আশ্চধ্য "পা দেখয়। অবাক 
হইলেন, এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া তাহাকে কাদিবা কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। 
নুতন বাণী কহিলেন, “মহাঝাঁজ ! আমার একটি ছোট বোন আছে। আমি তাকে বড় 
ভালবাসি । তার সঙ্গে আমাব আর দেখা হখেন।) এইজগ্তই আমি কাদ্ছি। যদি মহারাজ 
আজ বাঞে তাকে এই ঘরে শুয়ে থাকবার অনুমতি দেন) তা হলে আমি মরবার জা 
আঁর-একবার বোনে মুখ দেখে পবন স্থথে মন্তে পাবি ।” রাজা মন্ত্রীর মেষের এই কথার 
বাজী হইয়া! তখনই দিনাবজাদীকে সেইখানে আনাইলেন। তারপর শাহারজাদী রাজ।র 
সহিত অনেকে হীবকমুক্তামাণিক-বদাঁন এক উচ্চ পাঁজঙ্কে শুইয়া রহিলেন। দিনারজ্জাদী 
তাহার পাশে নীচে আর-এক বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ভোর হইবার এক 
ঘণ্টা আগে দিনারজদী উঠিয়। বলিলেন, “দিদি, যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, 
তা হলে একটু কষ্ট করে আমাকে আগের মত একটি অন্ত গল্প বলে জন্মের মত সুখী 
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তিনি ঘোম্ট। খুলিলে রাজ! তাহাকে কাদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন 
কপ ।” শীহারজাদী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়! রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ কি বলেন?” রাজা কহিলেন, “আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি শ্বচ্ছন্দে 
শল্প বল।” শাহারজাদী লাজার অনুমতি পাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গন্প 
আর্স্ত করিলেন। 


৮০ 





চুরি রর ৰা রে 
পা চা 
০ পা তি জি পতিতা পাটি 
পে 5 তি সপ 








বণিক্‌ ও দৈত্যের কথা 


মহারাজ ! অনেকদিন আগে কোন দেশে এক সওদাঁগন বাস করিতেন । তাহার 
নক টাঁকাকড়ি ৪ জমীজায়গ। ছিল। তিনি নানা দেশ ঘুরিযা কেনা বেচা ও ধাঁর- 
নে ওরা প্রভৃতি ব্যবসা করিতেন। একদিন এ বণিক্‌, কোঁন বিশেষ কারণে দুরদেশে যাইবার 
দরকার হইলে, পথে পাছে কোন খাবার জিনিষ না পাওয়া! যায় «ই ভয় করিয়া এক ্ষুন্ 
ধ;পয়াতে কয়েকটি রুটি ও কতকগুলি খেজুর লইয়া! ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন ও 

"পদে সেখানে উপস্থিত হইস্া নিজের কাজ শেব করিলেন। বাঙী ফিরিবার সময় 
'তাঁন একদিন বৌদ্রে ক্লাস্ত হইয়া ময়দখনে একটি ঝরণার নিকটে ঘোড়া হইতে নামিয়া 


বণিক ও দৈত্যের কথা ৫ 


বিশ্রাম করিলেন। পরে থলিয়া হইতে রুটি ও খেস্কুর বাহির করিয়া খাইতে আর্ত 
করিলেন এবং খেজুরের আঠিগুল! দূরে ছুড়িয়া দেলিতে লাগিলেন । খাইবার পল হাতত 
পা ধুইয়। নামাজ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একট| বিকটাকার বুদ্ধ খাড়। হাতে সাহা 
সামনে আসিয়। বলিল, “তোমার হাতে আমার ছেলে মারা গেছে, কাজেই আম 9 তোমাকে 
মেরে ফেল্ব।” বণিক তাহা শুনিয়া ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিলেন, "আমি আপনাব 
ছেলেকে কি করে মেরে ফেল্লাম? মর্ম তাহাকে কখনও চোখে দেখিনি ।” দৈত্য 
বলিল, “তুমি খেছ্ছুর খেয়ে জঠিগুলো এদিক-ওদক ছুড়ে ফেল ছিলে কি না?” বণিক 
বলিলেন; “হাঁ আমি ফেল্ছিলাম।” দৈত্য বলিল, “তখন আমার ছেলে এ জারগ। দিযে 
যাচ্ছিল। হঠাৎ একট। খেস্্ররের জীঠি তার চোখে ঢুকে যাওয়ায় সে মারা গেছে ।” সওদাগল 
কাতর হইয়া! বলিলেন, “হে দৈতারাজ ! যদি তাতে আপনার সন্তানের প্রাণ গিষে থাকে 
আমি না-জেনে এই কাজ করেছি, আমার এ বিষয়ে কোন দোঁষ নেই, আমাকে ক্ষমা 
করুন|” দৈত্য বলিল; “না, কখনও তা হবে না। "তুই আমার ছেলেকে মেবেছিল 
আমিও তোকে মাব্ব।” ইহা বলিয়া ভয়ানক রাগিরা জোরে কাহার হাত ধরিয়া টানিয়। 
তাহাকে মাটি;এ সলিয়। দিল এবং তীাঁর মাথা কাটির ফেলিবার জন্য গ্রকাও খাড়া উচু 
করিয়া 'ুলিল। বণিক্‌ খুব ভয় পাইয়! তাহার যে কোনও দোষ নাই তাহা প্রমাণ কপিযা 
নিজ জীবন রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্ট। করিলেন, কিন্ত তাহার চেষ্টায় কোনে! ফল 
হইল ন|। 

যখন বণিক দেখিলেন দৈত্য তাহার মাথা কাটিয়া ফেলে, আর দেবি নাই, তখন তিন 
চীৎকার করিয়া কীদিতে-কাদিতে বলিলেন) “হে দৈতোশ্বর ! আমাকে মাধবেন বলে যদি 
নিতান্তই ঠিক করে থাকেন, তা ছলে, আমাকে দয়া করে অন্ততঃ এক বছরের জানো 
ছেড়ে দ্িন। আমি সেই সময়ের মধ্যে বাড়ী গিয়ে বিষযয়সম্পত্তিব ব্যবস্থ। অব ধার-টার শোধ 
করে, স্বী ছেলে মেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিযে আসি। তার পব, আপনার যা ইচ্চা 
হর কব্বেন। আমি আপনাকে মিনতি করে বল্ছি এখন আমাকে মেরে ফেল্বেন না” 
দৈত্য বলিল, “তুমি যে ফিরে আ'স্বে, তা কি করে বিশ্বাস করা যায়?” সওদাগর বলিলেন, 
“আমি শপথ করে বলছি, এক বৎসরের মধ্যে আবার আমি «ই জান্বগায় 
এসে হাজির হব।” দৈত্য এ শপথের উপর নির্ভর করিয়া তখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া 
ফোথায় মিলাইয়া গেল। বণিক বি৪মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 

তিনি বাড়ী আসিবামাত্র তাহার বাঁড়ীর সব লোকজন খুবই খুসী হইল) কিন্ত বণিবৃকে 
বিমর্ষ দেখিয়া তাহার জী বিস্তর জুনয় করিয়! তাঁহার ছুঃখের কারণ জিজ্ঞাঁসা করিলে, 
বণিক্‌ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। রী ভয়ানক কথ শুনিয়া! তাহার জী আর বাড়ীর অন্ত 
সকল লোকই খুব ছুঃখিত হইল। তারপর বণিক্‌ তাহার সকল ৎন,ম্পন্তির ভাল বন্দোবঘ্ত 
করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আপনার ধার শোধ ও আদায়, বজু-বাস্ববদ্দগকে উপহার দেওয়া) 


৬ আরব্য উপস্কাস 


গরিব লোকদের টাকা দেওয়া; দাসদাসীদিগের দাসত্ব দূর করিয়! দেওয়া) ছেলে-মেয়েদের 
মধ্যে সম্পত্তি ভাগ এবং মরিবার আগে মানুষ আর যাকিছু কাজ করে সবই করিলেন। 
পরে একবৎসর কাটিয়া গেলে, তিনি শোক-বসম পরিয়া সকলের নিকট বিদায় লইন্া 
মরিবার জন্ঠ প্রস্তুত হইয়া সেই জারগায় গেলেন। সেখানে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া 
ঝরণার নিকট বপিয়া তিনি দৈতুত্র আসিবার অপেক্ষায় আছেন, এমন সময়, একজন বৃদ্ধ 
একটি হুরিণী সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুইজনে একটু কথাবার্তার 
পর এঁ বৃদ্ধ বণিকৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই ! তুমি কিজন্তে এই ভয়ানক জারগায় 
একলা বসে আছ? এই জারগায় যত ভীষণ দৈত্যের আড্ডা, এখানে লোকজন কখনও 
আসে না, এখানে এলে প্রাণ যাবার খুবই সম্ভাবন! আছে, তা কি তুমি জান না?” এ কথায় 
বণিক তাহাকে নিজের আসিবার কারণ বলিলেন। বৃদ্ধ তাহ| শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া *২দত্য 
আসিলে কি হর দেখা যাক”_এই ভাবিয়া তাহার একটু দুরে বসিয়া রহিলেন। 

গল্পের এই পধ্যস্ত বলিয়। শাহারজাদী কহিলেন, “মহারাজ ! ভোর হল, এখন গল্প 
বন্ধ থাকুক, এর পরে আর'ও অনেক অদ্ভুত কথা আছে ।” রাঁজা গল্পের বাকীটুকু শুনিবার 
ইচ্ছায় সেদিন তাঙ্গাকে মারিয়া! ফেলিবার কোন হুকুম দিলেন না। 


পরদিনও ভোর হইবার একটু আগে দিনারজাদী গল্প শুনিতে চাহিলেন, শাহারজাদী 
আবার গল্প আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রতিদিন শাহারজাদী ভোরে গল্প আর্ত করিয়া 
সুর্ধ্য উঠিলে গল্প শেষ হইবার আগেই বন্ধ করেন। এবং প্রতি রাত্রির শেষে দিনারজাদী 
এইরূপ গল্প শুনিবার প্রার্থনা করেন। রাজাও কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া শাহারজাদীর 
প্রাণদণ্ড প্রত্যহ স্থগিত রাখিয়! দিনের পর দিন ক্রমাগত এইরূপ গল্প শুনিতে লাগিজ্নে।__ 

বণিক এবং এ বৃদ্ধ এক জায়গায় বসিয়া কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে আর- 
একজন বৃদ্ধ ছুইটি কালো! রঙের কুকুর লইয়া সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হুইলেন। 
তিনি তথায় আসিবামাত্র বণিক এবং প্রথম বৃদ্ধ তাহাকে নমস্কার করিলেন, তিনিও 
তাহাদিগকে প্রতিনমক্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা এখানে «এ-রকম ভাবে 
বসে কি করছেন ?” প্রথম বৃদ্ধ বণিকের মুখে তীহ্বার বিপদের বিষয় যেমন শুনিয়াছিলেন, 
অধিকল তাহা বর্ণনা করিম বলিলেন, মহাশয় ! আজ এ'কে মেরে ফেল্বার দিন; কাজেই 
দৈত্য এলে এর কি দশা হয়, তাই দেখবার জন্ঠে আমি এইখানে বসে আহ্ছি।” তাহা 
শুনিয়া হিতীয় বৃদ্ধও দৈত্যের আসিবার অপেক্ষার সেইখানে বসিয়া রহিলেন। তারপর 
& তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে আর-একজন বৃদ্ধ সেইখানে 
আগিয়া বশিকৃকে অত্যন্ত ছঃখ্তি দেখিয়া তীহার কাছে ধাহারা বসিয়াছিলেন সেই 
ছুই বৃদ্ধকে তীহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তীহারা খুলিয়া বলিলেন। 
তাঙ্কাতে এ বৃদ্ধও কি হয় তাহা দেখিবার জন্ত তাছাদিগের নিকটে আসিয' 
বসিলেন। 





বণিক ও তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে বসিয়া! আছেন, এমন সমস 
হঠাৎ একট! ধোয়ার মত দেখা গেল 


এইরূপে বণিক ও তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে বসিয়। আছেন, এমন সময়ে মঠের এক দিকে 
হঠাৎ একট। ধোয়ার মত দেখা গেল; এ মেব ক্রমেই তীহাদিগের নিকটে আসিতে 
লাগিল। অল্পঞ্ষণ পরেই &ঁ প্রকাণ্ড ধোয়ার থাম মিলাইয়। গেল; এবং তাহার ভিতর 
হইতে সেই দৈত্য হাতে খড্া লইয়৷ বাহির হুইল এবং অপরিচিত বৃদ্ধ তিনজনের দিকে 
ন! তাকাইয়! বণিকের হাত ধরিয়া বলিল, "ওরে শীত্র ওঠ,, তুই যেমন আমার ছেলেকে 
নই করেছিসং তেমনি আমিও তোকে যমের বাড়ী পাঠাব ।” 

বণিক এবং এ তিনজন বৃদ্ধ "দৈত্য দেখিয়া খুব ভয় পাইয়া! চীৎকার করিয়া কাদিতে 
লাগিলেন। তারপর প্রথম বৃদ্ধ যখন দেখিলেন দৈত্য বণিকৃকে নিষুরভাবে মারিয়া 
ফেলে, আর দেরি নাই, তখন তিনি দৈত্যর পায়ে পড়িয়া বলিলেন, 'হে দৈত্যরাজ ! 
আমি জোড়হাত করে প্রার্থনা কর্ছি, আপনি রাগ দুর করে আমার আর এই হুরিণীর 


৮ আরব্য উপন্তাঁস 


গল্প শুন্থুন। হে দানবেন্দ্র, শাপনি প্রতিজ্ঞা করুন, যদি এই গল্প বর্ণিকের গল্পের চেরে 
বেনী অদ্ভুত বোধ হয়, তা হলে আপনি অনুগ্রহ করে বণিকের দোষের তিন ভাগের 
এক ভাগ ন্মমা কব্বেন।” দৈত্য খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “ভাল, রাজী হলাম, 
তোমার কি গল্প শীঘ্র বল।” 


প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা 


বৃদ্ধ বললেন, 'ছে দৈত্যরাজ ! এই যে আমার সঙ্গে একটি হবিণীকে দেখিতেছেন, 
ইনছা বান্তবিক হরিণী নয়, এ আমাব কাকার মেয়ে ও আমার স্ত্রী, যখন ইহার বার 
বৎসর বযস, তখন ইহার সহিত আমার বিবাহ হয। বিবাহের পর বিশ বৎসর আমি 
ইহার সঙ্গে একসঙ্গে কাটাইলাম, এত দিনের মধ্যে ইহার সম্তান-সম্ততি কিছুই হইল 
না। কিন্ত তাহার জগ্ত আমি কখনও আমার জ্ীকে অশ্রন্ধা করি নাই। শেষে এক 
দাসীর ছেলেকে পোষ্যপু্র লইলাম। তাহার পর হইতে আমার জ্বী হিংসা করিয়া 
এর ছেলেটি ও তাহার মাকে বড়ই স্বণা করিত। কিন্তু আমি তাহা পূর্বে কিছুমাত্র 
জানিতাম না। ক্রমে ছেলেটি যখন বিশ বৎসরের হুইল, তখন কোন দব্কারী কাজের 
সন্ত আমার বিদেশ যাইবাব প্রয়োজন হওয়াতে, আমার জ্ীর হস্তে ছেলেটির আর তাহার 
মায়ের সকল ভার দিয়া এরু বৎসরের নিমিত্ত বিদায় হইলাম । ইতিমধ্যে আমার এই 
স্ত্রী তাহাদের অনিষ্ট কারবার জন্য জাছবিদ্যা শিখিয়া, তাহার বলে আমার ছেলেকে 
ভেড়ার ছানা ও তাহার মাতাকে ভেড়। করিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, “আমি 
এই ছুটিকে কিনে এনেছি, তুমি ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে এদের মোটা! কর।” 

এক বৎসর পরে আমি বাড়ী আসিয়া ছেলেটিকে ও তাহার মাকে না দেখি! স্রীকে 
জিজ্ঞাস। করিলাম, “তার! কোথায় ?” €ে উত্তর করিল, “দাসী মরে গিয়েছে এবং ছুইমাস 
হল তোমার পোষ্যপুত্র বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গিক়েছে।” দাসীর মুত্যুসংবাদে আমি 
দুঃখিত হইলাম, কিন্তু খোজ করিলে ছেলেটিকে আবার পাওয়ু। যাইতে পারে, এইরূপ আশার 
উপর নির্ভর করিয়া আটমাস পর্য্যস্ত তাহার খোদ করিলাম, [কন্ত অবশেষে আমার সে আশ। 
একেবারে বিফল হইল। তারপর ঈদ পর্ধের দিনে একটা মোটাসোটা ভেড়া কাটিতে ইচ্ছা 
করিয়া রাখালকে একট। ভাল দেখিয়৷ ভেড়। আনিতে বলিলাম। বলিবামাত্র রাখাল একটা 
খুব মোটাসোটা ভেড়। আনিয়া! হাজির করিল | আমি উহাকে বাধিলাষ, কিন্তু যখন তাহার 
গল। কাটিতে গেলাম, তখন সে চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল ও তাহার চোখ দিয়া জল 


প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথ! ৯ 


পড়িতে লাগিল। তাহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য হইয়৷ গেলাম ও আমাব দয়াও হইল, 
কাজেই তাহাকে কাটিতে না পারিয়া তাহাকে তখনই ছাড়িয়া দিলাম এবং রাখালকে অন্ত 
একটি ভেড়া আনিতে ধলিলাম। আমার তরী তখন কাছেই ছিল। পাপীয়সী যখন দেখিল 
আমার মনে দয়া হওয়াতে তাহার মত.লব মাটি হইতে বসিয়াছে, তখন সে রাগিক্কা উঠিয়। 
বলিল, “আপনি করেন কি, এমন ভাল ভেড়। আর কোথায পাবেন ? এইটিকেই কাটুন ।” 
কি করি | জ্ীকে ধুসী করিবার অন্য বাধ্য হইয়। ই ভেড়াটাকে কাটাই ঠিক করিলাষ। 
কিন্তু নে কাটিতে না! পারিয়া রাখালের হাতে তাহাকে দিয়া আসিলাম। রাখাল আমার 
কথামত ভেড়াটিকে আড়ালে লইর়া গিয়া কাটি ফেলিল | পবে যখন তাহাব গ। হইতে 
চামড়। ছাড়ান হইল, তখন দেখ! গেল যে, তাহাব শবীবে কবলই হাড। তাহাতে আঙি 
বিরক্ত হইয়া রাঁখালকে বলিলাম, "এই মাংস্হীন (ভডাব “কান দূব্কাব "নই । যি একটি 
মোটালোটা বাচ্চ৷ থাকে, ত| হলে এর বদলে তাকেই নিয়ে এস ।” 
বাখাল এই কথ। শুনিবামাত্্ ভেড়াটিকে দেখান হইতে লহয়! চাঁলর। গেল এবং একটু 
পবেই আমান সী তাহাকে 'ব বাচ্চাটি দিয়াছিল «ণই বাচ্চাটিকে সঙ্গে লইয়। সেইখানে 
আসিঙ্গ! উপস্থিত হহগ। তাহাকে দেবিবামাত্র আমাঁব মনে দ্য! হই]। ভে ঢাব বাচ্চাটি ও 
আমাকে দেবিয়। ব্যাকুল হইয়। কাছে আনিব'ব জন্ত গলাব দড়িটি ছিশডব। ফেলা আমাব 
পায়ে আসিয়া পড়িল এবং নানাপ্রকীবে সে যে আমার ছেলে ইহ| বুঝাইয়া দিবাব নিমন্ত 
প্রাণপণে চেষ্টা কবিল। মানুষের আপন ছেলেব প্রতি ব শ্সেহ থাকে সেই ছ্ষেহে আনার মন 
ব্যাকুল হৃইযা উঠিল, ভেডাব ছাঁনাটিব কাতবতা দোঁণরা তাহাকে কাটিতে আমার কিছুতেই 
হাত :উঠিল না। আমি রাখালকে বলিলাম, “এ বাচ্চাটি বেখে অন্ত একটিকে নিয়ে এস ।” 
আমাব হষ্ট শী ইহা! শুনিবামাএ ভয়ানক বাগির। উঠিল, “নাথ, কবেন কি? এমন স্থন্দব 
বাচ্চাকে কথনও ছাড়তে আছে?” আমি এই কথাব আব *এর ন| দিয়। ্রীর মন 
জোগাইবাব জন্য এ বাচ্চাটাকেই কাটিতে গেলাম, কিন্তু ভেডাব বাচ্চাট। আমার দিকে এমন 
কাতরভাবে তাকাইর কাদিতে লাগিল যে, ত। দেখিয়া আমি শোকে ছুঃথে ভাটিয। পড়িলাম 
ও আমাব হাত হইতে অস্ত্র মাটিতে পড়ি গেল। তাবপব্‌ স্ীকে নানাপ্রকাবে সাস্বন। দিয় 
বলিলাম, “আস্ছে বছব ঈদের সময় এই বাচ্চাট। বলি দেবো, এখন আব একটা বাচ্চা কাট 
যাক্‌।” ইহা বলিয়া আব একটা বাচ্চ! মারিলাম। 
পরদিন সকালে আমি একল! বনিক আছি এমন সময় বাধাপ আমাব কাঙ্ছে 
আসিয়া বলিল, “মহাশয়কে গোপনে একটি বিষ নিবেদন কব্তে চাই। বোধ 
হয় তা শুনে আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। প্রভু! আমার একটি মেষে আছে। 
সে খুব তাল জাছ ঞানে। কাল আপনি যে ভেড়ার বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দিলেন, 
তাকে বখন আমি নিযে যাচ্ছিলাম তখন আমার মেরে তাকে দেখে একটু হাস্ল, আবার 
তার পরেই খুব জোরে কাদতে লাগ্ল। আমি এর কিছুমাত্র মানে বুঝতে না পেরে 
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মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'তুমি একই সময়ে এমন করে ছাস্লে আর কাদলে কেন? 
মেয়ে উত্তর দিল, “বাবা! যে ভেড়ার বাচ্চাট! আপনার সঙ্গে ফিরে এল, সে আমাদের 
জমিদারের পোষ্যপুত্র। একে মাব্তে গিয়েও যে প্রভু ছেড়ে দিয়েছেন, এই আনন্দে 
হাস্লাম) কিন্ত এর মা ভেড়া হরে প্রভুর হুকুমে মারা গেলেন ভেবে শোকে কেদে 
উঠ.লাম।” মেয়ে আরও ৰল্ল যে, 'আমাদিগের প্রতুর স্ত্রী হিংসেতে জাছ করে ক্রীতদাসী 
ও তার ছেলের এই অবস্থা করে দিয়েছিলেন 1৮ 

হে দৈত্যেশ্বর | আপনি ভাবিয়া দেখুন, এই সংবাদ পাইয়া আমার কি-রকম আশ্চর্য্য 
হওয়া সম্ভব। আমি আশ্চর্য্য হইয়। তৎক্ষণাৎ রাখালের মেয়ের সঙ্গে নি্দে কথা বলিবার জগ্ত 
রাখালের বাড়ীতে গেলাম। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! প্রথমে গোয়াল-ঘরের যেদিকে 
আমার ছেলে বাঁধ ছিল, সেই দিকে গিরা ভেড়ার ছানার রূপধারী আমার ছেলেকে 
জড়াইয়। ধরিলাম। সেষদিও আর-কিছু করিতে পারিল না, তখুও আকার ও ইঙ্জিতে 
এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সেযে আমার সন্তান সে-বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
রহিল না। তারপর রাখালের মেক্ছেটি সেখানে আসিলে তাহাকে বলিলাম, “আমার 
ছেলে যেমন মানুষ ছিল, দি তাকে ঠিক সেইরকম করে দিতে পার, ত। হলে, তোমাকে 
আমার যত টাকাকড়ি আছে সমস্তই দেবো।” মেয়েটি ইহা! শুনিত্বা একটু হাসিয়া বলিল, 
“আপনি আমাদের প্রত, আপনার খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, আপনার হুকুম আমাদের 
মাথায় করে নেওয়া উচিত। তবুও আমার ছটি পণ আছে) তাপুর্ণ কর্তে প্রতিজ্ঞ 
করলে, আপনার ছেলেকে মানুষ করে দেবো । প্রথম পণ এই যে, ওর সঙ্গে আমার 
বিয়ে দেবেন 7 দ্বিতীন্ন পণ এই যে, যে ওকে ভেড়ার বাচ্চা বানিরে রেখেছে, আমি তাকে 
উপযুক্ত শাস্তি দেবো, তাতে আপনি কিছু বাধা দিতে পার্বেন না।” আমি বলিলাম, 
'যে আমার এমন উপকার কব্বে তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়া আর কি বেশী 
কথা। বরং আমি আনন্দের সঙ্গে আরও স্বীকার কব্ছি যে, বিয়ের সময়ে আমি তোমাকে 
যৌতুক-স্বরূপ অনেক টাকা! দেবো। আর আমার স্ত্রী যখন এমন কুকাজ করেছে, তখন 
তাকেও উচিত শান্তি দেওয়া দর্কার। মেব্বে-মান্ুষকে মেরে না ফেলে অন্ত--কানরকমে 
শান্তি দেওয়া হয়, এই আমার ইচ্ছে ।” 

রাখালের নেয়ে ইহা! শুনিয়া তখনই একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া কতকগুলি অজানা 
মন্ত্র বলিতে লাগিল, এবং কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার করিন্বা বলিল “ওগো ভেড়ার বাচ্চা ! 
যদি সর্বশক্কিমান ঈশ্বর তোমাকে ভেড়া করিয়াই স্থাষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে 
তুমি এই অ স্থারই থাক, আর যদি মানুষ হুইয়। কোন কুহকিনীর জাবিদ্যার বলে 
ভেড়ার জপ ধারণ করিরা থাক তবে মুহূর্তমাত্রেই ঈশ্বরপ্রসাদে আবার মান্ধষের রূপ 
ফিরিয়া পাও!” মেয়েটি এই বলিরা সেই জলের পাত্র হইতে কিঞিৎ জল লইয়া 
আমার ছেলের গায়ে ছিটাইয়! -দিধামাত্র সে ভেড়ার রূপ ছাড়ির| আগেকার মত মানুষের 
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রূপ ধরিল। আমি আমার ছেলেকে এতকাল পরে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া তাহাকে 
কোলে করিয়া বলিলাম, **বাছ। ! যে মারাবিনী জাছুবিদ্যার জোরে তোমাকে আর 
তোমার মাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল সেই পাপীন্রসীকে শাস্তি দিবার জন্ত'আর তোমাদের 
এই ছর্দশা থেকে উদ্ধার করবার জন্ত পরমেশ্বর এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন। এখনি সেই 
পাপিষ্ঠা কুহুকিনীর উচিত শান্ত দেওয়া যাবে । এখন এই মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে 
করতে হবে, কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তোমার সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবো ।* 
আমার ছেলে খুসী হইয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল, কিন্তু সেই রাখালের মেয়ে 
তাহাদিগের বিবাহের আগে মন্ত্রের ধার আমার হ্লীকে হরিণী বানাইয়। দিল। সেই হরিণী 
এই আমার সঙ্গে রহিদ্নাছে। 

কিছুকাল পরে আমার পুত্রবধূ মারা যাওয়াতে, আমার ছেলে বাড়ী ছাড়য়া দেশ 
বেড়াইতে বাহুর হইল। তখন হইতে তাহার ফিরিয়া আসার আশার কম্েক বৎসর পর্য্যস্ত 
আমি অপেক্ষা করিলাম) কিস্ক শেষে তাহার কোন খবর না পাইয়। এখন নিজে তাহার থোজ 
করিবার জন্য দেশবিদেশে ঘুরয় বেড়াইতেছি। আপন জ্ত্রীকে কাহারও নিকটে রাখিস 
আনিত ইঙ্ছ: *। ইক্ষান্থ তাহাকে নিজে সঙ্গে লইয়| আসিয়াছি। হে দৈত্েশ্বর ! আমার 
এবং হরিণীর গল্প এই | এন আপনি ভাবির' দেখুন, ইস অদ্ভুত কি না! দৈত্য বলিল, 
“ই, এট! আশ্চন্য বটে। আচ্ছ।, আমি বণিকের অপবাধের তিনভাগের একভাগ ক্ষম] 
করিলাম ।” 

শাহারজাদী বলিলেন, “মহারাজ, প্রথম বৃদ্ধের গল্প শেষ হবামাত্র ধাশার সহিত ছি 
কালো কুকুর ছিল, সেই তীয় বৃদ্ধ বলিলেন, “হে দৈত্যরাঁজ !. আপনি আমার এবং এই ছি 
কুকুরের গন্প শুনলে এর চেয়েও বেশী অবাক হখেন। দৈত্য বলিল, “বদি তা হুয় তা হলে 
বণিকের অপরাধের ছুই ভাগের একভাগ ক্ষমা কর্ব। এই শু£-.২! ছিতীয় বৃদ্ধ এইরূপে 
নিজের গন্ন আএস্ত করিলেন ।” 


দে তীয় বৃদ্ধ ও ছুই কুকুরের কথা 


দ্বিতীয় বুদ্ধ বলিলেন, “হে দৈত্যত্াজ! আমার নিকটে এই যে ছুইটি কালে! কুকুর 
দেবিতেছেন, ইহারা আমার ছুই ভাই। পিতা মরিবার সময় আমাদিগের প্রত্যেককে এক 
এক হাজার মোহর দিয়া যান, আমরা সেই টাকাতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। 
এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর আমার বড় ভাই বিদেশে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছার স্বদেশী 
সকল জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে যে দেশে যাওয়] ঠিক করিয়াছিলেন সেইস্থানে কাজে লাগিতে 
পারে এমন-সকল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া অন্তদেশে যাত্রা করিলেন। এক বৎসর পর্যস্ত 
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তাহার কোন খবর পাইলাম না। পরে একদিন আমি এক দোকানে বপিয়া আছি) এমন 
সময় হঠাৎ একজন লোক আমার কাছে আসিয়া! দাড়াইল, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ গরীবের 
মত। আমি তাহাকে ভিখারী ভাবিয়া! বলিলাম, “জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।” 
সে উত্তর করিল “জগদীশ্বর তোমারও মঙ্গল করুন। তুমি কি আমাকে চিন্তে পারনি ?” 
সামি তাহার এই কথায় অবাক্‌ হইয়া মনোযোগ দিয়া তাহাকে বারবার দেখিক্া জানিতে 
পারিলাম, তিনি আমার বড়ভাই, সুতরাং তখনই আনন্দে তাহাকে জড়াইয়! ধরিয়া বলিলাম, 
“ভাই ! আপনাকে এ বেশে চিন্তে পারা খুবই শক্ত ! অতএব আমার দোষ ক্ষমা কব্বেন।” 
তারপর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়। তাহার শরীর কেমন আছে ও কাজকর্ম কেমন চলিতেছে 
তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম । আমার ভাই বলিলেন, “ভাই! মিথ্যে কেন সে সকল কথা 
তুলছ ? আমার চেহারা দেখেই ত তুমি ভালমন' সব বুঝে নিতে পার1” আমি এ-কখার 
পর আর কিছু না বলিয়া দোকান বন্ধ করিয' তাহাকে শ্রান করাইলাম এবং ন্লানের পর 
নুতন কাপড় পরাটন্ন। আহারাি করাইলাম। পবে আপন দোকানের হিসাব মিলাইয়' 
দেখিলাম, সেই সময় আমা'ব মুলধন দ্বিগুণ হইয়াছে । কাজেই তা্কার অর্ধেক অর্থাৎ এক 
হাজার মোঁছর ভাইকে দিয়া বজিলাম। “ভাই «ই টাকা নিয়ে ব্যবসা আব্ম্ত করুন।” বড় 
ভাই প্র টাক পাইযা খুসী হইলেন এবং আগের মত আমার নিকটে থাকিয়া সেই টাক দিষা 
ব্যবসায়াদি করিতে লাগিলেন 

তাবপর আমার মেজ ভাইও বড়*র মত যথাসর্বস্ব বিক্ররন কবিয়! ব্যবসা কবিবাব ইচ্ছায় 
অন্তদেশে যাওয়া ঠিক করিলেন । আমর! ছুই ভাইয়ে তাহাকে অনেক বুঝায়! অন্ত £দেশে 
যাইতে বারণ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তিন কিছুতেই না যাইয়' ছাঁড়িলেন না। এক 
বৎসর পরে দেখিলাম, তিনিও বচ্-ভাইয়ের মত ছর্দশায় পড়িয়। দেশে ফিরিয়া :আসিলেন। 
তখন আমার আর-এক হাজার মোহর লাভ হইয়াছিল, কাজেই তাহাকেও এক ঠ হাজাব 
মোহর দিয়! ব্যবসা করিতে বসাইয়। দিলাম। এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর এক! দিবস 
জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ছুই ভাই আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “ভাই! স্বদেশের বাণিজ্যে তেমন 
লাভ হয় ন। বিদেশে চল, অল্পকালের মধ্যে বিস্তর টাকা আন্তে পাব্ব।” তাহাতে আমি 
উত্তর করিলাম, “তো'মরা তো৷ এক-একবার বিদেশে বাণিজ্য কর্‌তে গিয়েছিলে, কি লাভ 
করে আন্লে? তোমাদের যেমন দুর্দশা হয়েছিল আমারও ত তেমনি হতে পারে।” ইহারা 
ছইঞগ্জনেই আমাকে অন্ত দেশে ব্যবসা! করিতে যাইবার জন্ত অনেকবার বলিতে লাগিলেন, 
ও যাইবার কারণ দেখাইতে লাগিলেন, কিন্ত আমি তাহাদিগের পরামর্শ ন! শুনিয়া) নিষ্মের 
মতে ত্রমাগত পাঁচবৎসর পর্যযস্ত আগের মত বাণিজ্যাদি করিতে লাগিলাম। শেষে তাহারা 
নিতাস্ত জেদ করাতে কাজেই তীহাদিগের কথামত বিদেশে যাইতে রাজী হইলাম। 

তারপর বখন ব্যবস। করিব্!র উপযুক্ত জিনিযপত্র কিনিতে গেলাম, তখন জানিতে 
পারিলাম যে, জাঁমি ব্যক1 করিবার জন্ত ছুই ভাইকে 'য এক হাজার মোহর দিয়া ছিলাম, 


দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও ছুই কুকুব্ন কথা ১৩ 


তাহাব এক পরসাও তাহাদিগেব হাতে নাই, সকপই নষ্ট কনিয়াছেন। যদি এই কথ 
জা'নতে পাবাতে তীহাদিগেব উপব আমার একটু অশদ্ধ। হইল, তবুও আমি তখন 
তাহাদিগকে কিছু ধলিলাম ন। | এ সময়ে আমাণ ছধ হাজার "মাভব জোগাড হইক়াছিল। 
আমি ভাবিয়া দদখিলাঁম যে, সমস্ত টাকা একবাবে খ্যবপাযে না ফেলিঘা আাচ্ছক টাকাষ 
সম্পতি জিনিষপত্র কিনি এবং বাকী টাকা কোন জারগার লুকাইরা! বার্থ । “কন না, 
কপালদোষে যদি কোনরূপে ব্যবসা কবিতে গিয়া সব টাকা (লাকসান হয়, তবে এ লুকানো 
টাকায় অ।বাব ব্যবসা কবিয়| দিন কাঁটাইতে পাঁবিব। এইবপ ঠিক কবিষা আমাদের তিন 
ভাইদযন জন্য তিন হাঙ্গাব মুদ্রা ঘবেব ভিতব পুতিযা বাখিলাম। পাব বাকী ভিন হাঞ্জাব 
'মাহব দিয়! ব্যবসাযেব অন্য জিনিষপত্র কিনিয়া, আমবা তিনজনে জাহাজে চডিয়া বাহির 
হইয। পরিলাম | একমাস পান ৭ জাহাজ অন্থকুপ বাতাসে শির্কিত্বে এক সন্কাবব বাঁছে 
গিয। টপস্থিলহঈল। সেখানে আমবা সব জিনিম দশগুণ দামে বিক্রয় বাবলাম। 
তাহাতে 'ম টাক" লাভ হইল) তাহ! দি্ন। ওখানকার গাল ভাল জিনিষ কিনিয' “দশে 
ফিবিবীব জগ আণাপ জাহাজ চডিতে যাইতেছি এমন সময মরূল-কাঁপড় পবা খু? সুন্নী 
বটি চায় ২৭ *মাব নিকটে আসিয়া আমাব হল্প চুক্গন ববিয়া বলল, “আপনি যদি 
দযা ব/স 1 সয়েকাব সাঙ্গ নিয়েযান) নাহলে রতার্থ হই 1৮ আমি এহ কথাতে 
গ্রাথান "বন্ধ আপনি ববিলাম | কিন্তূ।'সই মেয়েটি অনুনয় করিষ। মানার বন্জল, 'আপনি 
আমাক 'অভ'গিনী ।দ-৭ স্বণা কব্বেন না। আমি ভাল বাবহানে আপনাল্ক সব সমঘ সঙ্গ 
বাখ/* ছা কন্ব) বং আমাব প্রতি দয়া ককস্। আপনাব খুবই 'উপকান হনব |” 
হি বথ শুনিয়া মামি তাহাকে তৎন্গণাঁৎ বিবাহ কবিষা জ"হাঙ্গে ইলিয়। স্ভলাম। 


আমা7দশ জাহ।” ছাড়িবাব সময ই মোয়টি নিজেব গুণ আব শান্ত স্বত'বেব এমন 
পরিচয় দিত শাশিশ ম, আমি তাহাব ্বভাবে যুদ্ধ হঈস্গা দিন পিন তাহাব প্রতি বশা 
বিদ্ধ ভাল্বাস। দেখতে লাগিলাম ॥ মামাধ ছুই 'ভাই আ শব এই ভালবাসা 
দঙিরা খুন [পা ₹ "এ শীশলেন আব আমাপিগ বধ হানব্রা (পান মত লব কবিন্ত 
পাগিত পল একনিন পত্র আমব। আাভাজেব উপব ঘুমাইয়। আছি “মন সময় 'ভী্ভাব] 
অ'মাদব ঢুহীগলকেশ এ ₹ 1ঙ্গ সমুপ্তরেব মধ্যে ফেলিস্বা দিলেন। আমি যে মেষেটিবে বিবাহ 
বিয়াছিলাএ) ঈশ্ব২৮, প জমবে ডবিক্ক। (গল ন'। বৰঞ্চ আনকে জল হইতে ইলিঘ' 
এব দ্বীপে লইয়া [গ্য কাহন্, দেহ জীবিতেশ্বব ! দেখ, মামাক বিয়ে কবাতে তামার 
(কমন উপকাক ৮ '। “কচ আমি 'ক তা তুমি জান না) কাজেই আমি নিজেব পরিচয় |দচ্ছ, 
'শান। আম «ক ক) মা) আকাশে ঘুরবে বেডাচ্ছিলাম,। এমন মর তোমাকে দেখে 
তোমাব প্রতি ০৮৭৮ হ ওযায আম তোমাকে বিয়ে কব্বা জন্তে এ ববম ছগ্মুবেশে 
তোমাব বীচ উ। ঠমি আমাব ইচ্ছা গণ কবে খবই দয়াব ক'জ কবেছ; তাই আমি 
তোমাৰ এই উ+বাণব ববে [িক্েকে রতার্থ মনে বক্ছি। বিস্কুতীমাব ছুই ভাই যমন 


১৪ আরব্য উপন্াস 


অবিশ্বাসীর কাদ করেছে, তাতে তাদের না মেরে কিছুতেই আমার রাগ ঠাণ্ডা হবে না।” 
এই কথা গুনিয়! আমি পবীর নিকটে নিজের কৃতজ্ঞত। জানাইয়া বিনীতভাবে বলিলাম, 
প্ররিয়ে, প্রার্থনা করি। আমার ভাইহুজনকে প্রাণে মেরে না! যদিও তাঁরা আমার প্রতি 





পরী কহিল, “এই যে ছুটি কুকুর দেখছেন এর! আপনার ছুই ভাই ।* 


খুবই খারাপ ব্যবহাব করেছে, তবুও আমি কিছুতেই তাদেব উপব নির্দয় হতে পাব্ব না ।” 
পৰী এই-সমস্ত কথার কোন উত্তর না দিয়! হঠাৎ আমাকে কোলে তুলিষ' আকাশে উঠিল 
এবং এক মুহূর্তে সমুদ্র পার হুইরা আমাব বাডীর ছাদেব উপর আমাকে বাখিক্া কোথায় 
চলিয়া গেল, আব তাহাকে দেখিতে পাইলাম ন|। 

আমি পরীর এই ব্যাপারে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম পবে ছাদ 
হইতে নীচে আনিয়া), ঘরের ভিতর লুকানো যে টাক! আছে তাহা দিষা আবার ব্যবসা 


দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও ছুই কুকুরের কথ৷ ১৫ 


করিবার কথ। ভাঁবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেছি, এমন সময় এই দুইটি কালবর্ণ 
কুকুর অতি নশ্রভাবে আমার কাছে আসির। হাজির হইল। আমি ইহাদ্দিগের ভাব 
কিছুই বুঝিতে না পারির। অবাক্‌ হইয়। রহিলাম। কিছুক্ষ1 পরে সেই পরী আয়! আমাকে 
কহিল “নাথ! এই যে ছুটি কুকুর দেখছেন) এরা আপনার ছুই ভাই।” আমি এই কথ। 
সানয়। একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে একটু জ্ঞান হইলে জিন্ঞাস। 
করিলাম, “এরা এমন কুকুর হবে গেল কি করে?” পরী বলিল, “এদের ছুদ্বশ্ম্ের জন্তে 
আমার বোন আমার কথায় ঞদেব এমন চেহারা করে দিয়েছে এবং এদের জাহাজ ও 
ডরবিয়ে দিয়েছে । এবা দশ বংসর পধ্যন্ত এই অবস্থায় থাকবে, তারপর এদের আবার 
মান্থু। কবে দেবো ।৮ এই কথ বলিয়। পরী চলিয়া গেল। তখন হইতে তাহার কোন খোজ 
পাই নাই। পরে যখন দেখিপাম, দেই দশবৎসর কাটিয়া গেল, অথচ পরী আসিল না 
তখন আনি এই ছুই ভাই কুকুরকে সঙ্গে লইযা। পেই পরীকে খু'ঁজিবার জন্ত চারিদিক 
ঘুরিয়া খেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ এই জায়গা দ্রিয! যাইপার সমরে, বণিক ও হরিণীর সঙ্গী 
বৃদ্ধেব মহিত দেখ। হওয়াতে এইখানে বসির। বিশ্রাম করিতেছি । হে দৈত্যারিপ ! এই 
আমার গল্প । ইহা কি আপনার অদ্ভুত বোধ হয় না?” 

দৈতা বলিল 1, এট! আশ্চর্য বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের বাকী ছুই 
ভাগের একভাগ ক্ষম! শব্লাম |” 

দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথা শেষ হইলে, তৃতীর বৃদ্ধও অন্ত দুইজনের মত দৈত্যরাদ্দকে নিজ 
প্রাথন। জানাইল। দৈত রাজও ঠতীর বৃদ্ধের গল্প অন্য দুইজনের গল্প অপেক্ষা বেণা অদ্ভুত 
হইলে,ণণিকের অপরাধের শেষ ভাগ ক্ষমা করিতে রাজী হইল । তখন তৃতীয় বৃদ্ধ দৈত্যরাজকে 
নিজের গল্প বপিল। কিন্ত আমি "স ইতিহাঁণ জানি না, এইজন্য বলিতে পারিলাম না। 
তবে ইহ! জানি যে, তাহা অন্য দুই বৃদ্ধের গল্প হইতেও বেশী আশ্চর্য হওরায় দৈত্য অবাক 
হইয়া বলিল, “হ। এটা অদ্ভুত বটে, অতএব আমি বণকের অপরাধের শেষ ভাগও ক্ষমা 
কব্লাম 1” দৈত্য আরও বলিল, “বণিকের খুব ভাগ্য ভাল যে, তোমরা তিনজনে 
নিজের নক্ষের গল্প বলে একে বাচালে ; না হলে 'হতক্ষণ ওকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে 
দিতাম 1৮ এই কথ! বলিয়া দৈত্য মিলাইয়া গেল। বণিক আপনার উদ্ধারকারী বৃদ্ধ তিন 
অনের কাছে আসিয়। অনেক কৃতজ্ঞত। জানাইলেন। পরে এঁ তিন বৃদ্ধ আপন আপন কাঞ্জে 
চলিয়া! গেলেন। বণিকও নিজের বাড়ী ফিরিয়। আসিরা শ্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন । 

এই গল্প শেষ করিয়া! শাহারজাদী কহিলেন, “মহারাক্গ ! য যেগল্প বল্লাম, সব 
কটাই আশ্চর্য্য বটে) কিন্তু এর মধ্যে কোনটিই ধীবরের গল্পের মত নয়।” শাহরিয়ার এ 
কথায় কোন উত্তর না! করাতে দিনারজাদী বলিল, “এখনও রাত্রি ভোর হয়নি, অতএব সেই 
গল্পটি বল।” রাজ। তাহাতে বাজী হওয়াতে শাহারজাদী এইবপে উপন্তাস আরম্ভ করিলেন । 
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মহাবাঞ্জ ! অনেকদিন আগে এক বৃদ্ধ ধীবর বাগ করিত। সে এমন গরীব ছিল যে 
তাহাকে অতি কষ্টে আপনার, আপন স্ীর এবং তিনটি সম্তানের ভরণপোষণ করিতে 
হইত। সে প্রতিদিন সকালে মাছ ধরিধার জন্য জাল কীণে করিয়। নানা জায়গান্ন ঘুরিয় 
বেডাইত) কিন্ত কখনও চারিবারের বেণী জাল ফেলিত না। একদিন এ ধীবর জ্যোৎন্মাময়ী 
রান্ভির শেষে সমুদ্রেগ তীরে উপস্থিত হইন্বা নিজের পরিবার কাপড় ছাড়িয়া অপর কাপড় 
পরিয়। সাগর জলে জাল ফেলিল। কিছুক্ষণ পবেই জাল টানাতে জাল ভারী মনে হইল) 
কাজেই ধীবর খুসী হইয্বা ভাবিতে লাগিল, আজ অনেক মাছ পড়িক়াছে। কিন্তু তখনই 
জাল তীরে তুলিয়া দেখিল, একটা মর। গাধা! উঠিয়াছে, বিশেষতঃ গাধার ভারে জাল স্থানে 
স্থানে ছি'ড়িয়া গিয়াছে ; তখন তাহার আর বিরক্তির পীনা রহিল না। যাহা হউক) ধীৰর 
ছেঁডাজাল মেরামত করিযু! আবার জলে ফেলিল। সেবারও আগের মত ভাবী বোধ 
হওয়াতে ভাবিল, এবারে বোধ হুয় অনেক মাছ পাইব; কিন্ত জাণ তুলিয়া দেখিল। বালি ও 
কাদায ভরা একটা ঝুড়ি উঠিক্াছে। তাহা দেখিরা ধীবব দুঃখিত হইয়া বলিল, “হ! কপাল, 
আমি বড় গরীব, মাছ ধরে তাই বেশ্চ স্ত্রী আর ছেলেপিলে নিরে কোন ও রকমে দিন কাটাই 
আজ বিধাত৷ তাতেও আমার বাদ সাধ লেন। হা বিধাত ! (তাঁমাব কি এই কাঙ্জগ | ভর 
ও মহৎ লোককে ছুরবস্থার় ফেলে অভদ্র আর নীচ লোকদেব ভাল কবে মঞ্জা দেখ।” এইবপ 
দ্ঃখ করিয়া! ধীবর জাল হইতে ঝুঁড়িটা দুরে ফেলিয়! দিল এবং জাল পরিষ্কার করিয়া! 
তৃতীম্ববার জলে ফেলিল। সেবারেও কাদা এবং কতকগুল| পাথব ও শামুক ছাড়া অগ্ঠ 
কিছুই উঠিল না। তাহা! দেখিয়া ধীবর একেবারৈ নিরাশ হইয়া পড়িণ। ক্রমে রাত্রি ভোর 
হইলে ধীবব নিম্মিতরূপে ঈশ্বরের উপাঁসনা কবিরা এভবপে প্রার্থনা করিতে লাগিল; 
«প্রভু! আপনি জানেন, আমি প্রতিদিন চারিবাবের বেশী জাল "দল না। এর আগে আমি 
তিনবার জাল ফেলেছে, কিন্দু কিছুই পাইনি । আর একটিবার মাধ জাল ফ্লেতে বাকী 
আছে) এবারেও যেন আগের মত বিফল ন। হই।” 

ধীবব এইব্পে প্রার্থনা করিয়! চাববারের বার আল (ফলল, কিন্তু সেবারেও মাছ না 
উঠিয়া তাহার বদলে একট! তামাব কলণী উঠিল। এ কণসী ভারী মনে হওয়াতে, ধীবর 
ভাবিল, নিশ্চয় ইছার মধ্যে দ্রিনিষ আছে | পরে ধীণ+ গাল করিয়। মন দিয় দেখিল যে, 
কলসীর মুখ সীসা দিয় বন্ধ আছে এবং তাহার উপর শলমোহর রহিয়াছে । তাহ। (দেখিয়| 
সে অত্যন্ত খুদী হইয়া! বলিণ। “অবশ্য এরই কলশীথ "ধা “কান দামী জিনিষ আছে। 
আর যদিও না থাকে, তা হলে অন্ততঃ কপসী বিক্রী কণেও কিছু টাকা পাব, তাই দিথে 
শস্ত কিনলে আপাততঃ কিছু দিন চল্বে।” ইছ। বলিয়! কলসের মধ্যে কি আছে তাহা 
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জানিবাব জন্য ব্যস্ত হইয়া একখানি ছুর দিয়। তাহাব মুখ খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার 
ভিতবে কিছুই দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে এ কলদ হইতে এমন গাঢ ধেশয়া 
খাছ্িব হইতে লাগিল "ম, ধীনব তাহার কাছে থাকিতে না পাবিরা কিছুদূরে সরিয়া গেল। 
কমে কনে এ ধূমবাশি সমুদ্দেব তীবে ও আকাশে এমনভাবে ছড়াইয়। পড়িল যে, চারিদিক 





কলম হইতে গা» বেশাষ। বাহিব হইতে লাগিল। 

নিবিড় কুষাশার় ঢাকা মনে হইতে পাগিল। বীবব তাই দেখিয়া খুবই তত 
পাইল। তাবপব যখন এী-সমস্ত ধুম কলম হইতে বাছিব হুউল, তখন উহা! আবাব 
'?ক আবগাষ জঙ হইয। একট! ভরঙ্কব প্রকাণ্ড দৈত্যেব মূর্তি ধবিষ। গম্ভীব 
স্বরে বলিল, “প্র সলোমন! আমাকে ম্সম। কর্টণ। প্রত সলোমন! আমাকে 


শসা ককণ। আমি আব কখনো আপনাব কথা অমান্ত কণ্ব না। আপনি 


আববা উপন্যাস/৩ 
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যখন যা করতে বল্বেন, আমি তখনই তা পালন কর্ব।” ধীবর দৈত্যকে দেখিয়া প্রথমে 
খুব ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার এ-রকম কাতর কথা শুনিয়া একটু সাহস 
পাইয়া বলিল, “ওরে বোকা! দৈত্য! তুই কি কথা বল্ছিস? ভবিত্যত্বক্তা সলোমন্‌ 
আঠারো শ বৎসর হ'ল মার! গিয়েছেন, তুই কি তা জানিস্‌ না? তুই কে? কি করেই 
বা এই কলসের মধ্যে ছিলি?” দৈত্য ধীবরের এই কথাক্স খুব রাগিয়া তাহার দিকে 
কট্মট করিস চাহি! বলিল, “তুই আমায় সঙ্গে তঙ্পতাবে কথ| বলিস্‌, আমাকে বোকা 
বলে গালি দিয়ে এত সাহস দেখাস্‌ না ।” ধীবর বলিল, “তোকে ভাগ্যবান্‌ প্যাচ। বল্ল 
বুঝি বেশী ভক্রতা। দেখান হত ?” দৈত্য বলিল, “ওরে যতক্ষণ তোর আমু বাকী আছে, 
ততক্ষণ আমার সঙ্গে ভালভাবে কথ! বল্‌।” ধীবর বলিল, “তুমি কি জন্ত আমাকে মেরে 
ফেল্বে? আমি যে এ্রইমাত্র তোমাকে কলস থেকে বের কর্লাম। তা কি এর মধ্যেই 
ভুলে গিয়েছ 1 দৈত্য বলিল, না, আমি তা৷ ভুলে যাইনি, কিন্ত তার জন্ত তোকে 
না মেরে কখনই ছাড়ব না। যাহোক আমি তোকে একটি অনুগ্রহ কর্ছি।” ধীবর 
বলিল. “তুমি আমাকে কি অনুগ্রহ করবে?” দৈত্য বলিল, “আমি তোকে মার্ব বটে, 
কিন্ত তোর যে রকমে মর্তে ইচ্ছ। হয়, খুলে বল্‌, আমি তোকে সেই-রকম করেই মাব্ব 
তোকে এই অন্ুগ্র্থ কর্ছি।” ধীবর বলিল, "আমি তোমার কাছে কি অপরাধ কর্লাঁম ? 
এইমাত্র যে তোমার উপকার কর্লাম, তারই এই পুরস্কার নাকি?” দৈত্য বলিল, 
“ত্মামার কথা মিথ্যে হবার নয়। কেন তোকে মার্ব, তার বিশেষ কারণ বল্ছি শোন্‌। 
“যে-সব দৈত্য ঈশ্বরের কাছে অধীনতা স্বীকার কর্ত না, সেই-সকল 
বিদ্রোহকারী দৈত্যদিগের মধ্যে আমি একজন। অন্যান্ত দৈতা মহারাজ সলোমনকে 
মান্ত করত এবং তার “কথ। শুনে চল্ত, কিন্ত আমি এ নীচতাও স্বীকার করান। 
এজন্তে এ ভবিব্য্ক্তা অত্যন্ত রাগ করে উপযুক্ধ শান্তি দেবার জন্তে আমাকে এই 
তামার কলসের মধ্যে বন্ধ করলেন, এবং আমি কথনও যাতে এ থেকে বেরতে ন! 
পারি এই ইচ্ছায় সীস! দিয়ে কলসের মুখ বদ্ধ করে, তার উপর নিজের নামের শীলমোহুর 
করে আপনার অধীন এক দৈত্যের হাতে দিয়ে সেটা সমুদ্রে ফেলে দিতে .হুকুম দিলেন । 
সে তার কথামত এই পাত্রের মধ্যে বন্ধ করে আমাকে সাগরের মধ্যে ফেলে দিল। আমি এই- 
রকমে কলসের মধ্যে বন্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম -যে-ব্যক্তি আমাকে এক শ বৎসরের মধ্যে 
এর ভিতর থেকে উদ্ধার করবে, আমি তাকে খুব বড়লোক করে দেবো। কিন্তু এক শ বৎসর 
“কটে গেল, তবুও কেউ আমাকে উদ্ধার করল না। তারপর আমি দিব্য কর্লাম, দ্বিতীয় শত 
বংসরের মধ্যে যে-ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার কর্বে, তাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত টাকা-কড়ির 
মালিক কর্ব। কিন্ত তার মধ্যেও কেউ আমাকে তুল্ল না। তারপর প্রতিজ্ঞা করলাম, যে- 
ব্যক্তি তৃতীয় শতাব্দীতে আমাকে উদ্ধার কর্বে। ৬কে 'আমি খুব বড় ক্ষমতাপন সা কল 
দদেস্() আর চাকরের মত্ত হয়ে সব সম্ধ তার কাছে থাকৃব এবং সে বাক্তি প্রতিদিন 


ধীবরের উপাখ্যান ১৯ 


যে-কোন তিনটি প্রার্থন। কর্বে, তখনই ত। পূর্ণ কব্ব। কিন্তু তৃতীয় শতাকীতে ও কেউ 
আমাম্ব উদ্ধার করুল না । অ.শপককাল এইরকম বন্ধ থাকাতে শেষে আমার ভয়ানক রাগ 
হুল এবং আমি পাগলের মত হয়ে প্রতিজ্ঞা কক্লাম; যে ব্যক্তি এর পর আমাকে মুক্ত কণ্বে। 
তাকে আমি মেরে ফেলব, কখনও তার প্রতি দা দেখাব না, তবে তার প্রতি এইমাত্র 
অনুগ্রহ কর্ব যে, সে যে-রকম ভাবে মব্তে চাইবে, তাকে তেমনি ভাবেই মার্ব। 
আজ তুই আমাকে উদ্ধার করেছিস, অতএব তুই কি রকমে মব্তে চাস্‌ বল, আমি তোকে 
তেমনি করেই মার ।” 

এইকপে ধীবর যখন দেখিল যে, দৈত্য তাহাকে নিশ্চয়ই মারিয়। ফেলিবে, তখন সে 
প্রা অজ্ঞান হইয়া গেল। সে মরিয়। গেলে তাহার ছেলেমেয়ে না খাইয়৷ মরিবে, 
ইহ! ভাবিয়। ধীবর যেরূপ কাতর হইল, নিজে মার! যাইবে ভাবিয়াও সেরূপ ব্যাকুল ছয় 
নাই। তারপর ধীবর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়। করুণস্বরে বলিল; “হে দৈত্যরাজ ! আম 
আপনার যে উপকার কর্লাম ত| মনে করে আমার প্রতি দয়া করুন।” দৈত্য বলিল, 
“বুথ। সময় নই করে দব্কার নেই। তোমার তর্কবিতর্কে কোন ফল হবে না। এখন 
শীপ্র বল কি রকমে মর্তে চাঁও।” 


বিপদে পড়িলেই মানুষের বুদ্ধ আপনা-আপনিই বাড়িয়া যায়। কাজেই যখন ধীবর 
দেখিল, দৈত্য কিছুতেই ৭রা করিল না, তখন সে উপায় না দেখিয়া বলিল, “দৈত্যরাজ ! 
যদি তুমি আমাকে নিতান্তই মেরে ফেল, তা হলে আমি ঈশ্বরের নাম নিযে মর্তে 
গ্রন্তত হচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ব ) তোমাকে 
তার ঠিক উত্তর দিতে হবে|” ইহা শুনিয়৷ দৈতা একটু ভন পাইয়। বলিল, “কি প্রশ্ন 
আছে শীঘ্র বল, বৃথ। সময় ন্ট কব্বার দব্কার নেই।” দৈত্য তাহা ঠিক উত্তর দিতে 
প্রতিজ্ঞা করিলে, ধীবর তাহাকে বলিল, “তুমি ষে এই কলসের মধ্যে ছিলে তা পরমেশ্বরের 
নাম নিয়ে বল্‌তে পার?” দৈত্য বলিল, “হা, আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বল্‌ছি যে, 
আমি এর মধ্যে ছিলাম।” ধীবর বলিল, «না, আমি তা কখনও বিশ্বাস কর্তে পারি 
না। তোমার একখানি পাও এর মধ্যে থাকতে পারে না, সমস্ত শরীর এর মধ্যে থাকা 
একেবারেই অসস্তব।৮% দৈত্য বলিল, “ধীবর! আমি এইমাত্র পরমেশ্বরের নাম নিবে 
শপথ করলাম যে, আমি এই পাত্রের মধ্যে ছিলাম, তাতেও কি €তামার আমার কথায় 
বিশ্বাস হয় না?” ধীধর বলিল, “আমি নিজের চোখে না দেখলে কথনও একথ। বিশ্বাস 
কব্তে পারি না।”৮ এই কথ! গুনিয়া দৈত্য আগেকার মত ধোঁয়। হইয়৷ অল্পে অল্পে 
কলসের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত ধুম কলসের ভিতর ঢুকিয়া 
গেল, তখন তাহার ভিতর হুইতে গম্ভীর স্বরে এই কয়েকটা কথা বাহির হইল-__“ওরে 
সান্ন্ধ দীবর ! দেখ আমি সম্পূর্ণভাবে কলসের মধ্যে ঢুকেছি। কেমন, এখন তোর 
বিশ্বাম হয়?” ধীবর দৈতোর এই কথায় কোন উত্তয় না দিয়া তখনই সীসার ঢাক্ন্খান 


২৪ আরব্য উপন্াস 


তুলিয়! লইন্া তাহ। দিয়। কলসের মুখ বন্ধ করিয়া বলিল, “কেমন রে দৈতা! এখন তোর 
মর্বার সময়। আমি এই দণ্ডেই ডোকে মেরে ফেল্ব। বল্‌ দেখি তুই কি রকমতাবে 
মর্তে চাস্‌? না হয় থাক্‌, তোকে গ্রাণে মার্ব না, তোকে আবাধ সমুদ্রের মধ্যেই 
ফেলে দেবো। আর আমাকে সমুদ্রের তীরে একখানি বাড়ী বানিয়ে থাকৃতে হবে। 
কেননা যদি অন্ত কোন ধীবর এইখানে এসে জাল ফেলে, তা হলে তাকে সাবধান 
করে দেবো যেন সে তোর মত রুতঘ্ব লোকের ভাল না কত্পে। কারণ তুই উদ্ধারকর্তাকে 
মেরে ফেল্তে চাস্‌।” দৈত্য এই কথায় ভয়ানক বাগিয়! কলস হইতে বাছির হইবার 
জন্ঠ প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্ত সলোমনের মোহবে কলসের মুখ ঢাকা থাকাতে সে 
কোন-রকমেই পাত্র হইতে বাহির হইতে পারিল না। এইরূপে যখন দৈত্য দেখিল, 
ধীবরের হাতেই তাহার জীবন, তখন সে আপনার রাগ সাম্লাইযা নরমভাধে বলিণ, 
“ওহে ধীবর ! তুমি যেন সত্য-সত্যই আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিও না) আমি এতক্ষণ তো মান 
সঙ্গে ঠাটা কর্ছিলাম, ভা কি তুমি বুঝতে পারনি ?” দীবর উত্তর করিল, “রে দৈতা ! 
তুই একটু আগেই দৈত্যরাদ্র ছিলি, এখন শক্তিহীন হরে দৈত্যাধম হয়েছিস। কাজই তোর 
«ই চালাকীতে আর কোন লাভ হবে না) তোকে নিশ্চয়ই আবার সযুদব মধ্যে থাকতে 
হবে। নিজের জীবনরক্ষ। করবার জন্য আমি তার কাছে ঈশ্বরের নাম নেয়ে বিস্তর অগ্ুনয 
করেছি, কিছুতেই তোর মনে দয়া আন্তে পাবিনি, কাজেই এখন আমারও (তাৰ প্রত 
সেই-রকম নির্দয় ব্যবহার করা উচিত।” দৈত্য কোন-প্রকাবে দীবরের মনে দয়। উৎপাদন 
করিতে না পারিয়। বলিল, “ওহে আমি মিনতি করে বল্ছি আমাকে এ বিপদ “থকে উদ্ধার 
কর; এর পরে আমার কৃতজ্ঞতার পাঁরচয় পেয়ে তুমি যথে্ট অ!নন্দ পাবে।” ধীবর উত্তর 
করিল, “তুই ভারী কৃত, তোর কথায় আর বিশ্বাস কব্তে পারি না। বদি বোকামী করে 
আহি তোর কথার বিশ্বাস করি, তা হলে পারশ্তদেণায় কোন রাজা দোবান নামক চিকিৎসকের 






শীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা 


'জৌমান নামক সহরে এক রাজ। ছিলেন। তাহার প্রজাগণ আসলে 
রদ হইলেও শেষে তাহার! মাতৃভূমি ছাড়ি! তাহার রাজ্যে আসিয়! বাস করিয়াছিল। 
হঠাৎ একদিন রাজার কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। তাহা। এত ভয়ানক যে, কোন চিকিৎসক তাহার 
(রাগ দুর করিতে পারিল না। কিছুদিন পরে দোবান নামক একজন খুব ভাল চিকিৎসক 


পারস্যদেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথ। ২১ 


রাজার রোগের কথা শুনিয়৷ একদিন রাজসভায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন । এই চিকিৎসক 
গ্রীক, পারন্ত, তুরকী, আরব্য, লাটিন, হিক্র, প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসা-বিদ্যায় 
প্ডত ছিলেন। তাহ। ছ*$; তিনি একজন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং 
গাভপালার দোষগুণ-বিচার ভাল করিয়া করিতে পান্নেন বলিয়। তাহার খুবই 
নাম ছিল। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইর। বাঞাকে সপ্ধোবন করিয়! বলিলেন, 
“মহারাজ ! শুন্লাম রাজবৈছ্েরা আপনার রোগ সারাবার কোনও উপারই করতে 
পারেননি । এখন যদদি মহারাজের অনুমতি হয়, ত। হলে আমি ওষুধ না খাইয়েই 
অথবা মালিশ না করেই আপনাকে এই ভীষণ রোগের হাত থেকে উদ্ধার কর্তে পারি।* 
বাঁজা চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া খুসী হইয়া ক্লিলেন, “ছে ভিষগবর ! যদি আপনি 
অ।মাকে সারিসে দিতে পারেন। তা হলে আপনাকে এত টাক। দেবে! বে, চিরকাল আপনি 
পবম সুখে দিন কাটাতে পাখ্বেন, আর আমি সারাম্ীবন আপন।কে আমার প্রিন্ব বন্ধু করে 
বাখব।” (দোবান এই কথ। শুনিয়া তখনই নিঙ্গের বাড়ীতে ফিরিয়। গেলেন, এবং একটা 
ছেদাওয়।ল। মুগ্ডর বানাইয়া তাহাব বাটের মধ্যে নানারকম ইউবব বাখিয়া দিলেন | 
পবে অনেক ভাবিষ' চিত্তিয়। একটা ভাটাও তৈয়ারী করিয়া রাখির। দিলেন । পরদিন 
সকালে সাঁজপভাষ উপস্থেত হইন়। বাজাকে প্রণাম কবিয়৷ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি 
যেখানে মুণডধ ভেজে থাকেম, সেখানে একবার ঘোড়াষ চড়ে আপনাকে যেতে হবে ।” রাজা 
চিকিৎসকের কথামত খেলিবার জায়গায় উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক রাজার হাতে মুগুডর ও 
ভাট। দিয়। নপিলেন, : ম্থারাজ, যে পর্্যস্ত আপনার শরীরে ঘাম ন। হয়, সে পর্যযস্ত আপ।ন 
এই মুণ্তর আর ভাটা! নিয়ে খেল! করুন, আমি যুগ্ডরে ওষুধ রেখেছি । যখন ঘাম বেরবে 
তখন তার গণ আপনার শরীরের ভিতরে ঢুকবে । ঘাম হলে আপনার আর খেল। কক্তে 
হবে না, আপনি বাড়ী গিয়ে ্সান করে ঘুমতে যাবেন, পরদিন সকালে আপনি রোগের 
চিহ্ুমাত্রও দেখ তে পাবেন না।” 


রাজা চিকিৎসকের কথামত কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে মুণ্ডর লইয়া খেলিতে লাগিলেন । 
কর্মে যখন ঘাম হইল, তখন বাড়ী ফিরিপনা আসিয়! শ্লানাদি করিয়া শুইঙ্লী রহিলেন। পরদিন 
সকালে রাজ! বিছান। হইতে উঠিষ্বা দেখিলেন তাহাব শরীর এমন সারির গিয়াছে যে, কখন 
থে কোন যোগ হইয়াছিল এমন চিহ্ৃও নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অবাক্‌ ও আহলাদিত 
হইয়া রাজপোষাক পরিলেন এবং রাজপভার আসিয়া লিংহাঁসনে বস্সিলেন। সভ্যগণ রাজ্বাকে 
সম্পূর্ণভাবে সারিকা যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত খুডী হইয়া সকলে মিলিয়া দোবান চিকিৎসকের 
খুব প্রশংসা করিতে লাগিপেন। তারপর দোষান রাজসভায় আধিলে রাজা তাহার হাত 
ধরির়। আপনার পাশে বসাইয়া! সকলের সামনে তাহ।কে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। তারপর 
মহারাজের সারিয়া উঠিবার জন্য «এক মস্ত ভোজ হইল, তাহাতে রাজা দোবান চিকিৎসকের 
সম্মানের জন্ত তাহার সঙ্গে, একজ বসিয়া খালেন। জৌমানাধিপতি দোবান চিকিৎসকের 
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সম্মান করিবার জন্য এইবূপে তাহ্থার সহিত একত্র খাইয়া ও সন্ধষ্ট ন। হইর়। রাত্রে ধখন তাঁহাকে 
বিদায় দিলেন, তখন তাহাকে রাজবন্ধুদের উপযুক্ত পৌধাক পরাইয়া ছুই ছাদ্রার মোহর 
পুরস্কার দিলেন, এবং রোজ নৃতন নূতন উপায়ে নিজের ধতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। 
এ রাজ্ঞার প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত লোভী, হিংস্টটে ও লোকের অনিষ্টকারী ছিল। দে 
চিকিৎসকের এই রকম সম্মান ও তাহার পুরস্কার দেখিয়া হিংসা করিয়া, কি উপায়ে তাার 
সুনাম নষ্ট হয়, সব সময় তাহারই খোজ করিতে লাগিল। একদিন সে আপনার মতলব সিদ্ধ 
করিবার জন্য রাজার নিকটে উপাস্থৃত হইয়া নিজ্জনে তাহার নিকটে কয়েকটি কথ! বলিবার 
অন্ভমতি চাহিল, এবং রাজার আদেশ পাইয়। এইরূপে বলিতে লাগিল, “হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! যার 
বিশ্বস্ততার বিশেষ পরিচয় ন1 পাওয়া যার, সেই-রকম লোককে হঠাৎ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান 
লোকের উচিত নয়। বিশেষত: আপনি যে চিকিৎসককে সব সময় অনুগ্রহ করেন, এবং 
সঙ্গে নিয়ে সব সময আমোদ-প্রমোদ করেন, সে বিশ্বাসঘাতক, কোন-রকমে মহারাজের প্রাণ 
ন্ট কব্বার জন্তই সে এখানে এসেছে ।” নৃপতি ইহা! শুনিরা বলিলেন, “তুমি কি কবে এ 
কথ। জান্লে যে, হঠাৎ আমার সাম্নে এ কথা বলতে তোমার এতদূর সাহুদ হুল? তুমি 
কার সাম্নে কথ। বল্ছ আগে তোমার তা বিবেচনা করা উচিত, এবং তুমি এরকম কথা বল্ছ 
য। আমি কখনই অনায়াসে বিশ্বাস কর্ব না।৮ মন্ত্রী বলিল, “মহারাজ ! আমি ভাল করে 
জেনে আপনাকে এ বিষয় জানাচ্ছি আপনি আর তাকে বেশী বিশ্বাস কব্বেন না। মহাবাজ 
এখন ঘুমিয়ে আছেন, কাজেই সেই ঠকের ছুরভিসন্ধি বুঝতে পাব্ছেন না। ঘুম ছেড়ে মন 
দিয়ে ভেবে দেখুন, দেখতে পাবেন, সে রাজসভায় খাতির নেবার জন্তে তার মাতৃভূমি গ্রীস 
দেশ ছেড়ে এখানে এসে হাজর হয়নি, কিন্ত যেকোনো রকমে আপনাকে নষ্ট কণ্বাব 
উদ্দেশ্তেই সে নিজের দেশ থেকে এসেছে ।” রাজা বলিলেন, “ন! না, মন্ত্রী! তুমি এরকম 
কথা আর কখনো যুখেও এনে না। আমি নিশ্চয় বল্তে পারি, যাকে তুমি প্রতাবক ও 
খিশ্বাসখাতক বল্ছ, তিন খুব ধার্দিক আর বিশ্বাসী, এবং তার মত ভালবাসার পাত্র আমাব 
এ-জগতে আর কেউ নেই। তুমি কি জান না, কি-রকম ওষুধ দিয়ে অথব1 কেমন দৈবশক্তির 
জোরে তিনি আমাকে কঠিন কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত করেছেন? যদি আমার প্রাণ ন& করাই 
মতলব হুত, তিনি আমার রোগ সারাবেন কেন? অতএব মন্ত্রী চুপ কর, আমার মনে সন্দেহ 
এনে দিও না। আমি কখনও তোমার এমন কথা শুন্ব না) বরং আজ থেকে সে” গ্রাণ- 
দাতা যতদিন বেঁচে থাকৃবেন ততদিন মাসিক এক হাকু।র মোহর বৃত্তিস্বরূপ দেবো.। তিনি 
আমার যেমন উপকার করেছেন তাতে তাকে আমার সমস্ত রাজ্য ও সমস্ত টাকাঁকড়ির ভাগ 
দিলেও কখনও তার খণ শোধ হবে না। বোধ হয়, তুমি তার গুণ দেখে হিংসা করে এরকম 
অন্তাক্ন কথা বলছ। কিন্তু তুমি কখনও এমন মনে করো না যে, আমি হিংন্ুটের কথায় 
বিশ্বাস করে কখনও তার প্রতি অন্ঠায় ব্যবহার কর্ব। সিন্ধবাদ নামক কোন রাজ৷ নিজের 
ছেলেকে মেরে ফেল্বার হুকুম দিলে তার মন্ত্রী াকে যা বলেছিলেন, তা আমার বেশ মনে 


পারশ্যদেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথ। ২৩ 


'্মাছে।” ইহা শুনি মন্ত্রী কৌতুহলী হইয়। জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাঙ্জ ! তিনি কি 
বলেছিলেন ?” রাঞ্জা কহিলেন, “মন্ত্রী রাজাকে এই কথ। বলেছিলেন বে সংমায়ের কথায় 
বিশ্বাস করে ছেলেকে মেরে ফেলল শেষে আপনাকে তার জন্ঠে অন্ুতাপ কথ্তে হবে। এই 
কথ। বলি “সই মন্ত্রী সিন্ধবাদগরাজাকে উদাহরণন্বৰপ একটি গল্প বলেন, তাহা এই ।১+-- 


এক মনুষ্য ও শুকপক্ষীর কথা 


কোন এক ভদ্রলোকের এক পরম-মুন্দরী স্ত্রী ছিল। তিন তাহাকে এত ভালবা সতেন 
যে, এক ঘুহ্র্তও স্সীকে চোখের আড়াল কবিতেন না। একদিন কোনে। দৰ্কারী কাজের 
জন্য অন্য জায়গায় তাহার যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি একটি শুক পক্ষী কিনিয। 
আনিলেন। এপ্চক স্পষ্টভাবে কথা বলিত, এবং তাহার সামনে যাহা-কিছু ঘটিত তাঠ। 
সমস্ত বন কারণ শরিত। তিনি শুককে খাচার কবিয়া আীর হাতে দিয়া বলিলেন, 
“পরিয়ে, যতদিন না আমি ঘরে ফিরে আদি, ততদিন তুমি এই পাখীটিকে বিশেষ যত্রে বেখে। 1” 
এই কথ। বলিয়। তিনি বাড়ী হইতে চপিয| গেলেন। পরে কাজ শে হইলে তিনি বাড়ী 
ফিবিষ। প্রথমে শুককে নিজ্জনে বলিলেন, “শুক, আমি যখন ছিলাম ন| তখন বাড়ীতে কি 
(ক ঘটেছিল, ত| সব খুলে বল।* শুক “মন অনেক কথা বলিল, যাহার জন্য এ ব্যক্তি 
মাপন ক্ষীকে বথেষ্ট বকিলেন। এঁছষ্ু শী এপে শপমানিত হইয। ভাবিল, চাকরাণীদের 
মব্যে কেহ-না-কেহ এই কথ। বলিযাছে ; অতএব তাহাদ্দগকে খুব বকিনু। বলিল, “.তাদের 
কি এঠ কান ?* তাহাবা শপথ করিয়। বলিল, “'ঠাকুরাণী, আমরা এর 7" ই জানি না। তবে 
বোধ হয এ শুকটা বলে দিয়ে থাকবে ।” ইহ। শুনিয়া এ নারী শুককেই সব কথ। বাহির 
হওয়াব কাবণ ঠিক করিয়। তাহার উপযুক্ত শান্তি দিবার জন্ত সর্বদ। চেষ্টা করিতে লাগিল। 

তারপর আঁব-একদিন বাড়ীর কর্তা অন্ত জাযগায় চলিয়! গেলে তীহাব স্সী এক চাঁকরাণাকে 
ুকুম করিল, “আজ রাত্রে তুই শুকপাখীর খাচার তলে বসে ক্রমাগত ঘর্থর শব্দে জাঁত। 
বাবি।” আর-একজনকে বলিল, “তুই এমন ভাবে ছাদের উপর থেকে জল ফেল্বি, যেন 
মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে।” অন্ত চাঁকরাণীকে বলিল, “তুই প্রদীপের কাছে একখান আরনা 
ধবে ত। এমন তাবে নাঁড়বি যেন শুকের চোখে তার আলে। ঠিকরে ঠিকরে লাগে ।” 
চাঁকরাণীরা গিন্লির কথামত রাত্রির অপ্নিকাংশ এ্ররকম করিয়। কাটাইয়। দিল। পবিন কর্ত। 
সাঁড়ীতে আন্দিয়। শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুক, গত রাত্রে আমি যখন ছিলাম না তখন 
বাড়ীতে কি কি হয়েছিল?” শুক উত্ত করিল, “প্রত, রাত্রে বিদ্যুৎ ও বজ্জাঘাতের সঙ্গে 
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ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে আমার এমন কষ্ট হয়েছিল যে, আমি আর কোঁনো-কিতুর খোজ 
রাখতে পারিনি ।” এ ব্যক্তি জানিতেন যে, সে-রাত্রিতে এসকল কিছুই হয় নাই, কাজেই 
শুকপাথীর এই কথ। শুনিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, ণ্হায়! আমি এই বোকা 
গার্ীর কথায় বিশ্বাস করে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলাম! বখন ৬ মামার 
সামনে একবার মিথ্যা কথা বল্ল, তখন এ আমার জীর সম্বন্ধেও নিশ্চয় মিথ্যা কথ। 
বলেছে।” ইহ! বলিয়া এ অবিবেচক লোকটি খুব রাগিনা শুককে খাচ। হইতে বাহিৰ 
করিয়া এমন জোরে ম|টিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন যে তথনই সে মনিয়। গেল। কিন্ত শেনে 
প্রতিবেশীদিগের মুখে নিজের জ্ীর খারাপ ব্যবহারের কথ| শুনিয়। শুককে নির্দোধী বুঝিতে 
পারিয়া এ লোকটি খুবই অঙ্তাপ করিতে লাগিলেন । 
ধীবর দৈত্যকে সম্বোধন করিয়।৷ বলিল, হে দানবাণম ! গ্রীপদেশীয় রাজ। এইরূপে শুকেপ 
গর শেষ করিয়া বলিলেন, “মন্ত্রী! এ জীলোক যে-রকম শুকপাখীর উপর রাঁগ কবে তাকে 
মেরে ফেলেছিল, তুমিও সেই-রকম হিংসা করে দোধান চিকিৎসকের অনিষ্ট কব্বার চেষ্ট 
কব্ছ, কিন্তু আমি সাবধান হল'ম, কখনও সেই গৃহস্থের মত দোবানকে মেরে ফেলে শেষে 
অনুতাপ কব্ব ন।।” ছুষ্ট মন্ত্রী দোবান চিকিৎসককে মারিবার জন্য খুব বাগ হইয়াছিল, 
কাজেই রাজ! তাহাকে এঁ-ভাবে বারণ করিলেও সে তাহাতে না থাঁমিয়া আবার বলিল, 
"মহারাজ ! শুকপাখীকে মারা একটা সামান্ত কথা; আর আমার মনে হয়, তার জন্য তার 
ই বেশীদিন দুঃখ করেননি ) কিন্ত কিজন্তে মহারাজের এমন ভয় হচ্ছে যে, দোবান চিকিৎ- 
সকের শান্তি হলে নির্দোধীর প্রতি অত্যাচার কর! হবে? যেব্যক্তি মহারাজের প্রাণ নষ্ট 
করতে চায়, তাকে শান্তি দেওয়া কি আপনার উচিত কাজ মনে হয় ন।? হে ক্ষিতীন্ত্র। 
রাজার প্রাণ সাধারণ লোকের প্রাণের মত নয়, তা সব-পময় যত্ব করে রক্ষা করা উচিত। 
কেউ এ প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে এমন সন্দেহ হলেই তাকে তখুনি মেরে ফেল উচিত ' 
বিশেষতঃ মহারাজ, দোবান যে অপরাধী সে-বিবয়ে একটুও সন্দেহ নেই, কারণ তার দেশ 
ছেড়ে এখানে আনবার উদ্দেশ্তই যে কেবল মহারাঞ্জকে নষ্ট কর এর বিলক্গণ প্রমাণ 
রয়েছে। হে রাজেন্্র! আপনি কখনও এমন মনে কব্বেন না যে, আমি হিংসা করে তার 
শক্রত। কন্ছি, কেবল পাছে মহারাজের কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে আমি আপনাকে সাবধান 
করে দিলাম। মহারাজ ! যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তা হলে কিচুকাল আগে এক 
মন্ত্রীর বেমন শান্তি হয়েছিল, আমাকেও আপনি সেই-রকম শান্তি দেবেন।” গ্রীদদেশায় 
রাজ। বলিলেন, “সে মন্ত্রী শান্তি পাঁধার মত কি কাজ করেছিল 1” মন্ত্রী বলিলেন, «মহারাজ ! 
আমি বল্ছি। আপনি শুষ্টন 1” 


দাণ্ডত মন্ত্রীর কথ! 


মহারাজ | অনেক দিন আগে এক রাজ। ছিলেন। তীহার এক ছেলে ছিল, তিনি 
শিকার করিতে খুব ভালবাদিতেন | রাজ! ছেলের শিকারের প্রতি বেখাক দেখিয়া শ্মেহ 
করিয়া! সব-সময়ে তাহাকে এরূপ আমোদ করিতে প্রশ্রয় দিতেন, কিন্ত প্রধান মন্ত্রীর প্রতি 
হুকুম করিয়াছিলেন, “মন্ত্রী! তুমি সব-সময় কুমারের সঙ্গে থাকবে, কখনও যেন তিনি 
তোমার চোখের আড়াল না হন।” একদিন শিকার করিতে শিয়। স্বাহার সঙ্গের শিকারীরা 
একটি হরিণ দেখাইয়া! দিলে, মন্ত্রী তাহার পিছনে আছেন এরূপ মনে কবিয়ি! রাজপুত্র হরিণকে 
বাণ মারিার জন্ভ এমন জোরে এবং এমন ব্যক্ত হইন্সা তাহার পিছনে ছুটিতে লাগিলেন, যে) 
কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক দূর চলিয়া গিয়। একলা হইয়া পড়িলেন। রাক্জকুমায় দেখিলেন 
যে, তিনি পথ হারাইয়া ফেলিষাছেন ও ত্টাহার সঙ্গেও কেহ নাই। কাজেই তিনি শিকারের 
চিন্তা ছাড়িয়! পিয়া, ব্যস্ত হইম্বা রাস্তা খুজিতে লাগিলেন। কিন্ত যখন হরিণের পিছনে 
ছুটিয়াছিলেন, সে-সময় অত্যন্ত জোরে যাওয়াতে এবং হরিণ ছাড়। অন্য দিকে লক্ষ্য না রাখাতে 
রাস্তা চিনিয়। বাখিতে পারেন নাই, কাজেই এখন যাইবার রান্তা ঠিক করিতে না পারিয়া 
ভুল পথে [গরা শড়িলন। রাজকুমার এইবূপে পথ হারাইযা £কান রাস্ত। ঠিক করিতে না 
পারিকা ছুঃখিত মনে এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। এমন সমঘ 'দখিলেম, রাস্তার ধারে একটি 
সনন্দরী স্্বীলোক চীৎকার করিয্া কাদিতেছে। রাদ্রপুত্র তাহা। দেখিয়া দয়া করিয়া তখনই 
লাগাম টানিয়া ঘোড়া থামাইয়। গরিজ্ঞাসা করিলেন। “তুমি কে? কিজন্যই বা এখানে একলা 
বসে কাদ্ছ ?” মেয়েটি বলিল, “আমি ভারতবর্ধীয় এক রাঙ্গার মেয়ে। বাবার কথামত 
হাওয়া খাবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম পাওয়াতে ঘোড়া উপরেই ঘুমিয়ে 
পড়ি। পরে জেগে “দখলাম আমি একলা এই বিজন মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, ঘোড়া! 
আর আমার সঙ্গের লোকজন কে কোথাব় গিয়েছে। কিছুই বল্তে "৷ ॥ না।” তাহা শুনিষ্থা 
যুবরাজ তাহা প্রতি দয়া করিয়া বণিলেন। “যদি তুমি আমাব সঙ্গে যেতে চাও) তা হলে 
এই ঘোড়াৰ পিছনে উঠে বদে।।” মেয়েটি আগ্রহ দেখাই! তখনই তাহাতে রাজী হইল 

তারপর দুজনে থোড়াষ চড়িয়া! কিছুদূর বাইবার পর হঠাৎ একট! ভাঙা-চোর। মস্ত রাস্তা 
দেখিতে পাইলেন । তাহার কাছে আপিয়া মেক্রেটি ঘোড়া হইতে নামিতে চাওয়াতে রাজপুত্র 
তাহাকে নামাইয়। দিলেন, এবং নিজেও ঘোড়া হইতে নামিয়! ঘোড়ার লাগাম ধরিয়। সুন্দরীর 
পিছন পিছন ধাইতে লাগিলেন । ক্রমে যুবতী একটি বংড়ীর মধ্যে কিয়া গেলে রাজকুমার 
অবাক্‌ হইয়া! শুনিলেন, সে তাহার ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, “ছেলের। কোথায় গেলিঃ 
আজ তোদের খাবার জঙ্গে একটি মোটাসোদী লৌককে খন্ধে এনেছি।” তিনি আরও 
শুনিলেন, তাহার পরেই তাহার পুরেবা চীৎকার করিষ্া] ৭নিল, “কই মা, সে কোথায়? 
তাঁকে শীঞ্র দাও না, আজ আমাদের বড় ক্ষিদে-.পয়েছে 1 
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২৬ আরব্য উপন্াস 


রাজকুমার র-সমস্ত কথ শুনিয়া নিজে যে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পাঁরিয়৷ খুবই ভয় পাইলেন। এখন তাঁহার বেশ বিশ্বাস হইল যে, এ-কীলোক কখনই মানুষ 
নয়, সে কেবল প্রবঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছে । তখন তিনি 
মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “এই মায়াবিনী রাক্ষসী জনশূন্য স্থানে বাস করে” অনেক রকম 
মুর্তি ধরে' হতভাগা পথিকের ভুলিয়ে এই-রকম করে খেয়ে ফেলে। এখন করি কি? 
এ সময়ে অবসন্ন হয়ে একেবারে কিছু না করলে নিশ্চয়ই মর্তে হবে ।” রাজকুমার এই বলিয়। 
সাহসে নির্ভর করিয়া তখনই ঘোড়ায় চড়িলেন। রাজকন্যারূপিণী রাক্ষপী তখনই সেখানে 
আসিয়! দেখিল, রাজপুত্র ঘোড়ার চড়িয়াছেন, শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন, কাজেই পাছে আপনার 
চাতুরী বিফল হয় ইহা! ভাবিয়া! সে রাঁজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে বলিল, “হে যুবরাজ ! 
তোমার ভয় কি? তোমাকে এত ব্যস্ত দেখছি কেন? ওদিকে তুমি কি খুজ?” 
রাজকুমার কহিলেন, “আমি পথ হারিয়েছি, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।”, রাক্ষসী বলিল, “তুমি 
পথ যদি ভূলে থাক, তা হলে ঈশ্বরে আত্মসমপণ কর। তিনি তোমাকে এ বিপদ থেকে 
উদ্ধার কর্বেন।” 

রাক্ষপী সরলভাবে তাহাকে এমন উপদেশ দিতেছে, রাঁজকুমারের একটুও এমন বিশ্বাস 
হইল না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে এখন নিজের হাতে আনিয়াছে মনে 
ঠাগ্ুরাইয়া ঠাট্টা করিয়া এ-প্রকার কথা বলিতেছে ! যাঁহ। হউক,তিনি উপরের দিকে তাকাই 
বলিতে লাগিলেন, “হে প্রভূ ! হে সর্বশক্তিমান! আমার প্রতি কৃপা করে এই শত্রুর 
হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।” রাঁজপুত্রের এইরপ প্রার্থনা শেষ হইলে রাক্ষসী আবার 
সেই ভাঙা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, যুবরাজ যত শীপ্র পারেন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখন ঠিক রাস্তা দেখিতে পাইয়া! নিরাপদে পিতার কাছে উপস্থিত 
হইলেন, এবং মন্ত্রীর অসাবধানতার জন্য তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সে-সব কথা 
আগাগোড়া পিতাকে বলিলেন । রাজ। তাহা শুনিয়া অত্যন্তই রাগিয়। গেলেন, 'এবং মন্ত্রীর 
মাথ! কাটিয়া ফেলিবার জন্য তখনই হুকুম দিলেন । 

গ্রীসদ্দেশীয় রাজার দুষ্ট মন্্রী এ গল্প শেষ করিয়। বলিল, “মহারাজ ! যদি এ বিষয়ে 
আমার কোন দোষ ধরা পড়ে, তাহলে মন্ত্রীর মত আমার প্রাণদণ্ড কণ্বেন। কিন্তু 
মহারাজকে আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি, কখনও দোবান চিকিৎসককে বিশ্বাস কর্বেন 
না) তা হলে মহারাজের নড়ই অনিষ্ট হবে। আমি স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি, আপনাকে মেরে 
ফেল্বাঁর জন্যেই শক্ররা তাকে এখানে পাঠিরে দিয়েছে। মহারাজ বল্ছেন, সে ব্যক্তি 
আপনার রোগ সারিয়ে দিস্সেছে কিন্ত তারই বা ঠিক কি? হয়তো সে ভেতরে ভেতরে রোগ 
রেখে কেবল বাইরের রোগটুকুই সারিয়ে থাকবে । কে এমন বল্তে পারে যে) তার ওষুধের 
গুণে আর কখনও এ রোগ দেখ! দেবে না? মহারাজ তো খুব বুদ্ধিমান। আপনি বিবেচনা 
করে দেখুন দেখি) একদিনের চিকিৎসার এই এতদিনের রোগ সেরে যাওয়। সম্ভব কি না”। 


দ্ডত মজীর কথা! হও 


গ্রীসদেশায় রাজার বুদ্ধি কিছু কম ছিপ, স্থৃতরাং মন্ীর হট বুদ্ধি বুঝিতে ন। পারির়া! মনে 
মনে ভাবিলেন, ইহ। সত্য হইতে পারে ; এবং শেষে মন্ত্রীকে বলিলেন, “মস্ত্রিরর | তুমি হা 
বল্ছ তা এখন আমার ঠিক মনে হচ্ছে। এব্যক্তি নিশ্চয় কোন খারাপ মতলবে এসেছে, 
কোন্দিন কোন্‌ ওধুধের গন্ধ স্তকিতনেই অনায়াসে আমার প্রাণ নষ্ট করবে । এ বিপদ থেকে 
উদ্ধার পাবার উপায় কি? ভেবে দেখ দেখি 1” 

হষ্ট মন্ত্রী রাজাকে নিজের উপদেশ-মত চলিতে ব্যস্ত দেখিয়া! বলিল, “মহারাজ ! নিজের 
দদীবন নিরাপদ কব্বার একমাত্র ভাল উপান্্ এই দোবানকে এই মুহূর্তেই এইখানে ডেকে 
এনে তাকে মেবে ফেলা । এ-রকম শক্রকে একটুও বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত নয়ু। 
কি-জানি কখন্‌ মহারাভের কি অনিষ্ট চেষ্ট। করে” রাজ। বলিলেন) “তুমি ঠিক কথাই 
বলেছ, এরকম না কণ্‌্লে তার ছষ্টবুদ্ধির হাত এড়াঁবার অন্ত উপাগন নেই।» এই বলিয়া 
দোবানকে সেখানে আনিখার জন্য তখনই একজন চাকরকে আদেশ করিলেন। বাজার 
মতলব দোবান কিছুই জানিতেন না, সুতরাং রাজার আজ্ঞ। পাইবামাত্র নির্ভয়ে তাহার কাছে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

বৈদ্যরাজ রাজার সামনে আসিয়া দড়াইবামাত্র রাঞা তাহাকে লিজ্ঞাসা কবিলেন, 
“দোঁধান ! আমি তামাঞে কিঅগ্ত ডেকেছি কিছু বুঝতে পরেছ 1” দোবান উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ ! আমি কিছুই জান নাঃ অনুমতি করুন।” বাজা বপিলেন। “আমি 
"তোমাকে মেবে ফেলে তোমার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা কথ্ব, এইজন্তই তোমাকে ডেকে 
এনেছি |” দোবান এই কথা শুনিবামাত্র একণাবে হতঙ্ঞগান ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 
কিছুক্ষণ পণ বলিলেন, “মহারাজ ! আমি এমন কি দোষ করেছি যে, আমাকে মেরে 
ফেল্বেন ?” বাজ। বণিলেন, “আমি কোন ও বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনোছি, তুমি কেবল 
আমাব এাণনাশ কণ্বার জন্তই রাজসভায় এসেছ) কাজেই তোমাকে মেরে ফেলে নিশ্চিত 
আর নিরাপদ হব |” এক খলিয়া কাছেই যে জল্লাদ ছিল তাহাতে 'লিলেন, “শীত এই 
বিশ্বাস্ঘাতকেব মাথা কেটে ফেল।” 


চিকিংসক রাজার এই নিষ্ঠুর আঙ্| শ্ানবামাত্র বুঝতে পারিলেন, রাজা তাহাকে যে 
টাকাকড়ি আর সম্মান দিয়াছেন তাহ দেখিরা হিংসার জগ্ত শক্রত! করিয়া কেহ তাহার প্রতি 
বাজার মন ভাড়িরা দিয়াছে । তখন তিনি ছুঃখ ক।বয়া মনে মনে কহিলেন) “হায়! আম 
এই রাজাকে রোগ থেকে উদ্ধার করে নিজের সর্বনাশ ঘটালাম।” তারপর রাজকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “মহারাজ ! আপনাকে যে কঠিন বোগ থেকে উদ্ধাব কব্লাম 
তারই কি এই পুরস্কার হণ?” রাজ। তাহার কথায় কান না দিয়! আবার জলাদকে বলিলেন, 
শীঘ্র একে মেরে ফেল।” তখন দোখান হাতজোড় ক।বয়। খলিলেন, “মহারাজ ! আমি 
একেবারে নিদ্দোষ। আমাকে মাণ্ধেন না) জগদাশ্বর আপনাকে দীঘজীবী কব্ধেন ৮” দোবান 
এইকপে বিস্তর স্তবস্তরতি করতে লাগিলেন, কি বাজা ঠাহাব কথা একটুও ন! স্তাঁর়। 


২৮ আরব্য উপন্তাস 


বলিলেন, “আমার কথা মিথ্য। হবার নয়। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মেরে ফেলব, তা ন৷ 
হলে তুমি আমার প্রাণ নষ্ট কর্বে।” এই কথা শুনিয়া! চিকিৎসকের চোখ হইতে জল পড়িতে 
লাগিল এবং তিনি অনেক কান্নাকাটি করিয়া! অবশেষে মরিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। 
তারপর যখন ঘাতক তাহার ছুই চোখ আর হাত বাঁধিয়া তাহার গলা কাটিবার জন্ত খাড়া 
উঠাইতে গেল, তখন তিনি মাটিতে জান্থ পাতির়া করণম্বরে রাঁজাকে বলিলেন, “হে 
পৃথিবীশ্বর ! আমাকে মেরে ফেলা যদি আপমার সত্যিই ইচ্ছা হয়, তা হলে আমাকে অস্ততঃ 
এেকবার বাড়ী যেতে দিন, আমি আমার ছেলে-মেয়েদের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়ে এবং 
বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে আসি আর আমার যে-সব ভাল ভাল বই আছে তা যাদের 
হাতে পড়লে জগতের উপকার হবে সেই-সব লোকের হ্থাতে দিয়ে আসি। তার মধ্যে 
আমার একখানি চমৎকার বই আছে, দেটা মহারাজকে দিতে পারলে নিজেকে ধন্ত মনে 
কর্ব।” রাজ। জিজ্ঞাসা করিলেন, «এ চমৎকার বইয়ের গুণ কি?” চিকিৎসক উত্তর 
করিলেন, “এ বইয়ে অনেক অদ্ভূত বিষয়ের বর্ণনা আছে । তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় 
«ই যে, বখন আমার মাথা কাটা হবে, সে-দময় যদি মহারাজ একটু কষ্ট স্বীকার করে এ 
বইকের ছ,য়ের পাতা খুলে ঝ| পৃষ্ঠায় তৃতীয় পংক্তি পড়েন। তা হলে আপনি যে-কোন প্রশ্ন 
কর্বেন, আমার কাটা মুণ্ড তথুনি তার উত্তর দেবে।” 


রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্ত বাগ্র হইয়া পরপিন পধ্যস্ত চিকিৎসকের যাথ৷ 
কাটা বন্ধ রাঁখিলেন, এবং তাহাঁকে সৈন্ঠ দিয় ঘিরিয়া বাঁড়ী পাঠাইয়। দিলেন । বৈদ্য বাড়ী 
যাইয়া নিজের সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাহার প্রাণদণ্ডের পর 
কাঁটা মুণ্ড কথা বলিবে, এই গুজব সব জান্বগার ছড়াইয়া যাওয়াতে মন্ত্রী সভাসদূ ও রাজ- 
বাড়ীর সকল লোক তাহা! দেখিবার ইচ্ছায় পরদিন রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তারপর দোঁবান একখান প্রকাও বই স্থাতে করিয়া রাজসতায় ঢুকিলেন এবং বিনীতভাবে 
সিংহাসনের কাছে আসিঙা বলিলেন, “মহারাজ ! একট পাত্রে একটু জল আন্তে বলুন ।” 
রজার হুকুমে তখনই জল আনা হইলে, তিনি বইখানি যে কাপড়ে ঢাকা ছিল সেইখানি 
জলের পাত্রের উপর রাখিয়া রাজার হাতে বই দির। বলিলেন; “মহারাজ | যখন আমার মাথা 
কাঁট। হবে, তখন সেই কাট। মাথা এই কাপড়ের উপর রাখ. বেন, কেননা তাতে রক্ত পড়া 
বন্ধ হবে। পরে বই খুলে যে প্রশ্ন কব্বেন আমার কাটামুণ্ড তখনই তার উত্তর দেবে। 
কিস্ত মহারাজ), আমি আপনাকে অন্ুনর করে প্রার্থনা করছি) ধর! করে আমাকে মেরে 
ফেল্বেন না, আমি আপনাকে সত্যই বলছি আমার কোন অপরাধ নেই।” রাজা বলিলেন, 
পবৃথ। কেন আর প্রার্থনা কর। যদিও তোমার কোন অপরাধ ন1 থাকে তধুও তোমার কাটা- 
মুণ্ড কথা বল্বে, এই মজা দেখ.বাঁর জন্যও অন্ততঃ তোমাকে মার্ব।” এই বলিয়া তিনি 
দোবানের হাত হইতে বইথানি লইয়া! তখনই জল্লাদকে তাহার মাথা কাটিতে হুকুম দিলেন । 

জল্লাদ এমন ভাবে দোবানের গলা কাটিল যে তাহার মাথা! ঠিক পাত্রের উপর গিক্া 


দণ্ডিত মন্ত্রীর কথা ২৯ 


পড়িল। কাট! যুণ্ড তাহার উপর পড়িবামাত্র রক্ত পড়৷ বন্ধ হইল! তখন মুণ্ড সকলকে 
অবাক্‌ করিয়। চোঁখ খুলিয়া বলিল, “মহারাজ এখন বই খুলে দেখুন ।” রাজা বই খুলিলেন, 
কিন্তু তাহার পাতাগুপি পরস্পর বড়ই লাগানে! ছিল ; কাজেই জিবের ডগায় আঙ্গুল দিব 
লাল।তে আঙ্গুল ভিজাইয়া৷ এক-একখানি পাত। খুলিতে লাগিলেন। বাজা এইরূপে ছয়ের 
পাতা পর্যন্ত উপ্টাইয়৷ গেলেন, কিন্তু ইহার কোন পাতাতেই খা দেখিতে পাইলেন না। 
পরে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেন “বৈদ্য ! এর কোন পাতাতেই "য লেখ! দেখতে পাই 





মুণ্ড সকলকে অবাক করিয়া! চোখ খুলিরা বদি 


না?” মুণ্ড উত্তর করিল) “আরও কত্পেক পাতা উল্টিয়ে বান।” এইরূপে রাজ। এব- 
একবার জিবের ডগায় আস্ুল দিয়া এব-একখানি পাতা উল্টাইতে লাগিলেন ! এ বইয়ের 
প্রত্যেক পাতার বিষ মাথানে! ছিল, কাজেই ভিজ! আঙ্গুলের ভিতর দিয়া এ বিষ ক্রমে ক্রমে 
রাজার সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া! তখনই সিংহাসন হইতে 
মাটিতে পড়িলেন। যখন দোবানের কাঁটা মাথা দেখিল, রাজা মরমর, ভখন সে চীৎকার 
করিয়া বলিল, :'রে ছুরাচার নৃপাধম ! তুই যেমন বিনা দোষে আমার প্রাণ নষ্ট করলি, 
আমিও তেমনি তোকে উচিত প্রতিফল দিলাম। অন্ঠা করে নিষ্টুর ব্যবহার করলে 
ঈশ্বরের কাছে এই-রকম শান্তি পেতে হৃয়।” এই কথ বলিতে বলিতে দোবানের প্রাণ 
বাহির হইব! গেল। বাজাও যুহূর্তমধ্যে মারা গেলেন ॥ 


৩৩ আরব্য উপন্তাস 


ধীবর এই গল্প শেষ করিয়া দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া! বলিল) “ওহে দৈত্য ! যদি 
গ্রীসদেীয় রাজ। দোবান চিকিৎসকের প্রাণ নষ্ট না কর্তেন, তা হলে জগদীশ্বর তাহার 
প্রতি সদয় থাকৃতেন। কিন্তু তিনি কুমস্ত্রীর কথায় চিকিৎসকের প্রার্থনা! অগ্রাহ্থ করে তাকে 
মেরে ফেল্লেন, কাজেই নিদ্ধেও প্রাণ হারালেন। তোমাতে আমাতেও ঠিক সেই-রকম 
ঘটেছে । বখন আমি তোমাকে বল্লাম__আমার কোন দোঁধ নেই, আমাকে (মরো না, 
তখন তুমি আমার কথায় কান দিলে না, সুতরাং এখন আমার হাতেই তোমার জীবন । 
কাজেই আমিও তোমার প্রতি কখনও দয়া কর্ব না, তোমাকে নিশ্চরই সমুদ্রের জলে ফেলে 
দেব।” এই কথা শুনিয়া দৈত্য খুব কাতর হইয়া বলিল, “দোহাই বীবর | তুমি সত্যসত্যই 
আমাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিও না, আমার একটি কথ। গুন। আমি শপথ করে 
প্রতিজ্তঞ। কর্ছি, কখনও তোমার অনিষ্ট কর্ব না, বরং তোমাকে এমন কোন উপার় বলে 
ধেব, যাতে তুমি চিরকাল অনস্ত এশ্বর্্য ভোগ কঘতে পার্বে।» 

ধীবর খুব গরীব হি বলিয়া! চিরকাল অতিকষ্টে সংসার চালাইত, সুতরাং এশ্বর্যযের কথ 
শুনিরা মনে মনে অত্যন্ত আহলাদিত হইল, কিন্তু দৈত্য পাছে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন ন1 
করে, এই ভয়ে তাহাকে বলিল, “দৈত্য ! তোমার বথায় আমার হঠাৎ বিশাস হয় না। যদি 
তুমি ঈশ্বরের নাম ।পয়ে শপথ করে বল, কখনও আমার অনিষ্ট কর্বার চেষ্টা কর্বে না, 
এবং এইমাত্র যে কথ। বল্লে ত। পরে পালন কব্বে, তা হলে আমি তোমাকে কলস থেকে 
বার করে দিই।” দৈত্য শপথ করিয়া! বলিল, “আমি কখনও তোমার অনিষ্ট কর্ব না।” 
ধীণর তাই শুনিয়া কলসের মুখ খুলিয়া দিল, এবং তখনই সেই দৈত্য আগের মত ধোয়ার 
আকারে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইর়। নিভের রূপ ধরিয়া আগেই লাথী মারিয়া কলসও। 
সমূজের জলে ফেলিয়। দিল তাহা দেখির়। ধাবর অত্যন্ত ভয় পাইল। দৈত্য ধীবরকে 
ভর পাইতে দেখিয়া একটু হাসিয়। বলিল, “ওহে ধীবর। তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কেবল 
ঠাট্টা করে এমন করুলাম, তুমি জাল নিয়ে আমার সঙ্গে এস), আমি তোমাকে ঢের টাকা 
দিচ্ছি।” এই ঝলিরা দৈত্য চলিতে আরম্ত করিল, ধীবরও জাল কাধে করিয়া তাহার পিছন 
পিছন যাইতে লাগিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত দৈত্যের কথায় ধীবরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
হয় নাই। 

ক্রমে তাহার! সহর ছাড়াইয়া একট! পাহাড়ের চূড়ায় গিয়! উঠিল, এবং সেখান হইতে 
এক প্রকাণ্ড মাঠে নামিয়া কিছু দূর গিয়া! টারটি পাহাড়ের মাঝে এক সরোবরের কাছে গিয়া 
উপস্থিত হইল। দৈত্য সেই পুকুরের তীরে দীড়াইয়। ধীবরকে বলল, “তুমি এই পুকুরে 
জাল ফেলে মাছ ধর।” ধীবর দেখিল, এ পুকুর মাছে ভরা এবং সকল মাছ চার রংএর, 
অথাৎ সাদা, হল্দে, নীল, আর লাস। তাহা দেখিয়! ধীর খুসী হইরা জুল জাল ফেলি! 
'এক মুহূর্তেই চারিট। মাছ ধরিল/ ধীবর আর কখনও সে-রকম মাছ দেখে নাই, কাজেই 
* * 5. পাখিরা অত্যন্ত আশ্চর্য হইল এবং ইহা বেশী দামে বিক্রী হইতে পারিবে ভাবিয়। 


ধীবর ও চারিটি মৎস্য ৩১ 


খুবই আনন্দিত হইল। দৈত্য বলিল, “্ধীবর ! তুমি এই মাছগুলিকে নিয়ে গিয়ে রাজাকে 
উপহার দাও। তিনি খুসী *"স্ব তোমাকে এত ধন দেবেন, যে তুমি এজীবনে তত ধন 
চোখেও দেখনি । আর তুমি রোজ এখানে এসে মাছ ধরো, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে 
দিচ্ছি, কখনও দিনে একবারের বেশী জাল ফেলে। ন! | তা কবলে তোমাকে বিপদে পড় তে 
হবে। এখন আমি ঘা! উপদেশ দিলাম, তুমি সাবধান হনে যদি সেইমত চল। তা হলে 
তুমি পরম স্থখে কাল কাটাতে পাব্বে।” এই কথা বলিব! দৈত্য শৃণ্যে মিশাইয়া 
গল । 


ধীবর ও চারিটি মৎস্য 


তারপর ধীর দৈত্যেব কথামত চলিবে বলিয়| ঠিক করিরা দ্বিতীয়বার জাল না ফেলিয়। 
(সই করেকটি মাছ ইরা! আনন্দিত মনে একেবারে রাজার বাড়ী গিয়া রাাকে চাবিটি 
মাছ উপহার দিল। রাজ! সেই আশ্চর্য্য মাছ দেখিয়া খুবই আশ্চর্য হইলেন, এবং ভাহাঁদ্ে 
অনেক প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, “মন্ত্রী! কয়েকদিন হল গ্রীসদেণীয় রাজ। আনা+ 
কাছে থে এক খুব ভাল রাণধুনী পাঠিয়েছেন তাকে এই মাছগুলি ভাল করে ভাজতে বণ। 
ত হলে তার রান্নার কেমন হাত তার বিশে পরিচর পাওয়া যাবে। আমার বোধ হয় 
মাছগুলি দেখ তে যেমন স্থন্দর খেতেও তেমনি ভালই হবে ।” 

মন্ত্রী নিজে সেই মাছওলি লইয়া গেলেন, এবং রাঁধুনীর হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, 
'মন্থারাজ তোমাকে এই চারিটি মাছ ভাল করে ভাঁজ. তে বলেছেন ।” মন্ত্রী এই বলিয়। তখনই 
রাজার ক'ছে ফিরিয়া গেলে রাজ। তাহার প্রতি আদেশ করিলেন “ধীবরকে চারশ* মোহর 
পুরস্কার দাও ।” ধীবর জন্মে কখনে। তত টাকা একসঙ্গে দেখে নাই কাজেই একসঙ্গে চারশ 
মোহর পাইয়৷ খুবই খুসী হইয়া! বাড়ী চলিয়া! গেল। 

এদিকে রাধুনী মাছগুলির জীস ছাড়াইরা কড়ার গরম তেলে ফেলিরা ভািতে আর্ত 
করিল ক্রমে সেগুলির একদিক ভাজা হইলে অন্য দিক ভাজিবার জন্য মাছ কয়েকটিকে 
উণ্টাইর় দিবামাঞ্জ হঠাৎ রান্নাঘরের মেজে ভেদ করিয়। তাহার ভিতর হুইতে খুব-সাজগে।€ 
করা পরম সুন্দরী একটি মেয়ে লাঠিহাতে বাহির হইয়। কড়ার কাছে আসিল এবং লাঠি দিয, 
'প্রতোক মাছকে ছুইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “হে মাছ ! তুমি কি নিজের কর্তব্য কাজ করছ » 
মাছ গুলি কোন উত্তর না দেওয়াতে, রমণী আবার এ কথা তাহাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা কবিন 


৩২ আরব্য উপন্তাস 


তাহাতে মাছ-চারিটি মাথ। তুলিয়া! বলিল “হা হা, যদি তুমি ফিরে যাও, তা ছলে আমরাও 
ফিরে যাব + যদি তুমি এস, তবে আমরাও আস্ব? আর যদ তুমি আমাদের ছেড়ে ধাও 
তবে আমরাও তোমাকে ছেড়ে যাব।” তাহারা এই কথ! বলিবামাত্র মেয়েটি কড়াটা 
উপ্টাইয। দিষ! দেওযালেব মধ্যে ঢুকি ঃ এবং মেজেও আগেকাব মত সমান হইয়া! গেল। 
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পবম স্থন্দরী একটি মেয়ে লাঠি হাতে কড়াব কাছে আসিল 


বাধুনী এই অস্ভুত খ্যাপার দেখিয়। অবাক্‌ হুইয়া খানিকক্ষণ ই। করিয়া বসিয়। বহিল। 
পবে উনাঁন হইতে মাছগুল তুলিযা! দেখিল সেগুলি পুড়িয়া ছাই হইন্সা গিয়াছে । স্ুতবাং 
কোন-রকমেই তাহ! রাজার কাছে পাঠান যাইতে পাবে না। তাহাতে সে খুব ভয় পাইয়। 
বলিল, “হায়! বিধাতা আমার ভাগ্যে আজ কি লিখেছেন ? য| দেখলাম, তা রাজার কাছে 
বল্‌্লে তিনি কখনও বিশ্বাস কব্বেন না, বরং আমার উপর খুবই রাগ কব্বেন।” রাধুনী 
একল! রান্নাঘরে বসিয়া এইরকম কান্নাকাটি করিতেছে, এমন সময় প্রধান মন্ত্রী সেখানে 


ধীবর ও চারিটি মত্স্ত ৩ 


আসিয়া জিজ্ঞাপা করিলেন, “কেমন মাছ ভাঞ্গা হয়েছে ?” রাঁধুনী এ-কথায় কি উত্তর দিবে? 
কাজেই যাহ। যাহ। ঘটিয়াছিল, সমস্তই অবিকল বর্ণনা করিল। মন্ত্রী-তাহ। শুনিয়। 
অবাক্‌ হইলেন, কিন্ধ রাজ:.ক সে-বিষয় কিছু না৷ জানাইয়! কৌশলে দেদিন তাহাকে মাছ 
খাওয়ার কথা ভূলাইয়। রাখিয়া ধীবরকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বীবর | তোমাকে সেইরকম 
আর চারটি মাছ এনে দিতে হবে ।* দৈত্য ধীবরকে একবারের বেণী জাল ফেপিতে বারণ 
করিয়াছিল। দীবর তাহা না৷ বলির! মন্ত্রীকে বলিল, «মহাশয়, যেখান থেকে এ-রকম মাছ 
আন্তে হবে, সে জায়গা! এখান থেকে অনেক দূর, কাঞ্জেই আজ আপনি আর পাবেন না। 
কাল আপনাকে সেই-রকম মাছ নিশ্চয়ই এনে দেব।” এই বলিয়া! ধীবর রাত্রিবেলায় 
সেখানে চলিল, এবং পরঙ্গিন সকালে আগের মত চারটা মাছ ধরিয়। ঠিক সময়ে মন্ত্রীর কাছে 
আনিয়া হাজির করিল। মন্ত্রী নিদে এ মাছগুলি লইয়া! রান্নাঘরে ঢুকিলেন এবং ঘরের 
সমস্ত দরজ। বন্ধ করিয়। রাধুনীকে আপনার কাছে বসাইয়া রারা করাইতে লাগিলেন। 
রাধুনী আগের দিনের মত কড়ার ভিতর মাছ ফেলিল এবং একদিক ভাজ। হইলে 
যখন অন্তদিক উপ্টাইর। দিল, তখন দেইরকম দেয়াল ভেদ করিয়! সেই সুন্দরী লাঠিহাতে 
কড়ার ক: স্পগিযা। আগে যে-সমস্ত কথা বলিযাছিল সেই-রকম বলিল। ম'ছগুলিও 
সেই-রকম উত্তর দিল। তারপর সেই মেয়েটি কড়াখান। উল্টাইর! দিয়! অন্তিত হইল, এবং 
দেয়ালও আগের মত সমান হইয়া গেল। মন্ত্রী এই-সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড নিজের চোখে 
দেখিয়া! ভাবিলেন, এখন ইহা রাজাঁকে না জানান আর উচিত নয়। কাজেই রাজার 
কাছে উপস্থিত হইয়া, যাহা যাহ! ঘটিয়াছিল, অবিকল বলিলেন। রাজা তাহা! শুনিয়া অত্যন্ত 
অবাক্‌ হইলেন, এবং নিজে সেই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখিবাব অন্য ব্যস্ত হইব! ধীবরকে ডাকাইয়। 
বলিলেন, “ধীবর ! তুমি আমাকে সেই-রকম আব চারটা মাছ এনে দিতে পার কি ন।?1” 
ধীবর উত্তর করিল, «মহারাজ ! যদি আমাকে এক দ্ধিন সমর ৭, তা হলে আমি 
অনায়াসে আপনাকে সেই-রকম মাছ এনে দিতে পারি।” রাজা তাহাতে রাজি হুইলে 
ধীবর সেই পুকুবে গিয়! প্রথমবার জাল ফেলিয়াই সেই-রকম চারিটা মাছ ধরিল। তারপর 
সে সেই কয়েকটি মাছ লইঙ্গা বাদাব সাম্নে হাজিব হইবামাত্র রাঁজ! খুব খুসী হইয়া আগের 
মত চারশত মোহর তাক্কাকে পুরস্কাব দিলেন । বখীবব মনেব আনন্দে সেখান হইতে চলিয়া 
গেল। রাজা রান্না করিবার বাসন প্রস্তুতি সব নিজের ঘরে আনাইলেন। এবং নিজে মন্ত্রীর 
সঙ্গে সেইখানে বসিয়। ঘরের সব দবজ?' বন্ধ করিয়া মাছ ভাজিতে আরন্ত করিলেন। মন্ত্রী 
মাছগুলিকে হাগশুন্ত কৰিয়। গরম তিলে ফেলিলেন, এবং একদিক ভাজ। হইবামাত্র যেষন 
তাহাদিগের অন্তদ্দিক উণ্টাইয়া [দিলেন অননি দে ঘরের ভিত্তি ফুড়ির়। সেই মেকেটির বদলে 
ভীষণ চেহারা ওয়ালা! একট! কালো মান্তৰ লাঠিহাতে ঘবে চুকিয়া লাঠি দিরা মাছকে ছু ইয়া 
ভীষণ ম্বরে বলিল; “ওহে মীন ! তুমি ক নিজের কর্তব্য কাজ কব্ছ?” মাছগুলি এই 
কথা শুনিয়া! মাথ! ভুলিয়া বলিল, “হী হী, কবৃছি। যদ্দি তুমি ফিরে যাও, তাহলে আযরাও 
আববা উপন্যাস/৪ 
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ফিরে যাব ? যদি তুমি এস, তবে আমরাও আস্ব; আর যদি তৃমি আমাদের ছেড়ে যাও, 
তবে আমরাও ভোমাকে ছেড়ে যাব।” তাহারা এই কথা বলিবামাত্র এ কালো লোকটা 
কড়াখানা উল্টাইয় দিয়! মাছগুলিকে পুড়াইর়৷ ছাই করিক্না ফেলিল। তায়পর সে যে-পথ 
দিয়৷ আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া দেয়ালের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। দেয়ালও আগে যেমন ছিল, 
সেই রকম হুইয়া গেল। 

রাজা নিজের চোখে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, “মন্ত্রিবর ! এ অতি 
আশ্চধ্য কাণ্ড। নিশ্চয় এর কোন গৃঢ় কারণ আছে, তা আমাদের অবস্থাই জান্তে হবে।” 
এই কখ! বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ধীবরকে ডাকাইয়া! পাঠাইলেন। ধীবর আসিলে রাঙ্গা 
তাহাকে জিজ্ঞালা করিলেন, “ধীবর ! তুমি যে-সব মাচ এনে দিয়েছিলে, তা দেখে আমি অত্যন্ত 
অস্থির হয়েছি। তুমি এসব মাছ কোথায় ধরেছ ?” ধাবর লিল, “মারা এখান থেকে 
& যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওর পেছনে অন্ত চারটা ছোট পাহাড় আছে। এ-সকলের মধ্যে 
একটি সুন্দর পুকুর আছে। আমি সেখান থেকে প্রতিদিন মাছগুলি ধরে থাকি” ইহা 
শুনিয়! রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি সেই পুকুর দেখেছ?” মন্ত্রী উত্তর 
করিলেন, “মহারাজ ! আমি অনেকদিন ধরে পাছাড়েয় চারধারে মবগয়া করে আস্ছি, 
কিন্ত কখনও সে জাগার কোন পুকুর দেখিনি, এবং সেখানে যে কোন পুকুর আছে তা 
কখনও কানেও শুনিনি । তারপর রাজা ধীবরকে জিজ্ঞাপা করিলেন, “বীবর | এ পুকুর 
রাজবাড়ী থেকে কতদূর মনে কর ?” ধীবর বলিল, “মহারাজ ! সে জায়গা এখান থেকে 
তিন ঘণ্টার বেণী সময়ের রাস্তা নর ।” তাহ শুনিয়া রাজ! লোকজন সঙ্গে লইয়৷ ঘোড়া 
চড়িয়! সেই পুকুরের দিকে চলিলেন , ধীবর পথ দেখাইয়া সকলের আগে আগে চলিল। 
তারপর সঞ্লে পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলেন যে, নীচে এক প্রকা্ড মাঠ রছিয়্াছে। তাহা 
দেখিয়। সকলেই আশ্র্ধ্য হইলেন, কারণ এ মাঠ আগে কখনও কাহারও চোখে পড়ে নাই। 
শেষে তাহারা মাঠ পার হইয়া দেখিলেন, ধীবরের কথামত চারিদিকে পাহাড়ঘেরা এক 
চমৎকার পুকুর রহিয়াছে । তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার, এবং তাহার মধ্যে এই-রকম অনেক 
মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে। রাজ। সেই পুকুরের পাড়ে ধ্রীড়াইলেন। এবং অবাক্‌ হইয়া 
কিছুক্ষণ এ-সব মাছ দেখিয়া সঙ্গীদের বলিলেন, “ এই পুকুর রাজধানীর এত কাছে অথচ 
তোমর! কেউই কখন এটা দেখনি ?” তাহারা সকলেই বলিলেন, “মহারাজ ! এটা দেখা 
দুরে থাক্‌, আমরা এর নামও শুটিনি।” রাজ। বলিলেন, তোমরা যখন কেউই কখনো এই 
পুকুরের কথা শোননি, তখন এই পুকুর নিশ্চয়ই নৃতন হয়েছে। কিন্ত কি-রকমে এটা 
এখানে বানানো হল, আর কি জন্ই বা এর মাছগুলোর চার রকম রং হল, এ বিষয়ে সব 
কথার থোজ করা আমাদের উচিত। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা কব্লাম, এর সব না জেনে 
আমি কখনই রাজধানীতে ফির্ব না।” এই বলিয়া তিনি তখনই সেখানে তাবু ফেলিয়া 
সকলকে সেইখানে থাকিতে আদৈশ দিলেন। 
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রাক্রে নকলে ঘুমাইর়। পড়িলে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, “মস্ত্রিবর ! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে 
অবধি আমার মন অত্যন্ত ব্যাকল হয়েছে । যে পধ্যস্ত না আমি 'এর ঠিক কারণ বের কর্‌তে 
পার্ব, সে পর্যযস্ত আমার মন কখনই ঠাণ্ড। হবে না। অতএব আমি এই রাত্রেই লুকিয়ে 
শিবির থেকে বেরিয়ে এর কারণের খোজ কর্ব। তুমি সাবধান হও, যেন এ বিষয়ে অন্ত 
কেউ জান্তে ন1 পারে ।” মন্ত্রী এই দুঃসাহসিক কাজ হইতে রাজাকে নিরস্ত করিবার জন্য 
বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই কোন কথা ন! শুনি! রাত্রে বেড়াইবার উপযুক্ত 
পোষাক পরিয়। হাতে খাড়া লইয়। সেই পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাহ! পার হইয়। যে 
একটা মাঠ ছিল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে রাত ভোর 
হইল। তাহাতে তিনি দেখিতে পাইলেন, অনেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী রহিয়াছে । 
তারপর তিনি এ বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলেন, উহা কালে। পাথরে তৈরী এবং আয়নার 
মৃত চকৃচকে ই,পাতের পাতে মোড়া । রাজ। এ বাড়ী দেখিয়৷ অতিশয় আহলাদিত হইলেন, 
এবং কিছুক্ষণ একৃষ্টে উহ! দেখিতে লাগিলেন । শেঘে দরজার কাছে আসিক়া দেখিলেন উহা 
অদ্ধেক খোল। রহিয়াছে । তাহা দেখিয়া তিনি দরজার সামনে আলিয়া দাড়াইলেন, কিন্ত 
কাহাকে « 85 ত না পাইয়া প্রথমে ধীরে ধীরে কপাটে ধাকা দিলেন। তাহাতেও কেন 
না আসাতে; শেষে বেণ জোরে দরজায় ধাক। দিতে লাগিলেন। তাহাতেও যখন কাহারও 
সাড়া-শবধ পাইলেন না তখন একটু অবাক্‌ হইয়া! বপিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! এমন সুন্দর 
বাড়ীতে জনমাঁনব নেই !. 

তারপব তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়। বারান্দার নীচে দীড়াইয়৷ চীৎকার করিরা বলিলেন, 
“ওহে, আমি একজন অিিথি, ক্ষিদে-.তষটায় ক্লান্ত হরেছি ) অতিথিসৎকার করে এমন লোক 
কি এখানে কেউ নেই %” 

রাজ! চীৎকার করিয়া ছুই-তিনবার এই কথ। বলিলেন; 1কন্ত কোন উত্তর ন। 
পাইয়া নির্ভয়ে বারান্দার উপবে উঠিলেন, এবং সেখানে কোন লোক্রে সঙ্গে দেখা 
হইতে পারে) এই আশার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন) কিন্তু কাহাকেও ন৷ দেখিয়া একে 
একে সকল ঘরে ঢুকিয়৷ দেখিলেন, 'প্রত্যেক ঘরই বছুমূল্য আস্বাব দিয়! সাজানে। রহিয়াছে । 
তারপর একটি সুন্দর বৈঠকখান।য় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঙ্বার মাঝখানে এক ফোয়ারা 
ও চারিটি সিংহযুর্তি ছিল। সেই সিংহদকলের মুগ হইতে ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। 
এ দলধার। ক্রমশঃ মুক্ত! ও হীরা! হইয়া সেৌয়ারাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড থামের উপরে উঠিয়া 
আবার ভাঙা মন্দিরের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। 

রাজা এক ঘরে বসিয়। সামনের বাগানের শোভা দেখিতেছেন, এবং সেখানে যে-সব 
স্রন্দর জিনিষ দেখিয়াছিলেন সেই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ কাহার কান্নার শব্দ 
তাহার কানে আফিল। তাহ। শুনিয়! যেখান হইতে এ শব্দ আসিতেছিল (সেইদিকে গিয়া 
নৃপতি এক প্রকাণ্ড দালানের কাছে উপস্থিত হইলেন । এ দালানের দরজা বন্ধ থাকাতে 
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তিনি তাহা খুলির| দেখিলেন,_তাঁছার মাঝখানে মেজে হইতে কিছু উপরে একখানি 
দিংহাসনের উপর একটি তরুণ পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার চেহারা ও পোষাঁক অতি 
হুন্দর, কেবল মুখখানি অত্যস্ত স্লান দেখাইতেছিল। কাজা এ যুবকের সাম্নে গিয়া নমস্কার 
করিলেন, যুবাঁও একটু মাথা নোয়াইয়। তাহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু উঠিতে না 
পাঁরিয়া বলিক্ন, “মহাশয় ! উঠে আপনার অভ্যর্থন। করা যদিও আমার উচিত) কিন্তু কপাল- 
দোষে আম তা কহ্‌তে পার্লাম না, অতএব এ-বিষয়ে আমার অপরাধ ক্ষমা! কর্বেন।” রাজ! 
বলিলেন, “হে সদাশর | আপনার এরকম ভদ্রতা দেখেই আমি অত্যন্ত স্বখী হয়েছি। 
আমি কেবল আপনার কান! শুনে এখানে এসেছি । এখন যদি আমাকে দিয়ে আপনার 
কোন উপকার হয়, আমি প্রাণপণে তা করতে রাজি আছি। আপনার কি কষ্ট তা আমাকে 
বলুন।” যুবা এই কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কীদিতে লাগিলেন। ফিছু পরে 
দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া! বলিজেন, “ভাগ্যলক্ী! তোমার চপলত! অতি অস্তূত ! তুমি এক-সময় 
যাদের অতুল এই্বধ্য দিয়ে উন্নত কর, তাদের মা'বার কিছুদিন পরে ঘোর ছুর্দশায় ফেলে দাঁও। 
তোমার প্রসাদ কারও প্রতি স্থির থাকে না| তুমি মাহুষকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজা 
দেখ।” 

ধুবকের এইকপ ছুঃপূর্ণ বথা শুনিরা রাজার দয়! হওয়াতে আবার তিনি জিজ্ঞাসা 
করিজেন। “আপনার এ-কম দুঃখের কথ| বল্বার মানে কি?” যুবা করণম্বরে উত্তর 
করিলেন, “মহাশর ! না কেদে কি কবে থাকৃব 1” ইহ! বলি! তিনি আপনার পোষাক 
খুভিয়া ফেলিজেন | তাহাতে বাজ] (দখ্জেন, যুবাব মাথা হইতে বোমর পর্য্যন্ত মাহুষের মত 
«বং নীচের ভাগ কালো পাথরে তৈরি । রাজা এ তবণ পুরুষের «এই-রকম (শাঁচনীয় অবস্থ 
দেখিয়] অত্যন্ত ভয় পাইয়া এবং আন্চর্ঘ্য হইয! খলিতেন, “আপনার এই আশ্চর্য্য চেহারা দেখে 
যদিও আমার মনে অত্যন্ত ভয়'ছচ্ছে, তবুও আগনার এই-রবম ভয়ানক অবস্থা হওয়ার যে 
কি কারণ ডা! শুন্বার জগ্ত খুবই ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি আমাকে অচ্ুগ্রহ কবে সব কথা 
খুলে বলুন | আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, আপনার এই বিবরণ নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হবে| 
আয় আমি যে পুকুর আর মাছ দেখে এসেছি) আপনাব দুর্দশার সঙ্গে তাদেরও কিছু মংশব 
আছে বলে মনে হচ্ছে ।” যুবক বলিলেন। “নিজের ভুর্ভাগ্যের কথা বলতে গেলে আমার 
পোক আবার নুতন হয়ে ওঠে) তবুও কি করি, মহাশয়ের অন্থরোধে আমাকে ত্বা বল্তে 
ইবে।” এই বলিয়া এ তবণ পুবধ নিভের দুর্ঘটনার বিষয় এইরূপে বলিতে আর 
করিলেন £ 
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যুবক বলিলেন, মহাশয়) আমার বাথা এই দেশের রাজা ছিলেন। তাহার নাম মহম্মদ । 
কাছের চারিটি ছোট পাহাড় হইতে তাহার রাজ্যের নাম বৃষ উপদ্বীপ হইযাছিল। এ 
চারিটি পাহাড় এক সমস্থে উপত্বীপ ছিল, কিন্তু এখন তাহারা পাহাড় হইয়। রহিয়াছে । এখন 
আপনি যেখা'ন পুকুর দেখি আসিলেন, আগে সেখানে রাজপুরী ছিল । যেভাবে সে 
সকল বদ্লাইয়! গেল তাহার কথা বলিতেছি, শুনুন । 
সত্তর বৎসর বরসে আমার বাধা মারা গেলে আমি রাজা হইয়া এক কন্ঠাকে বিবাহ 
করিলাম । তাহার সহিত তাহার বাপের বাড়ী হইতে এক বিশ্বাসী চাকরও আসিয়া রহিল। 
আমার জী আমার প্রতি দিন দিন অতিশয় ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন, অমিও তীহাকে 
খুবই ভাল বাসিতাম। এই-রকমে দেখিতে দেখিতে পরমন্থথে পীচ বৎসব কাটিয়া 
গেল। তারপর আমার প্রতি আমার স্ত্রীর ভাঁলবাদা যে ক্রমেই কিয়া যাইতেছে তাহা বৃৰিতে 
পাবিপাম। একদিন আমার শ্রী প্লান করিতে গেলে আমি ছুপুরের খাওয়ার পর একটু 
চোঁখ ৰুজিয়া শুইয়া আছি, এমন সময় রাণীর যে ছুই দাসী তখন এ ঘরে ছিল, তাহাদের 
মধ্যে একজন আমার পারের কাছে ও অগ্ঠঙ্গন আমার মাথার কাছে বসিয়া চামর ঢরলাইতে 
লাগিল। তারপরে আমি ঘুমাইয়াছি মনে করিয়া তাহারা আস্তে আন্তে কথা বঞ্গিতে আরম্ভ 
করিল) কিন্তু আমি কেবল চচাখ বুজিয়া ছিলাম, ঘুমাই নাই, কাজেই তাহাদের সকল 
কথাই শুনিতে পাইলাম। 
তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, “বোন ! আমাদের রাজা দেখতে হুন্দর, তবুও ঘে রাণী 
তাকে ভালবাসেন না, এটি কি তার অন্যায় নয়?” 
ছে মহান্থতব ! দ্াসী-দ্ইটির মুখে এই কথা শুনিয়া আমি রাণীর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়। 
বুঝিতে পারিজাম, তাহারা ঠিকই বঙলিয়াছে। তারপর কোন গুরুতর অপরাধে রাণীর 
বাপের বাড়ীর েই দাসের প্রাণমণ্ড দেওয়াতে, রাণী শোকে কাতর হইয়া আমাকে এক 
গাঁসাদ বানাইয়া দিতে বলিলেন। প্রাসাদ তৈয়ারী হইলে, তিনি সেখানে ছুই বৎসর 
ধরিয়া! সেই বিশ্বাসী দাসের অন্ত শোক করিলেন। শেষে আমি রাণীফে দাসের জন্য কাদিতে 
বারণ করিলাম । আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, রাণী মানুষ নয় মায়াবিনী রাক্ষপী। এ 
দাস তাহার স্বামী 'ও রাক্ষস । মায়াবিনী যাছ্ববিদ্যার জোরে শ্বামীকে বাচাইয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্ত দাস কথা বলিতে বা নড়িতে পারিত না। আমি বখন রাণীকে কাদিতে বারণ 
করিলাম, তখন সে কতকগুলি অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে 
আমাকে বিল, “আমি মায়াবিদ্যার জোরে আদেশ কর্ছি, তুই উপরের দিকে মানুষ আর 
নীচের দিকে পাথর হয়ে থাক” হে মহাশয়! এই কথা বলিবামাত্র আমি অর্ধেক মানুষ ও 
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অর্ধেক পাথর হইয়া গেলাম। তখন হইতে আমি এইবপ অবস্থায় রহিয়াছি। তারপর 
এ রাক্ষপী আমাকে এই ঘরে আনিয়া! রাখিল, এবং যাছবিদ্যাদ্বারা আমার রাঁজ্যকে বনের 
মত করিয়া ফেলিল। আগে যেখানে আমার রাজধানী ছিল এখন সেইখানে একটি হুদ 
হইল। যে চার জাতীর মানুষ আগে সেখানে থাকিত, এখন তাহার! চারি রংএর মান 
হইয়া! এ পুকুরে রহিয়াছে, অর্থাৎ মুসলমান, পারশ্ত, গ্রীত্টিয়ান, ও ইহুদী জাতিত্া। সাদা, লাল, 
কালো ও হল্দে রংএর মাছ হইয়াছে । যে চার উপদ্বীপের নামে এই দেশ কৃষ্ণ উপদ্বীপ 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এখন তাহার! চারটা পাহাড় হইয়া রহিয়াছে । মায়াবিনী এই রকমে 
রাজ্য নষ্ট করিরাও আমাকে দুর্দশার ফেলিয়াই ছাড়ে নাই। “সে প্রতিদিন এইখানে 
আসিয়া গোরুর চামড়ায় মোড়া লাঠি দিয়া আমাকে একশ" বার আঘাত করে। 
তাহাতে আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইলে, সে ছাগলোমে তৈয়ারী একখান৷ 
বিশ্রী কাপড়ে তাহা বাধিয়া তাহার উপর এই রাজপোষাক পরাইয়া দেয়। হে মহাহুভব ! 
আপনি এমন মনে করিবেন না) যে, সে আমার সম্মান রক্ষা! করিবার জন্য এমন সুন্দর 
পোষাক-পরিচ্ছদ আমাকে পরায় । তাহার এরকম করিবার মানে কেবল আমাকে ঠাট। 
করা মাত্র । 

এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের চোখ-ছুটি জলে ভরিয়। উঠিল। তিনি আর থাকিতে 
ন1 পারিয়। চীৎকার করিয়! কার্দিতে লাগিলেন । তাহার এই হূর্থটনার কথা আগাগোড়া 
শুনিয়া রাজার মনে এমন ছঃখ হইল যে, তিনি তাহার সাত্বনার জন্ত একটিও কথ। বণিতে 
পারিলেন না। শেষে এ ছুষ্ট মায়াবিনীকে উচিত প্রতিফল দিবার ইচ্ছায় যুবরাজকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বিশ্বাসঘাতক মায়াবিনী এখন কোন্‌ আয়গায় থাকে, আর তার 
স্বামী সেই জঘন্য রান্চ সটাই বা কোথায় থাকে 1” যুবরাজ উত্তর করিলেন, “হে মহানুতব । 
আমি আপনাকে আগেই বলেন্ছি, সেই নরাধম এখন রোদনাগারে আছে। এ গশুজাকৃতি 
গোরস্থ৷ন এই ছূর্গের সঙ্গে লাগানো | কিন্তু রাণী যে কোথায় থাকে তা কিছুই জানি না। 
তবে আমি এইমাত্র বল্তে পারি, সে প্রতিদিন সকালে এইখানে এসে প্রথমে আমাকে 
ভয়ানক মারে, তার পরে নিজের স্বামীকে দেখবার জন্ত রোদনাগারে গিয়ে থাকে । রাণী 
তার ভিতরে ঢুকে স্বামীকে একরকম ওষুধ খাওয়ায়। তাতে তার প্রাণ বেরতে পারে ন।। 
মহাশয়! এখন আপনি বুঝত পারছেন; আপনাকে দিয়ে এই কুকাজের কিছু প্রতিকার 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই ।” 


ইহা শুনিয়! রাজ। ঠঃখ করিতে করিতে বলিলেন) “হে যুবরাজ ! তোমার এই ছরবস্থার 
বিষয় ভাব তে গেলে অত্যস্তই কষ্ট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক তোমার মত এমন আশ্চর্য্য হুর্ঘটন। 
জগতে কারও ভাগ্যে যে কখনও ঘর্টেছে বলে মনে হয় না। আমি তোমার এই অসঙ্থ যন্ত্রণার 
কথা শুনে যে কি-পর্য্ন্ত খু হলাম তা বল্‌্তে পারি না। এ মায়াবিনী রাক্ষসীর উপযুক্ত 
শান্তি হওয়৷ এখন খুবই উচিত, আর আমি প্রতিজ্ঞা কর্ছি, প্রাণপণে সে-বিষয়ে যত্ব 
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করব।” বাঁজ। এই কথা বলিয়। নিজের পরিচয় দিলেন এবং যেজন্য সেখানে আসিয়াছিলেন 
তাহাও ব্লিলেন। পরে এ মার'বিনীকে যে উপায়ে পান্তি দিবেন, যুবয়াজের সঙ্গে তাহার 
পরামর্শ করিয়| সে-াত্রি সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন । যুখর।জ সর্বদ! অসহ্য যন্থণ। ভোগ 
করতেন বলিয়া তাহার চোখে ঘুম ছিল ন।, সুতরাং অন্য দিনের নত সেদিনও তাহার চোখের 
উপরে রাত্রি ভোর হইগা গেল। 

রা সকালে উঠিয়া সেখান হহতে চলিয়! গেলেন) এবং লুকাহয়। রোদনাগানে ঢুকিয়া 
দখিলেন, সেখানে অসংখ্য মশাল জলিতেছে এবং শানারক্ম সোনান পুপদানি হইতে সুগঞ্জ 
বাহির হইয়। সমস্ত থর ভরির়। বহিরাছে । তার পনে রাজা দেখিলেন, রাক্ষস স্থণ্দর বিছানা4 
শুইয়। বহিয়াছে। [তিনি তখনই খঙ্জা দিয়। তালার মাথ। কাটিয়া ফেলিলেন, তাহার মুত 
দহট। কুরাব মধ্যে ফেলি দিয়। নিজের মতলব কাজে খাটাইবাব জন্তঠ নিজে বিছানা 
শুইয়। তাহার মত কাপড় ঢাক দিস্বা রহিলেন, এবং অন্বখানা নিজের পাশেই পুক|ইঘ। 
পাখিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে সেই হষ্টা মায়াবিনী পুবীর মধ্যে ঢুকি প্রথমে যুখরাঁজের ঘবে গির। 
তাহাকে নিদ্দয়াভাবে মারিতে আরম্ভ করিল। ঘুখরাজের কামর শবে সনস্ত পুরী ধাটিগা 
যাইতে লাখল। মুবব,দ্র অনেক মিনতি করিয়। তাহার কাছে ক্ষম! ঢাহতে লাগিলেন, 
কিন্ত কিছুতেই সেহ ছষ্টার মনে দয। হইল না। সে তীহাকে একশবার আগেব মত ন। 
মারিয়া (কিছুতেই থামিল ন1। পরে সেই মায়াবিনী কাধিতে কাদিতে বোদনাগাবে ঢুকল, 
এবং খাটের উপর নিজের স্বামী শুইয়া আছে এই মনে কাক্য়া বাজার কাছে 'মাসিবা বলিণ, 
“হে প্রাণবল্পত ! তুমি আর কতকাল এইবকম চুপ করে থেকে আমাকে বস্তা দেবে? 
আমি .তামাকে অনুনয় করে বল্ছি, আমার সঙ্গে একটি কথ৷ বল) তোমাব মিষ্ট কথ। শুনে 
আমার জীবন সার্থক হোক। নাথ! আদি বচে থাকৃতে তুমি কি আর কথা বল্ণে 
না? দাসীর প্রতি দয়া করে একটি মাত্র কথ। বণ ।» 

রাজা এই-সব কথ। শুনিকা গন্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বলিলেন, “ঈশ্বরের কি অচিন্ত্য 
শক্তি! ভিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, তিনি ছাড়! আর কাবও কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই ।” 
মারাবিনীর এত আশা! ছিল না যে, মে আবার নিজের স্বামীর কথ! শুনিতে পাইবে। 
স্তরাং ঘাজার মুখ হইতে এই কথ বাহির হইবামাত্র সে অত্যন্ত খুসী হুইরা স্বামী মনে 
করিয়া তাহাকে বলিল, “হে জীবিতনাথ, আমি কি তোমার মুখে এই কথা শুন্লাম, তুমিহ 
কি একথা! বলে আমার কথার উত্তর দিলে? না! আমারই ভূল হয়েছে 1” রাজা বলিলেন, 
“ওরে ছুশ্চরিত্রে! তোর কথার উত্তর যে দেব। তুই কি তার উপযুক্ত?” রাণী বলিল, 
“নাথ | তুমি আমাকে এমন ভয়ানক কঠিন কথা বল্ছ কেন?” রাজা! বলিলেন, শুই 
রোজ যুবরাকে নির্দাকসভাবে মারিস, তার কান্নার শব্দে আমি দিনরাতের মধ্যে একবার চোখ 
বুজ.তে পারি না। তাকে এরকম করে না রাখলে আমি এতদিন সেরে যেতাম। আমি 
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কেবল তোর জন্যই এই অগহ্থ যন্ত্রণা ভে।গ করি। কাজেই কি করে তোর সঙ্গে বাক্যাসাপ 
কর্তে আমার ইচ্ছ। হবে ?” রাক্ষসী বলিল, “হে প্রাণবল্পভ, যদি যুবরাজের প্রতি অত্যাচার 
না করলে তোমার মন ভাল থাকে, তা! হলে আমি তোমার কথামভ এই দণ্ডেই তকে 
মানুষ করে দিয়ে আস্তে পারি।” রাঙ্গা বলিলেন, ণতবে এই মুহূর্তে গিয়ে তাকে মানুষ 
করে আর, তার কান! আমার সহ হয় না।” 

ৃষ্ট রাক্ষদী এই কথ! শুনিবামাজ্র রোদনাগার হইতে বাহির হইল, শ্রবং একটা জলভর! 
পানর লইয়া কতকগুলি মার্নামস্ত্রী পড়িতে লাগিল। তাহাতে পাত্রের জল এমন ফুটিতে 
লাগিল যেন তাহাতে আগুন লাগিয়াছে। তারপর সে পাত্র-হাতে যুবরাজের কাছে গিয়া 
তাহার গায়ে কিঞ্িৎ জল ছিটাইয়া দিয়! বলিল, “যদি স্ষ্টিকর্তী তোম|কে এইরকম চেহার! 
দিয়ে থাকেন, তা হলে তুমি এই অবস্থাতেই থাক; কিন্তু যদি মানুষ হয়ে আমার মন্ত্রের বলে 
এইরকম চেহার। পেয়ে থাক, তা হলে আবার তুমি নিজের মানুষের চেহারা ফিরে পাও।” 
মায়াবিনীর এই কথা শেষ হইবামাত্র যুবরাজ নিজের স্বাভাবিক মানুষেক্ন চেহারা ফিরিয়া 
পাইলেন এবং আনন্দে পালক্ক হইতে নামিরা পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। 
রাণী বলিল, "এই দণ্ডেই তুমি এখান থেকে পালাও, আর কথনও এই পুরীতে পা দিও না, 
দিলে নিজের প্রাণ হারাবে ।” যুবরাজ তাহার কথায় আর আপত্তি না করিয়া সেই মুহূর্তেই 
সেখান হইতে চলিয়। গেলেন, এবং সেই দয়ালু অতিথির অনুগ্রহেই নিজের ছুরবস্থার শেষ হইল 
বুঝিতে পারিয়া তাহার শেষ কাজ দেখিবার ইচ্ছায় পুরীর কাঁছেই এক জাগায় লুকাইয়া 
রহিলেন। 


তারপর সেই মায়াধিনী রোদনাগারে আবার ঢুকিয়! নিঞ্জের স্বামী ভাবিয়া রাজাকে 
বলিল, “হে প্রাণবল্পভ ! তুমি আমাকে যা করতে বলেছিলে, ত| করে এলাম ! এখন 
আমার প্রার্গন। পূর্ণ কর।” ধাজারাক্ষসের স্বরে তাহাকে বলিলেন, “তুই এখন যা করে 
এলি, তাতে আমার একেবারে রোগ সেরে যাবার সম্ভাবনা নেই। এতে আমার রোগের 
কেবল একটুখানি সেরেছে। কিন্তু একেবারে আমাকে সারাতে হলে তোর আরও কিছু 
কাজ বাকী আছে ।” মন্ছিষী বলিল) ণ্নাথ! তোমার রোগ সারাবার জগ্ঘে আমাকে কি 
কর্তে হবে, বল? আমি এখনি ত। সম্পাদন কর্ছি।” রাজা একটু রাগ দেখাইয়া 
বলিলেন, “ওরে ছুশ্চারিণি ! তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস্‌ না? তুই কুহকবিদ্যা দিয়ে 
এই প্রকাণ্ড নগর আর উপদ্বীপ-চারটাঁকে ধ্বংস করেছিম্‌ আর সেখানকার সব-লোককে 
মাছ করে পুকুরের মধ্যে রেখে দিয়েছিস্। তারা রোজ রাত্রে অল থেকে মাথা তুলে 
আমাদের অভিশাপ দেয়। আমি এতদিন কেবল তাদের অভিশাপেন্ন ফলে একেবারে 
নীরোগ হতে পারছি না। যদি তোর আমাকে সারিয় তুল্বার সত্যই ইচ্ছা থাকে, তা হলে 
তুই এই দণ্ডেই গিয়ে যে সকল জিনিষ আগে যে ভাবে ছিল, সেইরকম করে আয়। তুই 
এখানে এলে আমি নীরোগ হয়ে ছাত বাড়াব আর তুই আমার হাত ধর্ণে আবার আমি 


রুষ্ণ উপধ্ধীপের যুবরাজের কথা ৪১ 


বিছান। ছেড়ে উঠ.ব।” মাধাবিনী এই কথার আব্বন্ত হইয়া বপিল, “হে শ্রিন্বতন। এ 
আর একট। বিচিত্রকি? আমিএখুনি গিয়ে তোমার কথ|-মত কাঞঙ্জ করে আন্ছি।” 
এই বলিয়া দে তমই দেখান হইতে চলিয়। গেল, এবং পুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া এক 
গণ্ডষ জল লইয়া মায়ামন্ত্র পড়িয়া উহা পুষ্করিণীতে ফেলিয়। দিল। তাহাতে দেই মহানগরী 
আগের মত স্ুন্বর হইয়! উঠিল, মানুবগুলিও বে যেমন ছিল সে তেমন হইয়! উঠিল। 

এইরকমে রাণী সেখানকার সমস্ত জিনিবের আগেকার মত চেহারা করিয়া দিয়া 
আনশিত মনে তাড়াতাড়ি রোদনাগারে ঢুকিয়। রাজাকে স্বামী মনে করিয়া আবার বলিল, 
“হে প্রাণেশ্বর ! আমি তোমার কথামত সমস্ত প্িনিষকে আগেকার মত করে এসেছি, 
এখন আমার হাত ধরে উঠবার জন্তে হাত বাড়া 31” রাদ। বপিলেন, “এখন আমি তোমার 
ব্যবহার দেখে বড়ই খুপী হলাম | তুমি কাছে এদে আমার হাত ধর।” এই শুনিয়া রাণী 
আহলাদিত হইয়। তাহাব বিছান।র ক।ছে আসিবামাত্র রাজা হঠাৎ উঠিয়া এমন শীঘ্র তাহার 
হাত ধরিয়। টন পিয়া খগী।ঘাত করিলেন যে, কে তাহাকে মারিতেছে তাহ। ৰুৰিবার 
আগেই রাণী দুই টুক্র| হইয়া! তাহার বিছানার ৬ইপাশে গড়াইর। পড়িল। রাজ। এইরকমে 
সেই ছষ্ট। কৃহকিনীব উচিত শাস্তি দিরা যুবগাজের কাছে গিয়। তাহাকে জড়াইয়। ধরিয়। 
বলিলেন, “যুবরাজ ! এখন তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার ভরবস্ত শক্রকে আমি বমের বাড়ী 
পাঠিয়েছি |” এই শুনিয়। যুবরাজ খুবই আহলাধিত হইলেন, এবং আপন উদ্ধারকারী 
রাজার কাছে অনেক-প্রব্ণারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিয়া ভ্রাীহাকে নমস্কার করিলেন। রাজ! 
তাহাকে শ্েছপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "এখন তুনি নিশ্চিপ্ত হয়ে রাজ্যশাসন কর। আমার 
রাজ্য এখান থেকে বেণী দূর নয় । আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা কব্বার যদি ইচ্ছা হয়, 
1 হলে নিজের বাজ্য মনে করে আনাব রাজ্যে গিক়ে কখন কখন সেখানে থাকতে পার। 
আমি তাতে খুবই সুখী হব ।” বুধরাজ বলিলেন, "০ মহান্ুভ ! আপনি কি ননে করেন 
আপনার রাজ্য এ-রাজ্যের কাছে ?” রাজ! উত্তর করিলেন, “হা।, আমার রাজ্য এখান 
থেকে চার-পাচ ঘণ্টায় যাওম্| “তে পারে ।” ম্বরাজ কাঁহলেন, “মহারাজ ! চার-পাচ 
ঘণ্টার কথা দূরে থাক, একবৎসরেব মধ্যেও আপনার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যাঁর কি ন। 
সন্দেহ । আমার রাজ্য মাগে মায়াধীন ছিল বলে আপনি এ সময়েব মধ্যে এসে থাকবেন । 
এখন মারা দূব হওয়াতে আপনি তার সম্পূর্ণ উপ্ট। ব্যাপার দেখতে পাবেন । য। হোক 
অ।পনি এমন মনে কব্বেণ না বে, দুর বলে আম আপনার সঙ্গে 'যতে ছেড়ে দেব। 
আপনার রাজ্য যদি পৃথিবীর .শষেও হয়, তা হলেও আমি আপনার সঙ্গে যাব।” 

রাজ লাজধানী হইতে এত ঘুরে আসিরা উপস্থিত হইয়াছেন, স্বপ্রেও কখন এক্প 
ভাবেন নাই। স্তরাং হঠাৎ এই কথ শানয়া তিনি অতিশত্ব অবাক হইলেন । কিন্ত 
যুবরাজ তাহাকে এপ ঘটিবার সুস্প্ কারণ খুঝাইয়া দেওয়াতে তাহার সমস্ত সন্দেহ দূর 
হইল। তখন তিনি উত্তর করিলেন, “হে যুবরাজ । যদিও এখান থেকে নিব্রের বাজে 

ঙ৬ 


৬২ আরব্য উপন্তাস 


ফির্বার জন্তে আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার কর্তে হবে, তবুও এখানে এসে তোমার যে 
কিছু উপকার কর্লাম এই ভেবে আমার একটুও কষ্ট হবে না। হে যুবরাজ! আমার 
ছেলে নেই, সুতরাং অনেক পুণ্যফলে তোমাকে ছেলের মত পেয়েছি । যদ্ধি তুমি আমার 
সঙ্গে আমার রাজ্যে এস, তা হলে তুমি জান্তে পার্বে, আমি কেমন দেহের চোখে তোমাকে 
দেখেছি। আমি তোমাকেই আমার নি্ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কর্ৰ গ্রিক 
করেছি।” এই বলিয়া রাজ যুবরাজজকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর যুবরাজ, নিজের 
উদ্ধারকর্তার সঙ্গে যাইবার জন্ত সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন । তিনি বিদেশে 
যাইবেন শুনি প্রজাগণ অত্যন্ত ছুঃখিত হইল। যুবরাজ তাহাদিগের দুঃখ দুর করিবার 
জন্ত নিজের একজন পরমাত্মীত্ের ভাতে রাজ্যের ভার দিক্না খুব ধৃমধাম করিয়া রাজার সঙ্গ 
কুফ-উপঘ্ীপ হইতে যাত্রা করিলেন । কিছুদিন পরে রাজ! নির্ধিপ্ে নিজের রান্বধানীর 
কাছে আসিলে, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্চারিগণ আনন্দিত মনে তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিতে আসিলেন, এবং নগরের লোকেরা আনন্দিত হইয়া! জয়ধ্বনি করিয়া রাঙ্গাকে 
একদৃছ্ে দেখিতে লাগিল। 

রাজা নিজের রাজ্যে ফিরিয়া! আপিয়া প্রথমে সকলের কাছে ভ্রমণের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিলেন ; পরে কষ্ণ-উপদ্বীপের যুববাঁজকে. যে আপনার উত্তরাধিকারী করিবেন ঠিক 
করিয়াছেন, তাহাও সকলের সামনেই বণিলেন। তারপর তিনি যখন ছিলেন না তখন 
যে-সকল কর্ম্মচারী ভাল করিয়া রাজকার্ধ্য চালাইকাছেন, তাক্াদিগের উপর খুসী হই! 
প্রত্যেককে উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন ) এবং একমাঁএ বীবরই কচ উপদীপের যুবরাজের ছঃখ 
মোচনের আসল কারণ জানিয়া তাহাকে এত প্রচুর ধন দান করিলেন যে, সে খড়লোক 
হইয়। পুত্র-পৌত্রাদি লইয়। জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে কাটাইতে লাগিল। 


ছুই ফকির ও বাগ্দাদনগরের তিন 
রমণীর কথা 


হারুন-অল্-রশীদ রাজার রাজত্বের সময়ে বাগ্দাদনগরে একজন মোটবাহক থাকিত। 
সে যদিও নিজের পেট ভরাইবার জন্য এইরূপ কাজ করিত, তবুও সে উপযুক্ত সময়ে নিজের 
রূসিকতা এবং ঠাট্র। করিবার ক্ষমতার খুবই পরিচন্ দিতে পারিত। একদিন সকালে & 
মুটে একটা কাক! হাতে করিয়। বাজারে দাড়াইয়। আছে, এনন সময় ঘোম্টা-দেওযা! পরম 
রূপবতী এক যুবতী তাহার সাম্ণে আসিঙা মধুরশ্ধরে বলিল, “হে বাহক, আমি তোমাকে 


ছুই ফকির ও বাণ্দাদনগরের তিন রমধীর কথা ৪৩ 


মোট দেব, তুমি ঝাঁকাটা নিয়ে আমায় পিছন পিছন এস।* মোট-বাহক এই কথা 
শুনিবামাত্র পরম আহলাদে সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, “আজ 
কি শুভক্ষণেই রাত ভোর হরেছে।” মেয়েটি কিছুদূর গিয়া! এক বাড়ীর সাম্‌নে 
উপস্থিত হইল 7 সেই বাড়ীর দরজ। বন্ধ থাকাতে €স তাহা খুলিবার জন্ত দরজায় শব্দ 
করিতে লাগিল। একটু পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে একজন শাদা দাড়ী ওয়ালা 
খীষ্টিরান বাহিরে আসিল। তরুণী তাহার হাতে কতকগুলি টাকা দিলে পর, 
সেই বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতরে যাইয়া কিছুক্ষণ পরে এক কলস ভাল সরবৎ আনিয়া উপস্থিত 
করিল। রমণী তাহা দেখিয়া মুটিয়াকে বলিগ, তুমি এই কলসীটা। ঝাঁফার উপরে তুলে 
নও আর আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।” মোটবাহক তখনই তাহা তুলিয়া লয় মেয়েটির 
পিছন পিছন চলিল এবং ভাবিতে লাগিল, “অহো আজ আমার কি স্বুপ্রভাত 1” 

তারপর মেয়েটি আর-কিছুদূর গিয়া! বাজার হইতে অনেক-প্রকার ফল, ফুল, মসলা ও 
মিষ্টার কিনিয়া মুটিয়ার মাথার তুলিয়া! দিল, এবং ক্রমশঃ যাইতে যাইতে একটা প্রকাণ্ড 
বাড়ীর দরজায় গিয়া! উপস্থিত হইল । রমণী দরজার ঘা দিতেই আর-এক অুন্দরী আসিয়া 
দরজা! খুলিস। দি” তাহার সৌন্দর্ধ্য দেখিয়া বাহক এমন আশ্চব্য হইস্গা উঠিল; যে, তাহার 
মোট পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। যে-রমণী মুটিয়াকে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে তাহার 
এমন অবস্থা দেখিস্থা এমন একমনে তাহারই কথা ভাবিতেছিল যে, তাহাঁদিগের বাড়ীর 
ভিতরে ঢ্রকিবার জন্ত যে পরজ্জা খোল! হইয়াছে ইহা ভুলিয়া গিয়া সে কিছুক্ষণ সেখানে চুপ 
করির়। দীড়াইয়া রছিল। ইন (দখিয়া যে-মেয়েটি দরজা খুলিয়! দিয়াছিল সে বলিল; 
“প্রিরতম ভগিনি, তুমি কিসের অপেক্ষা কব্ছ? শীষ্ব ভিতরে এস। তুমি কি দেখছ না 
মোটের ভারে মুটে অতাস্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? সে আর কতক্ষণ এইখানে ঈ্লাড়িয়ে এই 
অসহা ভার বইবে? এই কথায় মেয়েটি মুটিয়ার সঙ্গে তাড়াতাড়ি ব্ড়ীর মধ্যে ঢুকিল। 
যে-মেয়েটি দরজ। খুলিয়। দিয়াছিল সে তখনই দরজা! বন্ধ করিয়া দিল) তারপর তাহারা 
তিনজনে বাড়ীর ভিতরে একটি সুন্দর উঠান পার হুইয়। ক্রমে একটা প্রকাণ্ড দালানের 
কাছে উপস্থিত হইল । এ দালানের চারিদিকে অনেকগুলি সাজানো এবং গায়ে গায়ে 
লাগানো ঘর ছিল। ঘরগুলি দেখিতে অতিশয় স্ুন্দর। এই-সকল দেখিয়া যুটিয়া বড়ই 
আশ্চর্য্য হইস়্। গেল। 

এ দালানের শেষের দিকে চারটি সুম্দয় থামের উপর স্থাপিত, উজ্জ্বল এবং প্রকাণ্ড এক 
হীরকখণ্ডে খচিত, চারদিকে হুন্দর মুক্তার ঝালরে সঙ্জিত। উপরে হুন্দর শাটিনের আস্তরণে 
ঢাকা এক সোনার সিংহাসনে, পরমা সুন্বরী এক তরুণী বসিয়াছিলেন। তিনি এ মেয়ে 
ছুটিকে সামনে আসিতে দেখিয়। পিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদিগের কাছে আসিলেন। 
মোটবাহক নিজের সঙ্গের স্্রীলোক-ছটির ব্যবহার দেখিস বেশ বুঝিতে পারিল যে, সিংহাসনে 
যিনি বসিয়া ছিলেন তিনিই বাড়ীর কর্তা, এবং অন্ত ছুটি যুবতী তাহার সধী। তাহার নাম 


৪$ আরব্য উপভান 


জোবেদী, এবং তাছরি সথীহাটির মধ্যে যে মেয়েটি দরছা খুলিয়া! দিস্বাছিল তাহার নাহ 
সাধ, আর যে বাজার হইতে খাবার প্রস্ঠৃতি কিনিয়া আনিয়াছিপ ভাহার নাম আমিনী। 
মুটিয়! বোধার ভারে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া! জোবেদী সখীদিগকে বলিলেন, "এই মুটিয়া 
বেচারা মোটের ভারে শ্রাস্ত হয়েছে। তোমরা! শীপ্র এর মোট নামাচ্ছ না কেন? এই 
ক গুনিয়। আমিদী ও সাঁকী ছুই সখীতে তখনই মোটের ছুই ধার ধরিয়া! উহা! মাটিতে 
নাঘাইল। জোবেন্ীও এ বিষয়ে তাহাদিগের অনেক সাহায্য করিলেন। তাহার পর 
সকলে হাতাহাতি করিস্ব! বাকা হইতে জিনিষপত্র নামাইলে পর আমিনী মুটিয়ার হাতে 
একটি টাকা দিল। বাহক টাক! পাইয়। যথেষ্ট সন্ত হইয়াছিল, কিন্ত এ তিনজন রমণীর 
ও ঘরের শোভা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়] সেখানে কিছুক্ষণ ঈাড়াইয়৷ রহিল ! 

টাক! দেওয়ার পরও মুটিয়াকে দাড়াইয়! থাকিতে দেখিয়া জোবেদী প্রথমে মনে করিল, 
সে বিশ্রাম করিবার জন্য সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে । কিন্তু শেষে যখন দেখিল সে 
সেইভাবে সেখনে অদেকক্ষণ রহিল, তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মুটিয় ! তুমি 
কি-জন্ত এখানে এত দেরী করছ? তুমি কি তোমার কাজের উচিত দাম পাওনি ?” 
তারপর আমিনীর দিকে চাহিত্া কহিল, “'ভগিনি ! মুটিয়াকে আরও কিছু দিত্বে খুসী 
করে বিদায় কর |” এই শুনিয়া মোটবাহক বলিল, "আর্য্যে! আযষি তার জন্যে এখানে 
অপেক্ষ! করছি কখনও তা মনে কর্বেন না। আঁমি যা পয়েছি তাতেই যথেষ্ট খুসী 
ছয়েছি। আমি বেশ বুঝেছি যে, এতক্ষণ এখানে দেরী করাতে আমার বিশেষ বেয়াদবী 
দেখান হয়েছে । তবুও আমি আশা করি এ অধীনের আর-একটি বাচালতা আপনি অনুগ্রহ 
করে সহা কব্বেন। আমি এতক্ষণ অবাক্‌ হয়ে কেবল এই ভাব.ছি যে, আপনাদের, তিন- 
জনকেই বড়ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে; অথচ এখানে আপনাদের বাবা ম। স্বামী ব! ভাই 
কাঁফেও দেখছি না! এর কারণ কি।” 


মুষ্টিয়ার মুখ হইতে এই কথা বাহির হুইবামাত্র জোবেদী একটু গম্ভীর স্ববে কহিল, 
"গহে | তুমি কিছু বেশী পরিমাণে নিজের বাচালতা দেখাচ্ছ। যদ্দিও তোমাকে আমাদের 
বিষয় বলাতে কোঁদ ফল হবে না, তধুও তোমাকে সংক্ষেপে কয়েকটা কথ|। বল্তে ইচ্ছা 
করি, তুমি মন দিয়ে শোনো! । আমরা তিন বোনে নিজেদের কর্তব্য কাজ খুব লুকিয়ে 
করে থাকি । এইঞন্তে আমর! পুরুষ-জাতের কোন সম্পর্কে থাকি না।” মুটিয়া বলিল, 
«ছে সুদ্দরীগণ ! আপনার! যে খুবই গুণবততী তা আপনাদের চেহায়৷ দেখেই বুঝতে 
পেরেছি ) দিও আমি কপালদোষে এই ছোটলোকের কাজ করে দিন কাটাচ্ছি তবুও 
আপনারা মনে করবেন না যে, আমি একেবারে মৃর্থ। মনের জড়তা দুর কর্বার জন্েঃ 
আমি লেখা-পড়। শিখ.বার জন্ঠে বিলক্ষণ কষ্ট শ্বীকার করেছি, আর বিজ্ঞান ও ইতিহাস 
ইত্যাদিতে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে । আমার আর-একটি অসাধারণ গুণের কথ! আমি 
এ পর্যন্ত বলিনি, তা এই--আমি প্রাণাস্তেও কখন একজনের লুকানো কথ! অন্যকে বলি 


ছুই ফকির ও বাগ্দাদনগরের তিন রমণীর কথ! ৪৫ 


না। বদি কোন লোক বিশ্বাস করে আমাকে কোন কথা বলেন, তা হলে, সি্দুকের 
ভিতর কোন জিনিষ চাবি দিয়ে রাখলে যেমন থাকে আমি সে কথা মনের মধ্যে ঠিক সেই- 
রকম লুকিয়ে রাখতে পারি।” জোবেদী যুটিয়ার এরকম কথার দৌড় দেখিয়] তাহার 
বুদ্ধির পরিচয় পাইল এবং তাহাকে ঠাট্র। করিয়। বলিল, “ওহে বন্ধু! আজ আমাদের 
বাড়ীতে একটি ভোজ হবে। সেটি খুব টাকা খরচ করেই হবে। যদি তুমি তাতে আমাদের 
কিছু সাহাধ্য কব্তে পার) তা হলে), তোমাকে এ আমোদ থেকে বাদ দেব না” বাহক 
হঠাৎ এই কথার উত্তর দিতে ন| পারাতে একটু লজ্জিত হইহ। তখনই সেখান হইতে চলিয। 
যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু আমিনী তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অনেকক্ষণ 
তাহার হইয়া অনেক কথ! ব'লয়। তাহাকে সেখানে রাখিবার জন্ত জোবেদীকে অনুরোধ 
করিল। জোবেদী আমিনীর কথ।-মত তাহাকে সেখানে থাকিতে অনুমতি দিয়! যুটিযাকে 
সম্নোধন করিয়া বলিল, “ওহে বন্ধু। এখন তুমি এখানে থাকৃতে পেলে । কিস্থ তোমাকে 
সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের য| কিছু কর্‌তে দেখবে কখনও তা কারও কাছে বোলো 
না, আর সর্বদ। ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কোরো ।2, 

মুটিয়। জে+ুবদসব 'াদেশমত চলিতে প্রতিজ্ঞ। করিলে পর) আমিনী ভোজনের আয়োজন 
করিবার অন্য এথমে ঘদেব মধ্যে কয়েকটি বাতি জালিয়া দ্রিল) এ-সকল বাতি হইতে 
স্থগন্ধ বাহির হওয়াতে সমস্ত ঘর ভবিয়! উঠিল। তাহার পর ঘরের মধো অনেক-রকম 
খাবার সাঁজানে। হইলে, তাহারা তিন ভগিনীতে খাইতে বসিল এবং মুটিয়াকে আপনাদের 
এক পাশে বসিতে অনুমতি কবিল। খাওয়ার পর আমিনী একটা পাত্রে সব্বৎ ঢালিয়! 
আগে নিজে পান করিল; পরে ছুই বোনকে দ্রই পাত্র দিয়! শেষে মুটিয়ার হাতে এক পাত্র 
দিল। সে তাহ। পাইবামাত্র চীৎকার করিয়া! একটি গান করিতে লাগিল। তারপরে সে 
এ সরবৎ পাঁন করিল। ক্রমে সগ্গ্যা হইলে জোবেদী যুটিয়াকে বলিল, “"আর বেলা নেই, 
এখন তুমি বিধায় ও, রাবি হয়ে এল |” মুটিয়া বলিল, “আপনি আমাকে এমন নিষ্ঠুর 
আজ্ঞা কব্ছেন কেন? আমি রাতকঃণা। এখন যদি অন্ধকারে এখান থেকে বের হই, 
ত! হলে, আমি কখন ও নিজের বাড়ী খুঁজে যেতে পার্ব না। অতএব অন্থগ্রহ করে আজ 
আমাকে এখানে থাকৃতে অনুমতি দিন, কাল সকালে আমাকে এখান থেকে বিদায় করে 
দেবেন | আমিনী মুটিয়ার যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা! দেখিক্না জোবেদীকে বলিল, “বোন।, আব 
রাত্রে গরিব মুটিকাকে এখানে থাকৃতে না দিলে এ নিতান্ত কষ্ট পাবে । আমি অনুরোধ কবৃছি, 
এ-রাত্রি একে এখানে থাকৃতে অন্রুমতি দিন।* জোবেদী আমিনীর কথায় তাহাকে সেখানে 
থাকিতে অন্থমতি দিল, এবং মুটিয়াকে বলিল, “তুমি আজ রাত্রে এখানে থাকবার জান্বগ! 
গেলে বটে, কিন্ত তুমি আগে স্বীকার কর যে, আমাদের কোন কাজ কর্‌তে দেখলে কখনও 
তার কোন কারণ জান্তে চাইবে না। বদি চাও তাহলে তোমার বিশেষ অনিষ্ট হুবে।” 
মুটিয়া বলিল, “আমি আপনাদের কথামত চল্ব, কখনও কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্ব না ।” 


৪৬ আরব্য উপন্ঠাস 


এই-রকম কথাবার্তার পর তাহার! সকলে রাত্রে একসঙ্গে বসিয়৷ খাইতে-খাইতে নানা- 
রকম আমোদ করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের মনে হইল যেন কোন ব্যক্তি আসিয়া কপাটে 
আঘাত করিল। সেই শব গুনিবামাত্র সাফী দরজার দিকে চলিয়৷ গেল, এবং কিছুক্ষণ 
পরে তাহার ভগিনীদের কাছে আসিয়া! বলিল, “বোন ! আজ রাব্রিটা খুব ফুর্তি করে কাটা- 
বার এক মস্ত সুবিধা ঘটেছে। এখন যদ্দি তোমরা আমার মতে মত দাও তা হলে আমি 
নিজের মত জানাই !* জোবেদী ও আমিনী তাহাতে রাজী হইলে সাষ্ী আবার বলিল, 
“আমি দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম সেখানে ছুইজন ফকির ঈাড়িয়ে রয়েছে। তাদের 
ছজনেরই মাথা দাড়ী আর তরু সব কামানে! এবং বিশেষ আশ্চর্য্য এই, তাদের প্রত্যেকেরই 
ডান চোখ নেই। তারা আমাকে দেখে বল্ল যে, তারা এইমাত্র বাগ্দাদনগরে এসে উপস্থিত 
হয়েছে, এর আগে আর কখন এখানে পা দেয় নি, রাঁত হয়ে গিয়েছে, নিজেদের থক্বার 
জারগ। ঠিক ক্‌তে না পেরে রাত্রিটা কাটাবার জন্তে আমাদের বাড়ীতে থাকৃতে চাইছে। 
তাদের চেহার! দেখে আমার বেশ মনে হচ্ছে যে,তাদের এখানে আস্তে দিলে আমাদের আরও 
ফুর্তি বাড় বে,আর তাদের জায়গ! দিত রাজী ন! হবার বিশেষ কোনও কারণও দেখা যায় না, 
কারণ তারা কেবল কোন-রকমে এখানে রাত কাটিয়ে সকালে এখান থেকে চলে যাবে।” 
এই কথ বলিয়া সাফী চুপ করিল। জোবেদী ও আমিনীর ফকিরদের জায়গা দিবার বিশেষ 
ইচ্ছা না থাকিলেও ভগিনীর কথা ঠেলতে ন1 পারিয়া বলিল, প্তৃমি ফকিরদিগকে এখানে 
আস্তে দিতে চাও দাও। কিন্তু তাদের আগেই সাবধান করে দিও, আমাদিগকে এখানে 
যাঁিছু করতে দেখবে তাতে যেন কিছু জিজ্ঞাসা না করে।” সাঁফী বোনেদের অনুমতি 
পাইয়া খুসী হইয়। তখনই সেখান হইতে চলিকা গেল, এবং একটু পরে সেই ছুইজন ফকিরকে 
সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুঁকিল। ফকিরেরা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই মেয়েদের 
নমন্কার করিল। তাহারাঁও ফকিরদের সম্মান দেখাইবার জন্ত তখনি উঠিয়া ঈীড়াইল এবং 
নানাপ্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়া পরে নিজেদের সঙ্গে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। 
ফকিরেরা নিজেদের আশ্রয়দায়িনীগণের অনুরোধ ঠেলিতে ন! পারিয়৷ তাদের সঙ্গে বসিয়া 
খাওয়া-দাওয়। করিল। তারপরে তাহার। মেয়েদের বাঁলল, “এখন আঁমাদে ভারি ইচ্ছা! 
যেগান বাজনা করে তোমাদের খুদী করি। যদি এখানে কোন বাজনা থাকে তাহুলে 
অনুগ্রহ করে আমাদের সেগুলো আনিরে দিলে আমর! বাধিত হব।” তিন ভগিনী «ই 
কথা শুনিয়। মহা আহলাদিত হইল, এবং সাফী তখনই একট! ৰাণী ও একট! তবলা! আনিয়া 
উপস্থিত করিল। তারপর তাহারা প্রত্যেকে এক-একটা বাঁজনা লইয়! বাজাইতে আরন্ত 
করিল। হুন্দরী তিনব্সনেরও গান করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী ছিল, কাজেই তাহারাও 
সেইসঙ্গে গান গাহিতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহারা গানবাজনাযর একেবারে ডুবির 
গিরাছে, তখন আবার বাহিরের দরজার কপাটে আঘাতের শব হইতে লাগিল। সাফী তাহা 
শুনিয়! গান থামাইয়া কে আপিয়াছে দেখিবার জন্য সেখান হইতে দরজার দিকে চলিল। 


ছুই ফকির ও বাঙ্দাদনগরের কিন রম্গ্ীর কথা ৪৭ 


শাহারজার্দী বলিলেন, মহারাজ ! এত রাত্রে স্ুন্দরীগণের বাড়ীর দরদ্ায় কে ধাকা 
দিল, তাহার গল্প বল্ছি শুনুন । 

রাজ। হাকুন-অল্-রশীঘের এই-রকম নিয়ম ছিল যে, শহরের লোক কে কেমন ভাবে 
থাকে এবং রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি ঘটে নিজের চোখে এই-সব দেখিবার জন্ত তিনি রাত্রে 
ছদ্মবেশে এদিক্‌-ওদিক্‌ বেড়াইয়া বেড়াইতেন। এঁ-দিন রাব্রি বেলায় তিনি জাফর নামক 
প্রধান মন্ত্রী এবং মস্রুর নামক রাজবাড়ীর প্রধান খোজাকে সঙ্গে লইয়া সওদাগরের বেশে 
এখান দিয়! যাইতেছিলেন) এমন সময়ে হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে বাজনার শব ও হাসির 
আওয়াজ শুনিয্না রাজা জাফর-মন্ত্রীকে বলিলেন, “্দরজ। খুলতে বল) রাড়ীর মধ্যে কি 
হচ্ছে,আমাকে দেখতে হবে ।” মন্ত্রী রাজাকে এ-রকম কাজ করিতে নিষেধ করিবার জন্ত 
বলিলেন, “মহারাজ ! মনে হয় আজ এই বাড়ীর মেরের! নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ- 
আহ্লাদ কর্ছে। এ কখন$ আপনায় দেখা উচিত নয়।” রাজা সেকথা না শুনির! 
আবার তাহাকে দরজায় ঘ! দিতে আজ্ঞা করিলেন । মন্ত্রী রাজার কথা অমান্ত করিতে না 
পারিয়া তখনই দরজায় গিয়! ঘা দিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই শব শুনিয়! সাফী আসিয়। 
দরজা খুলিরা বিচ । এ স্থন্দরীর হাতে একটি আলো ছিল। মন্ত্রী সেই আলোতে তাহার 
আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়| সন্ত্রমের সহিত কৌশল করিয়! বলিলেন, “আধ্য ! আমর! তিনজন 
মৌজলদেশের বণিক্‌, বাণিজ্য কর্বার জগ্য আজ দশ দিন অনেক দামী জিনিষপত্র নিরে 
এই নগরে এসে উঠেছি । আজ এক মহাজনের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল, খাওয়া-দাওয়ার 
পরে সেখানে বসে গানবাজন! শুন্ছিলুম ;) এমন সময়ে হঠাৎ ভন্বানক গোলমাল গুনে 
চৌকীদারেরা জোর করে এ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল, এবং একে একে নিমস্ত্রিতি সব 
লোঁককেই বেঁধে ফেল্তে লাগল । আমর! কপালগুণে একট! দেওয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে 
এসেছি । কিন্ত আমর! বিদেনী বলে এখানকার পথ চিনি না, কাজেঈ বাসার ফিরে যাবার 
চেষ্টা করে পাছে আমরা অন্ত কোন চৌকীদারের হাতে পড়ি এই ভয়ে আমরা সেদিকে 
ষেতে সাহস করছি না। এখনই এই পথ দিয়ে ষেতে যেতে আপনাদের বাড়ীর গানের শব্দ 
সুন্তে পেয়ে আপনারা জেগে আছেন মনে করে দরজা ঠেলেছি। এখন আপনারা দা 
করে আমাদের আজ রাত্রির মত এই বাড়ীতে থাকতে অঞ্মতি দিন, এই আমাদের একমাত্র 
প্রার্থনা | সাফী বলিল, “আমি এ বাড়ীর গিন্সি নয়, আপনার। একটু অপেক্ষা করুন, 
আমি গিনি ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাস! করে শীত আস্ছি।” 

সাফী এই কথা বলিয়া তখনই তাহার বোনদের কাছে গিয়া! সব কথা খুলিয়া বলিল | 
জোবেদী ও আমনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দরা করিয়া শেষে তাহাদেরও বাড়ীর মধ্যে 
আনিতে অন্গুমতি দিল। সাফী তাহাদের কথামত রানা, মন্ত্রী খোজাধ্যক্ষকে বাড়ীর মধ্য 
আসিতে বলিল। তীাহার৷ ভিতরে ঢুঁকিয়াই ভদ্রতাবে স্থন্দরী ও ফকিরদিগকে নমস্কার 
করিলেন । তাহারাঁও তাহাদিগকে সওদাগর মনে করিয়া প্রতিনমস্কার করিয়। বসিবার 


৪৮ আরব্য উপন্তাঁস 


আসন দিল। তারপর জোবেদী বিনয় করিয়া কহিল, “আপনার! আসাতে আমর! খুব 
খুসী হলাম। কিন্তু আপনাদের মামি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে ইচ্ছা করি। 
তাতে আপনারা কিছু মনে কর্বেন না।৮ মন্ত্রী জিন্তাসা করিলেন, «আপনারা এখানে 
য।-খুসী দেখ.তে পারেন, কিন্তু প্রাণাস্তেও কিছু বল্‌তে পার্বেন না, অর্থাৎ যা-কিছু এখানে 
দেখবেন যদি সে-বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন) তা হলে আপনারা বিষম বিপদে 
পড় বেন।” মন্ত্রী কহিলেন, “আধ ! আপনি আমাদের যা আদেশ করছেন, আমর! তাই 
কর্ব, কখনও কিছু জিজ্ঞাসা কর্ব না।” এই কথ শুনিয়া সকলে ছন্মবেশধারী রাজ! ও 
তাহার সঙ্গীগণের সজে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া! আরম্ভ করিলেন। রাজা বাড়ীর মেয়েদের 
আশ্চর্য্য ূপ, সরল স্বভাব আর চমৎকার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন, কিন্ত 
দুজন ফকিরের মধ্যে প্রত্যেকের ডান চোখ নাই দেখিয়া, ভারি অবাক হইলেন। হ্িনি 
ফকিরদিগকে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু এখনই যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন তাহ। মনে হওয়াতে তখন চুপ করিন্না রহিলেন। 

খানিক পরে জোবেদী হঠাৎ আসন হইতে উঠিক্বা আমিনীর হাত ধরিয়া বলিল, “বোন ! 
আর বৃথা সময় নষ্ট কর্বার দরকার নেই) এস আমর! নিদ্েদের রোজকার কাজ করি! 
এই ভদ্রলোকেরা এখানে রয়েছেন বলে আমাদের কখনও কর্তব্য কাজ ভূলে যাওয়া 
উচিত নয় ৮ আমিনী এই কথ। শুনিবামাত্র ভগিনীর ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া তখনই 
উঠিয়। পড়িল, ঘর হইতে সব বাসনকোসন ও অগ্ান্ত জিনিষপত্র অন্য ঘরে লইয়! গিতব 
রাখিল। সাফী ঝাট দিয়! ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, এবং জিনিষপত্র সরাইয়। ঠিক 
জায়গায় রাখিয়! দিয়া ঘরের আলোগুল! আরও উজ্জল করি! দিল। পরে ঘরের ছুই পাশে 
ভ্ুইখানা বসিবার অন্ত পালঙ্ক পাতিয়া তাহার একখানাতে ছুইজ্জন ফকির ও অন্তখানাতে 
রাজা ও তীহার সঙ্গীদিগকে বসাইল। তাহার পর সে মুটিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, “ওহে | 
তুমি এ সময়ে ছুপ করে বসে আছ? শীস্ত শীত উঠে ঠিক হয়ে খাক। আমরা যখন যা 
করতে বল্ব, তোমাকে তখনই ত। করতে হুবে। তুমি ঘরের লোক) তুমি এমন সময় 
বসে থাকলে কি চলে ?* দে এ কথা গুনিবামাত্র তখনই উঠি! দাড়াইয়! কোমর বাঁধিয়া 
বলিল, "এই আমি আপনাদের আদেশ পালন কর্বার জন্য তৈরী আছি।” সাফী উত্বর 
করিল, '€তামার এই-রকম উৎমাহ দেখে আমি অত্যন্ত খুলী হুলাম। তুমি কিছুক্ষণ 
অপেক্ষ। কর) শীঘ্রই তোমাকে আমাদের কাজে লাগ)জ্ছি।” কিছুক্ষণ পরে আমিনী একখানি 
চৌকী আনিয়া! ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিয়া আন্তে আস্তে মুটিয়াকে বলিল, “এস, তোমাকে 
আমার কিছু সাহায্য করতে হবে 1” তাহা শুনিম্া সুটিরা তাহার পিছন পিছন গিয়া একটি 
কুঠরীর মধ্যে ঢুকিল, এবং একটু পরেই ছ্ইটি কালো কুকুরীকে শিকল দিক্না বাধিস্া ঘরের 
মধ্যে আনিয়! হাজির করিল ! 

রাজ! ও ফকিরদিগের মাঝের একখানি আসহন জোবেদী বসিয়া ছিল। সে যুটিয়াকে 
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আসিয়! দরজ। খুলিয়। দিল-_ 
( ছুই*ফকির ও বাগ্দাদনগরের তিন রমণীর কথা ) 





ছুই ফকির ও বাণ্দাদনগরের তিন রমণীর কথ। ৪৯ 


ছুইট। কুকুরী আনিতে দেখিরা উঠিয়। দাড়াইল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ির! বলিল; “তবে আর 
বৃখা সময় ন্ট করে দর্কার নেই। এখন আমর! নিজেদের কর্তব্য কাজ করি।” এই কথা 
বলিয়া নিজের পোবাক শক্ত করিয়। বীধিয়া আমিনীর হাত হইতে একটা লাঠি লইয়া 
বলিল, “মুটে | তুমি এই ছটে। কুন্ধুরীর মধ্যে থেকে একট। আমিনীর হাতে দিয়ে 
অন্তট! নিয়ে শীগ্ব আমার কাছে এস।* মু'টিরা তাহার কথামত একট। কুকুরী তাহার 
কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল। কুকুরী জোবের্দীর দিকে চাহিরা ক্রমাগত কাদিতে 
লাগিল। কিন্তু কুন্ধুরীর কানা দেখিয়। জোবেদীর মনে কিছুমাত্র দর হইল না। সে 
লাঠি দিয়৷ তাহার পিঠে এমন নিষ্ঠরভাবে মারিতে লাগিল যে, কুকুরী কিছুক্ষণ কাতরভাবে 
চীৎকার করিয়া! ক্রমে অবদর হইয়া মাটিতে গড়াইক়া পড়িল। তাহা দেখিক্বা জোবেদী 
লাঠিটা দুরে ফেলিয়। দিয়া! মুটিয়ার হাত হইতে নিজের হাতে শিকল লইয়া কুকুরীকে 
পিছনের পারের উপর ভর দিলা দাড় করাইন; এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাদিল, তার পর 
নিজের কাপড়ে কুন্ধুরীর চোখের জল মুছাইর। দিষ্া তাহাকে চুমা! খাইয়া মুটিয়াকে বলিল, 
“তুমি যেখান থেকে এনেছিলে একে আবাব সেখানে বেখে অন্ত কুক্ুরীকে আমার 
কাছে নিছে এস।” 

মুটিক়া প্রথম কুক্ুরীকে সঙ্গে করিয়! সেখান হুইতে চলিয়া গেল, এবং তাহাকে 
বাখিঙ্বা আসিয়। আমিনীর হাত হইতে দ্বেতীয় কুক্ুরীকে লইয়। জোবেদীর কাছে আসিল 
এবং তাহার কথামত তাহাকে ও আগের মত ধবিয়। বছিল। জোবেদী তাহাকে ও 
সেই-রকম প্রথমে মারিয়া (শেষে চুম্বনাদি করিল। তাবপবে অ'মিনী আপিয়া' তাহাকে 
সেখান হইতে লইর়। গেল। রাজা, তাহার দঙ্গীগণ ও দুইজন ফকিব এই বাপাব দেখিয়! 
অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। তাহারা বেশ জানিতেন যে, মুগশমান-শাজ্ে কুকুরীজাতি 
খুবই অপবিত্র ও অস্পৃশ্ত বলিয়। লেখা আছে। কাজেই আগে ত।হাদদের মারিয়া পরে 
তাহাদের মুখচুধনাদি করিবাব কাবণ কি ইহা কেহ কিছুই বুঝতে পারিলেন না। 
তারপরে তাহার। পুকাইয়া এ বিষয়ে পরস্পবে আলোচন। কবিতে লাগিলেন, এবং রাজ। 
উহার কারণ জানিবাব অন্ত অতাপ্ত বাশ্ত হইযা সঙ্কেত কবিষা মন্ত্রীকে ইহার কাখণ 
জানতে অন্থগোধ করিণেন); মন্ত্রীও ইসার। কবিক়া ঠাহাবে জানাইলেন যে। এখনও 
জিজ্ঞাসা করিবার ঠিক সময় উপস্থিত হয় নাই। 

তারপর (ভ্রাবেদী বিশ্রাম করিবার অন্য কিছুক্ষণ ঘবের মধ্যে বসির। বাহল তাহার 
পর সাঁফী তাহাকে বলিল, “বোন ! এখন তুমি এখান থেক উঠে নিজের জায়গার 
গিয়ে বস্লে ভাল হয়, কেনন! আমাকেও নিজের কর্তব্য কাদ কব্তে হবে।” জোবেদী 
এই কথা শুনিয়া বলিল, “হা! উচিত বটে।” এবং তখনই *সখান হইতে উঠিরা বাজ 
তাহার সঙ্গীগণ ও দুইজন ককিরের মাঝখানে যে আসন ছিল ঠাহাব উপর যাইয়া বসিল 
(জাবেদী ০সধানে গিষ্কা বসিলে পর) আবার কি কাণ্ড ঘটে তাহা জালিবার জঙ্ 
আবব্য উপন্যাস/৫ 


৫৪ আরব্য উপন্ঠাস 


দর্শকগণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রছিল। সাফী ঘরের মাঝখানে একখানি পালক্কে বসিয়া 
'আমিনীকে বলিল। “বোন ! উঠে তোমাকে এখন যা করতে হবে, লীগ ত। কর।” 
এই কথ। শুনিবামাত্র আমিনী উঠিরা যে ঘর হুইতে ছুইটা কুকুরীকে আন! হইয়াছিল, 
তাহার পাশের একটি কুঠরীতে গেল এবং হল্দে রংএর শাটিন কাপড়ে ঢাকা একটি ছোট 
সিন্দুক আনিয়া! তাহার মধ্য হইতে একট! বীণ! বাহির করিয়া সাফীর হাতে দিল। 
সাফী তাহার নুর মিলাইয়! বাজাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে এমন একটি সুন্দর গান 
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সাফী তাহাব নুর মিলাইয়। বাজাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে 
এমন একটি সুন্দর গান আরম্ভ করিল--- 


জার করিল) যে, তাহা গুনিয়া সকলে একেবারে মোহিত হইলেন। সাফী [কছুক্ষণ 
এঁ-একার গান গাইয়া শেষে ক্লান্ত হওয়াতে আঁনীকে বলিল, “ভগিনী |] আমার 
অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে, তুমি এই বীণা নিয়ে কিছুক্ষণ গান কর।” আমিনী বীণা 
বাঙ্জাইয়৷ সেইরূপ গান গাইতে আরম্ভ করিল। আমিনীও অনেকক্ষণ গান করিয়া 
শেৰে ক্লান্ত হইলে জোবেদী তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া! বলিল; ““প্রহতমে ভগিনী ! 
তুমি যে গান করিলে এ ভারি চমৎকার |” আমিনী গানের ভাবে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল 
যে, তখন তাহার জান ছিল না। কাজেই ০ে- ভদ্রতা তুলিয়া গলার কাপড় 


ছুই ফকির ও বাগাদনগরের তিন রমণীর কথ। ৫১ 


খুলিয়া বসিল। যাহা! হউক, আমিনী তাহ্াতেও কিছুমাত্র বিশ্রাম লাভ করিতে না 
পারিয়! মৃচ্ছিত! হইয়া মাটিতে পড়িয়। গেল। 

জোবেদী ও সাফ্ী ভগিনীর এই অবস্থা! দেখিয়া শীস্র তাহাকে আশ্বস্ত করিতে গেল। 
এমন সময় একজন ফকির বলিল, “হায়! কেন এ-সব আগে জান্তে পারিনি । এখানে 
এসে এমন শোচনীয় কাণ্ড দেখার চেয়ে পথে শুয়ে থাকা আমাদের হাজার-গুণে ভাল 
ছিল।” রাজা আগেই অবাক্‌ হইয়্াছিলেন, কাজেই ফকিরের মুখ হইতে এই কথা বাহির 
হইবামাত্র তিনি তাহার এবং তাহার সঙ্গের অন্ত ফকিরের কাছে গিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“€তোমর। এর কারণ কিছু বল্তে পার?” তাহারা উত্তর করিল, ''এ-বিষয়ে আপনি 
যতদুর জানেন আমরাও তাই। এর আগে আর কখন আমরা এ-বাড়ীতে পা দিইনি। 
আপনি ঢুক্বার মুহূর্তমাত্র আগে আমরা এবাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছি, কাজেই 
আমর! এর কিছুই জানি ন1।” তাই শুনিয়া! রাজা আরও অবাক হইলেন। পরে 
তিনি মুটি়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বোধ হু আপনাদের সঙ্গের এ লোকটি কিছু 
জান্লেও জান্তে পারে !” ইহা! শুনিয়। একজন ফকির মুটিয়াকে ইসারা করিক্ব! কাছে 
ডাকিয়! জিজ্ঞাস" কক্লি, “কেমন হে! তুমি এর কিছু কারণ বল্তে পার? কি-জন্তে 
কুক্কুরী-ছ্ুটিকে নির্দয়ভাবে মারা হল?” ফুটিয়া উত্তর কারল, "আমি পরমেশ্বরের শপথ 
করে বল্তে. পারি, আমি এর কিছুই কারণ জানি না” রাজ ও তাহার সঙ্গীরা আগে 
মনে করিয়াছিলেন যে, এ োকটি রমণীগণের পন্িবারের কেহ হইবে, কিন্ত সে যখন 
নিজের পরিচয় দিল, তখন তাহাদের জানিবার আশা! বিফল হইল। যাহা হউক 
রাজা দৃঢ় সম্কর করিলেন, এ-বিষর সমস্ত না জানিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। কাজেই 
তিনি শেষে ঠিক করিণেন এ-বিষয় মেয়েদেরই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । তাহার পর 
সঙ্গীগণকে বলিলেন, «ওহে ! তোমরা মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমরা এই 
বাড়ীর মধ্যে সবস্থদ্ধ ছয়জন পুরুষ আছি, এর! তিনজন মেয়েমাঙ্থষে আমাদের কি অনিষ্ট 
করতে পাবে? এস আমরা ওদেরই সাহস করে এ কথা জিজ্ঞাসা করি।” বুদ্ধিমান 
মন্ত্রী জাফরের এ প্রস্তাব পছন্দ না হওয়াতে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, 
£মেয়েদের একথা জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্তান্ন। আমরা যে শপথ 
করে এই বাড়ীতে ঢুকেছি ত। আমাদের রক্ষা করা উচিত। বিশেষতঃ এ-রকম ব্যবহার 
করলে আমাদের অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা আছে ।” 

মন্ত্রী এই-কথ! বলিয়া রাজাকে একধারে লইয়া গিক়্। কহিলেন, “মহারাজ ! এখন 
রাত প্রায় ভোর হল। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষ! করুন, সকালে আমি এই তিনটি মেয়েকে 
আপনার সিংহ1সনের কাছে হাজির কর্ব। আপনি যাযা জান্তে ইচ্ছা করেন, তখন 
সেই-সব বিধর অনারাসে এদের মুখ থেকে গুনতে পাবেন।* যদিও মন্ত্রী এই-রকম সৎপরামর্শ 
দিলেন, তৰুও রাজ। উন্ধা! কোনমতেই গ্রাহ্‌ না করিয়া একটু বিরক্ত হুই়া মন্ত্রীকে কহিলেন, 


ং জারব্য উপন্তাল 


“ক্জী। চুপ কর, তোষার শুধু-শুধু কথ! করে দরকার নেই। আমি আর এক মুহূর্তও ধৈর্য্য 
ধরে থাকৃতে পারি না। এই-দ্েই আমাকে এবিষয়ে ঠিক কারণ জান্তে হবে!” 
মস্ত্রী এই-কথা শুনিয়া চুপ করিলে পর, রাজা সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য 
প্রথমে ছইঅন ফকিরকে অন্থরোধ করিলেন? কিন্তু তীছার! তাহা করিতে রাজী ন! 
হওয়াতে শেষে এই ঠিক করিলেন যে, মুটিয়া এ কথ। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিবে। 

তাহাদের পরস্পর এই-রকম কণাবার্তা চলিতেছে এমন সময় আমিনীর মুর্ছাতত্ক 
হওয়াতে জোবেদী তাহাদের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। “তোমরা! এত ব্যন্ত ছয়ে কি 
পরামর্শ করছ 1” মুটিক়া তখনই বিনীতভাবে উত্তর দিল, প্ঠাকুর়াণী, এই-সব মহাশক্বরা 
জান্তে ইচ্ছা করেন, আপনি কি-জন্তে ছইটি কুকুরীকে নির্দয়ভাবে যার্লেন এবং কি-জন্ই 
বা শেষে তাদের মুখচুম্বন করলেন? আপনি দয়া করে এই-সব বিষয়ের কারণ বলে এদের 
মন ঠাণ্ড। করুন ) এর! এতক্ষণ আমাকে এই-সব বিষয় জিজ্ঞাসা কব্বার অন্ত অস্থরোধ 
কর্ছিলেন ) আর এইন্ন্ই এঁদের মধ্যে তর্কাতকি হচ্ছিল।” জোবেদী ইহা শুনিয়৷ অত্যন্ত 
রাগিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন, তোমরা আমাকে এই-রকম কথ। জিজ্ঞাসা কর্বার 
জন্তে এই লোকটিকে অনুরোধ করেছ ?” তাহারা সকলেই উত্তর করিলেন, “ছা আমরা 
করেছি,» কিন্ত মন্ত্রী জাফরের অমতে এ প্রশ্ন কর হইয়াছিল বলির| তিনি কেবল চুপ 
করিয়া রছিলেন। জোবেদী এই কথা! গুনিবামাত্র রাগে পাগলের মত হইয়া বলিল, 
“তোমরা ভেবে দেখ কিরকম স্মভদ্র ব্যবহার করেছ। আমরা বাড়ীর মধ্যে অসহায় ছিলাম 
বলে তোমাদের এখানে জায়গা দেবার আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, কখনও তোমবা 
আমাদের কাজ দেখে কোন জিজ্ঞাসাবাদ কববে না। তোমরা সে প্রতিজ্ঞ! রক্ষা কব্লে 
না। আমর! যথাসাধ্য তোমাদেব অভ্যর্থনা আর যত্র কব্তে ক্রুটি কবিনি। সেই-সব 
উপকার এই-রক্তম শোঁধ কব্তে -লামাদেব একটুও লঙ্ঞ হল না? যাহোক, তোমরা 
মনে কোবে। না যে, তোমাদের এই অভদ্র ব্যবহারের জন্ত উচিত শান্তি লা দিংশ্ব আমি 
কখনও চুপ করে থাকৃব।৮ এ বলিয়া মাটিতে তিনবার লা মারিপ, তারপর তিনবার 
হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়। বলিল, «"ওবে | তোরা কোথায় আছিস্‌, শীষ্ত আয়!” 
এই-কথা বলবামাত্র হঠাৎ একটা দবজ। খুলিয়! গেল, আর তার ভিতর দিয়! ছয়জন বলবান 
ভীবণ-চেহারাওয়াল! কাঁক্রি পুরুষ খাড়া হাতে ঢুকিয়া এক-একজনকে ধরিয়া মান্রিতে 
ফেলিয়া! তাহ।দের মাথা কাটিবার জোগাড় করিল। 

রাজ। হঠাৎ «ই কও দেখিয়। অত্যন্ত ভয় পাইলেন) এবং মনে মনে আক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন, “হার! কেন আমি মন্ত্রীর কথা অগ্রাহ্হ কব্লাম !” বাস্তবিক এই-সমরে 
সাহারা ছয়জনেই প্রাণ হারাইতেন, কিন্তু মৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের মাথা কাটিবাব আগে 
কাঁফ্রিদিগের মধ্যে একক্গন জোবেদীকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাণী ! এখনি কি এদের 
গলা কেটে ফেলব?” জোবেদী বলিল, “একটু দেরী কর। আগে আমি এদের পরিচয় 
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নিই, তারপর এদের মেরে ফেলো।” এই-কথ! শুনিয়া মুটিয়া আর্তন্বরে বলিল, “ঈশ্বরের 
দোহাই, আপনার! বিনা দোষে আমাকে মেরে ফেল্বেদ না। এই-সব লোকরাই সত্যি 
অপরাধী, আমার এবিষয়ে কিছুমাত্র দোষ নেই।” তাহার পর কাদিতে কীদিতে বলিল, 
“আহা! আমি পরম স্থুখে কাল কাটাচ্ছিলাম। কি অশুভক্ষণেই হতভাগা! কাণ! 
ফকিরগুলার মুখ দেখেছিলাম, তাতেই আমার এই বিপদ ঘটুল। বোধহয় এরা পা দেওয়াতে 
ক্রমে নগরন্দ্ধ জলে যাবে ।” 

জোবেদীর যদিও তখন অত্যন্তই রাগ হইয়াছিল তবুও মুটিয়ার এই-সব কথা শুনিয়। সে 
হাসি থামাইতে পারিল ন।$ কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর ন! দিয়া অন্তান্ত লোক দ্িগকে 
বলিল: “তোমরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাও) তা! হলে এই দণ্ডেই নিজের-নিজের ঠিক পরিচয় 
দাও) তা না হলে এখনি তোমাদের প্রাণও হবে।” রাজ! ইহার আগে জীবনের আশা 
একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন জোবেদীর মুখ হইতে এই-কথা শুনির। তাহার 
মনে একটু আশা হইল। তিনি মনে করিলেন, জোবেদী তাহাকে রাজ! বলিয়া জানিতে 
পাঁরিলে কখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে না। কাজেই নিজের জীবন বাচাইবার 
জন্য তাহার পশ্চিয় (দত মন্তীকে অন্থরোধ করিলেন। স্মবুদ্ধি মন্ত্রী রাজার এই অপমান 
লুকাইক়। রাখিবার জন্য প্রথমে তাহার এী-কথার কিছুতেই রাজী হইলেন না, কিন্তু শেবে 
তাহাকে বাদ্ষবার পরিচয় দিতে বলাতে তিনি অগত্যা বাধ্য হইয়া, নিজের প্রতুর পরিচয় 
দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে জোবেদী ফকিরদিগের দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাসা 
করিল, «কেমন, তোমরা কি ছুইজনে ভাই ?” তাহাতে একজন ফকির উত্তর করিল, “না, 
আমর!1 ভাই নই) তবে এক-রকম ধর্ম নেওয়ার অন্ত সম্প্রতি আমরা ধর্মভাই হুয়েছি।” 
তারপরে সে জিজ্ঞাসা করিল, ''ভাঁগ, তোমরা কি জন্মে অবধি এই-রকষ এক-চোখ ফাণা ?% 
তাহাতে প্রথম ফকির উত্তর করিল, “না, আমরা জন্মে অবধি এরকম নই। কোন 
গুরুতর কারণে আমরা এক-একটি চোখ হবারির়েছি।” অন্ত ফকির বলিল) “আপনার! 
আমাদের সামান্ত লোক মনে কর্বেন না, আমরা হুজনেই রাজার ছেলে। খর্দিও এর 
আগে আমাদের ছুজনের কিছুমাত্র আলাপ ছিল না, তবুও আরজ সন্ধ্যাবেল৷ হঠাৎ ছলে 
একব্র হওয়াতে আমর! পরস্পর ভাল করেই পরিচিত হয়েছি।” ইহা শুনিয়া জোধেদীয় 
রাগ একটু কমাতে সে কাফ্রিদ্দিগকে আজ্ঞা করিল, “তোমবা এখন এদের ছেড়ে দাও, 
কিন্ত অন্ত জায়গায় ম। গিয়ে এইখানেই থাক। এদের মধ্যে যার! ঠিক-ঠিক পরিচয় দেবে; 
তাদের কোন শান্তি দেবার দয়কার নেই, কিন্তু যার! নিজেদেয় জীবনের কথা লুকতে চেষ্টা 
কব্বে তাদের তখুনি মেরে ফেল্বে।” 

নিজের সব-কখ। বলিলেই জীন রক্ষা হবে, এই কথ। শুনিবাধা্জ ঘুটিয়া ব্যস্ত হইয়া 
বলিল, “'ঠাকুরাণী ! আমার সমস্ত কথা আপনারা আগেই শুনেছেন। আমি মোট বহে 
কোনো-রকমে চালাই। আজ সকালে আমি বাঁকা নিয়ে বাজায়ে দীড়িয়েছিলাম।) এমন 
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সময় আপনার বোন আমার মাথায় মোট দিয়ে এইখানে আন্লেন। তখন থেকে আমি 
আপনাদের দয়ার পরম সুখে কালু কাটাচ্ছি। আপনাদের এই অন্থগ্রহথ প্রাণ থাকতে তুল্ব 
না। এই আমার একমাত্র পরিচয় ।” 

মুটিয়ার কথ! শেষ হইবামাত্র জোবেদী তাহাকে বলিল, “তুমি এখনি এখান থেকে 
পালাও, আর কখনও এ-বাড়ীতে প দিও না।” ইহা শুনিয়া বাহক জোড়হাত করিয়া 
বলিল, “ঠাকুরাণী | যখন আমার উপর এত অনুগ্রহ দেখালেন, তখন আর-কিছুক্ষণের 
অন্তে আমাকে এখানে থাকৃতে অনুমতি দিন ) এই-সকল ভদ্রলোকের কথ। শুন্তে আমার 
অত্যন্ত ইচ্ছা।” এই-কথা! বলিরা সে জোবেদীর আসনের এক পাশে গিয়া বসিল, এবং 
উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম” বলিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধস্তবাদ দিতে লাগিল। 
তাহার পর ফকিরদিগের মধ্যে একজন ন্মোবেদীকে নিজ্জের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল। 





প্রথম ফকিরের কথা 


প্রথম ফকির বলিল, ঠাকুরাণী ! যে অদ্ভুত ঘটনায় আমার ডান চোখ অন্ধ হইয়াছে, 
তাহা আপনাকে জানাইবার জন্ত আমাকে নিশ্চয়ই আপনার কথা-মত নিজের জীবনের সব 
কথা বর্ণন করিতে হইবে.। 

আমার বাবা রাজ।। আমার ছেলেবেলায় আমাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ দেখিয়া আমাকে 
উচিত-মত শিক্ষা দিতে তিনি কোন-প্রকার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। তাহার 
রাজের মধ্যে যে-সকল লোক বিজ্ঞানে ও শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তাহাদের 
সকলকে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়া্ছিলেন। যে পবিত্র বইয়ে ধর্শমূল, ধর্ম্মোপদেশ 
ও ধর্ছসন্ন্ধীয় নিয়মাবলী লেখা আছে, আমার লিখিবার পড়িবার একটু ক্ষমতা হুইবামাত্রই 
আমি সেই-সমস্ত বই খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিস্বাছিলাম। এবং ইছাতে সম্পূর্ণক্ূপে 
বিজ্ঞতা লাভ করিবার ইচ্ছার আমি সেই-সকল মহাত্মার্দিগের বই পড়িয়াছিলাম, ধাহা্দিগের 
টীকার কোরানের শক্ত জারগা! ভাল করিয়! বুঝা যার। তাহাতেও থুসী না হ্যা আমি 
ধুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা ও জ্যোতিবশাজ মন 
দিম্না পড়িলাম, এবং অক্লকাল-মধ্যে এই-সকল শান্সে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়! উঠিলাম। 
বিশেষতঃ লিখিবার আমার এমন ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্যের মধ্যে ধাহার! অত্যন্ত 
স্ছলেখক বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন, তাহারাও আমার কাছে হার মানিলেন। 

ক্রমশঃ দেশবিদেশে জামার এত নুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল যে, প্রবল প্রতাপশালী 
ভারতবর্ষের রাজ! আমার সঙ্গে দেখা! করিবার জন্ত একজন দূত পাঠাইয়! নিমন্ত্রণ করিয়! 


প্রথম ফকিরের কথ। ৫৫ 


পাঠাইলেন। পিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিদেশযাত্র! ছাড়া যুবরাজদের বথার্থ জ্ঞানলাভ 
হয় না। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইলেন। ভারতবর্ষের রাঞ্জার সঙ্গে 
তাহার বন্ধুতা হয় ইহাও তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অতএব তিনি আর দেরী না করিয়া" 
আনন্দমমনে রাজযোগ্য উপহার দিয়া কয়েকজন চাকরবাকর সঙ্গে দিয়! আমাকে দুতের সঙ্গে 
পাঠাইয়া দিলেন। 

প্রায় এক মাস-কাল আমর! নির্ব্িঘ্ে পথ চলিলাম। তার পরে একদিন হঠাৎ দু'রে 
একটা প্রকাও ধুলিরাশি দেখিতে পাইলাম। অল্প পরেই নানারকম অন্ত্রশজ লয়! পঞ্চাশজন 
ধন্গ্যু ঘোড়ায় চড়িয়! আমাদের কাছে আপিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ভারতবর্ষের রাঁজাকে 
উপহার দিবার জন্ত দশটা ঘোর্ডার পিঠে নানারকম জিনিষ লইয়া যাইতেছিলাম ) কিন্ত 
আমাদের দলবল বেণী ছিল না) কাজেই তাহারা নির্ভয়ে আমাদের আক্রমণ করিল। 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! অরী হই আমাদের এমন আশ। ছিল না। কাজেই তান্বাদের 
মুখে ভর দেখাইয়া বলিলাম, “আমর। ভারতবর্ষের রাজার দূত, আমাদের কিছু অনি 
করো না, কব্লে মহ। অনর্থ ঘটবে ।” দস্থ্যগণ এই কথায় একটু ও ভর না পাইয়া গব্বিতভাবে 
উত্তর দিল, “তোন্"প্দর রাজাকে আমাদের তর কি? আমরা ততার রাজ্যে থাকি না।” 
এই-কথ। বলিয়া তাহারা আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল| আমি অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত আত্মরক্ষা 
কবিলাম, কিন্তু শেষে আহত হইয়া এবং রাজদূত ও সঙ্গীগণ মারা গিয়াছে দেখিয়া! জয়ের 
আশা একেবারে ছাড়িয়া দিঃ! খুব জোরে ঘোড়াকে চাবুক লাগাইলাম। ঘোড়াও দক্ত্যদের 
অন্পে ক্ষতবিক্ষত হুইয়াছিল, তবুও সে প্রাগপণে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার ক্ষতস্থান 
হইতে ভয়ানক রক্ত পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় ঘোড়া! কিছুদূর গিয়াই মরিয়া গেল। আমি 
তখন অগত্যা ঘোড়া হইতে নামিয়া কীদিতে-কীদিতে হাটিয়াই চলিলাম। সো রাস্তা 
দিয়া গেলে আবার পাছে দস্থ্যদের হাতে পড়ি, এই তরে আমি দুর্গম রাস্তা ধরিয়া যাইতে 
লাগিলাম | এইরূপে সমস্ত দিন ঘুরিবার পর আমি বিকাল বেল! এক পাহাড়ের কাছে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের নীচে একটা প্রকাণ্ড গুহ! দেখিতে পাইয়া আমি তাহার 
ভিতরে ঢুকিন্া শুইনা রহিলাম। পথে বাইতে-যাইতে যে কয়েকটি ফল পাইয়াছিলাম 
কেবল তাহাই খাইয়া কোনো-রকমে ক্ষুধা মিটাইলাম। 

অনেকদিন ধরিয়া! এইরূপে ঘুরিয়া আমি একটিও লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। 
তারপরে একমাস কাটিয়৷ গেলে আমি অনেক-লোকজনপূর্ণ একটি বড় সহরে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। এ সহরে উপস্থিত হইবামাত্র বে-সকল লুনার জিনিষ জামার চোখে পড়িতে লাগিল 
তাহাতে কিছুক্ষণের জন্ত আমি একেবারে নিঞ্জের ছুঃখ ভুলিয়া গেলাম। তারপর সহরের 
মধ্যে ঢুকিয়। অবাক্‌ হইয়া! এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাঁম। একজন দর্জী আপন 
দোকানে বসিরা কাজ করিতেছিল। সে দেখিবাত্র আমাকে বড়ঘরের ছেলৈ বলিয়া গ্রানিতে 
পারিয়৷ আদর করিষ্বা কাছে ডাকিপ্না! মিক্দের পার্খে বসাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাস! 


৫৬ আরব্য উপন্তাস 


করিল। কিছুমাত্র ন লুকাইয়। যে বংশে জন্মিয়াছি, এবং যে ছুর্ঘটনার জন্ত সেখানে গিয়া 
উপস্থিত হইল্লাছি, তাহার আগাগোড়া সমস্ত বৃস্তাস্ত তাহার কাছে বর্ণন করিলাম । দর্জী 
মনোযোগ দির আমার সব কথা শুনিয়। শেষে বলিল, “তুমি আমার কাহ্ছে বিশ্বাস করে 
যেমন নিজের পরিচয় দিলে, কখনও আর কারও কাছে এরকম বোলো না। আমাদের 
রাজ তোমার বাবার পরম শত্র, যদি মহারাজ কোন রকমে তোমার ঠিক পরিচয় পান, 
তাহলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়তে হবে ।৮ আমি এই সছপদেশ দেওয়ার অন্ত তাহার 
কাছে বিস্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, “তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখালে, 
আমি প্রাণান্তেও তা তৃল্ব না। আজ থেকে আমি তোমার পরামর্শ অস্থুমারেই চল্ব।* 
তারপর সে আমাকে ক্ষুধার্ত মনে করিয়া খাওয়াইল, এবং থাকিবার নিমিত্ত নিজের বাড়ীতে 
জান্বগা! দিল। 

তারপর একদিন দব্জী আমাকে কাছে ভাকিয়। জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন, তুমি নিজের 
থাওয়াপরা চালাবার মত কি কোন বিষয়কর্্ শিখেছে? তোমার মত ভাল বংশের ছেলের 
পরের খেয়ে থাক! আমার ভাল মনে হয় না। আমি উত্তর করিলাম, “আমি ব্যাকরণ, 
সাহ্ত্যি আর অলগ্কারাদি ভাল করেই শিখেছি, বিশেষ করে লেখাতে আমার খুব ক্ষমত। 
আছে।” সে বণিল, “এ-সব বিষ্যাঘ তোমার এখানে থাওয়াপরা চালান খুব পক্ত, কারণ 
এদেশে এসব বিদ্যার প্রতি লোকের কিছুমাত্র টান নেই। তোমাকে বেশ সরল দেখ.ছি 
কাজেই তোমাকে একটি পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি। যদি সেইমত চল, তাহলে পেটের 
ভাতের অন্য অন্তের খোসামুদি না করেও স্থচ্ছন্দে তোমার দিন চলে যেতে পার্বে। এই 
সহরের শেষের দিকে এক প্রকাও বন আছে। তুমি রোজ সেখানে গিয়ে কাঠ কেটে 
বাজারে বিক্রি কব্তে থাক। ত।হলে তোমার যথেষ্ট লাভ হবে, অথচ লোকে তোমার 
পরি জান্তে পাব্বে না । যে"পর্যস্ত জরগণীশ্বর তোমার প্রতি দয! কবে তোমাকে এ- 
বিপদ থেকে উদ্ধার ন। করেন, তৃমি সে পথ্যস্ত এই উপায়ে এখানে থাক। আমি তার জন্তে 
লীজই তোমাকে একগাছি দড়ি আর একখান কুড়ল আনিরে দেব. একাল অত্যন্ত 
কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য হইলেও, আমি অন্ত উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইলাম। 
পরদিন দর্জী একখান৷ কুড়,ল। একগাছ। দড়ি আর একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাখা আমার হাতে দিল, 
এবং বে-সকল গরীধলোক বম হইতে কাঠ আনিরা বিক্রি করিয়া সংসার চালায়, তাহাদের 
সঙ্গে করিয়া আষাকে বনে লইরা যাইবার জন্ত তাহাদের অনেক অন্থুরোধ করিল। তারপর 
তাস্বারা জানাক্ষে সঙ্গে করিয়া! বনমধ্যে লইন্বা গেল, এবং প্রথমদিন আমি যে কাঠগুলি 
কাজজিজাম, তাহ! বাজাজ বিক্রি করাতে আমি আধ মোহর পাইলাম। এই-রকমে প্রতিদিন 
কিছু-কিছু উপায় করিয়া! আমি কিছুদিনের মধ্যেই কিঞধিৎ জমাইলাম, এবং দরজীর কাছে 
বাকা কিছু ধার ছিল শীঙ্ঘই তাকা শোধ করিলীাম। 

এক-বৎসরকাল আমি এই-ছাবে বনের মধ্যে কাঠ কাটিতে গিক়াছিলাম। একদিন 


প্রথম ফকিরের কথা ৫থ 


অন্তদিন হইতে বেশী দুরে গিগা একটি হুল জাগার উপহ্থিত হইব। একট গ|ছের গোঁড়! 
কাটিতেছি এমন সমগ়্ে হঠাৎ তাহার নীচে চোখ পড়াতে দেখিলাম, মাটির মধ্যে একট! 
লোহার দরজ। লাগানো রহিয়াছে । আমি তাহ! দেখিবামাত্র তাহার উপরের মাটি সরাইয়। 
ফেলিয়া দরজ। খুলিয়া ফেলিঙাম। তাহাতে ভিতরে একট! সিড়ি দেখিতে পাইস়। কুড়,ল 
হাতেই তাহার ভিতর ঢুকির! পড়িগাম। ক্রমে পিড়ি বাহিন। নীচে নামির। দেখিগাম যে, 
আমি এক চমৎকার অট্ট/পিকার মধ্যে ঢুকিয়াছি! এ বাড়ীতে এমন আগো যে, হঠাৎ 
দেখাতে আমার এমন তুল হুইপ, যেন উহা মাটির উপরেই আছে। তারপরে মণির খামের 
উপর তৈন্ারী এক বড় দালানের মধ্যে ঢুকিরা চারিদিকে তাকাইতেছি এমন সমক্কে পরম 
রূপবতী এক যুবতীকে আমার দ্রিকে আসিতে দেখিয়। আমি একমনে তীহারই আশ্চর্ধা 
দৌন্দধ্য দেখিতে লাগিলাম। তারপর এ রমণী আমার কাছে আপিলে, আমি তাহাকে 
নমস্কার করিলাম । তাহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পতুমি কে? মাগুব না 
দৈত্য?” আমি উত্তর করিলাম, “ম্থন্দরী! আমি মানুষ, দৈত্যদের সঙ্গে আমার কোনে! 
সম্পর্ব নেই।” এই কথায় মেয়েটি এক দর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “এখানে তুমি কি 
করে এলে? প1৮শ বংসর আমি এর মধ্যে বাস কর্ছি, কিন্ত কখন একটিও মানুষের মুখ 
দেখতে পাইনি ।” 

আমি কেবল মেয়েটির সৌন্দধ্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন আবার তাহার নত্রতা 
ও ভদ্রত। দেখিয়া আমার মনে একটু সাহস হওয়াতে আমি তাহাকে বলিলাম, “সুন্দরী ! 
আপনার সঙ্গে এমন আশ্চধ্যভাবে দেখা হওয়াতে, আমি যেকত আহ্লাদিত হলাম, তা 
বল্‌্তে পারি না) যদিও আমি খুবই দুর্দশায় পড়েছি) তবুও এ অবস্থাতেও এখন নিজেকে 
ভাগাবান মনে কব্ছি।” তার পরে তাহার কাছে সরলভাবে নিজের পরিচর দিয়া যে 
ছর্ঘটনার জন্য সেই অপূর্ব পাতালপুবীর মধ্যে ঢুকিয়াছিলাম তাহা "হর কাছে বর্ণনা 
করিলাম। তাহা শুনিয়। পেই মেরেটি আবার দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
যুবরাজ! যদিও তুমি এই অদ্রাপিকাকে অপূর্ব বল্ছ তবুও আমার পক্ষে এটা বমের 
বাড়ীর মত ভগ্মানক ! কারও বাড়ী যতই সুন্দর হোক ন। কন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধ থাকৃতে 
হলে তার কখনই সুখ হর না। আমি আৰুম্‌ দেশের রাজার মেয়ে । ৰাবা নিজের এক 
তাইয়ের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করে মেসের বিয়ের জন্য রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎদব 
কর্তে আজ্ঞ। দিলেন । প্রজার। অ|মার বিধের রাত্রে জরধবনি করে সহরের মধো মঙ্তোৎসৰ 
করছিল, এমন সমর হঠাৎ একটা দৈতা এপে বিরে শেষ হবার আগেই আমাকে নিষ়ে 
আকাশে উড়ে গেল। . 

“আমি দৈত্য দেখে মুচ্িত। হয়ে(ছল।ম, কাজই তখন কি কি ঘটেছিল তার কিছুই 
জান্তে পারিনি, কিন্ত আবার জ্ঞান হলে দেখলাম, দৈত্য আমাকে এই অন্রালিকার মধ্যে 
এনে রেখেছে । নিজের এই দুর্গত দেখে প্রথমে আমি কয়েকদিন অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে 


ডি আরব্য উপন্তাস 


কেবল কান্নাকাটি করতে লাগলাম। অবশেষে অন্ত উপার ন। দেখে ক্রমে আপন অবস্থাতেই 
সন্ধ হরে রইলাম। যুবরাজ | পঁচিশ বংসর আমি এই পাতালপুৰীতে ররেছি, এর মধ্যে 
যখন যা চেয়েছি, দৈত্য তখনই আমাকে তা এনে দিয়েছে। সে দশ দিন অন্তর আণার 
কাছে এসে বলে, 'আমার বিয়ে কর। আমি এ পর্যান্ত রাজী হইনি। আমার শোবার 
ঘরের দরঞ্জার কাছে সে একখানি ম্পর্শপাথর রেখে দিরেছে। অন্ত কোনো সময়ে আমার 
তার সঙ্গে দেখা কর্বার প্রয়োজন হলে, আমি এ পাথর ছুই, তাতে সে তধুনি আমার কাছে 
এসে উপস্থিত হর। আজ চার দিন হল সে আমার কাছে এসেছিল, আর পাচদিন 
তার এখানে আম্বার কোনো সম্ভাবন। নেই । অতএব তুমি দর! করে এই করেক দিন 
এখানে থাক, ত৷ হলে আমি যথাসাধ্য তোমাকে সন্ত রাখতে চেষ্ট। কর্ব।” 

রাজকুমারী আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবেন। আমি তাহ! দ্বপ্রেও ভাবি নাই! 
সৃতরাং তিনি এক্সপ প্রার্থনা করাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়৷ তখনই তাহাতে 
রাজী হইলাম। তারপর রাজকন্তা আমাকে এক সুন্দর ন্গানাগারে লইয়৷ গেলেন। আম 
ন্নান করিয়া নিজের ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া সুন্দর পোষাক পরিলাম। তারপরে নানারকম 
সুস্বাহু খাবার খাইতে বসিলাম। এবং ছুঙ্জনে গল্প করিয়! দিনের বাকী ভাগ পরম সুখে 
কাটাইয় দিলাম। পরদিন ছুপুর বেলা খাইবার সময়ে আমি বলিলাম_-“রাজকুমারী ! 
অনেকদিন পর্যস্ত আপনি মরার মত এই অন্ধকার পুরীতে থেকে লোকজনের সঙ্গন্থ 
থেকে বঞ্চত আছেন। অতএব আমার ইচ্ছ। যে, আপনাকে এই কঠিন কারাগার থেকে 
মুক্ত করি।” ইহা! গুনিস্বা রাজকুমারী একটু হাপিরা বলিলেন, “যুবরাজ | চুপ করঃ 
এসব কথা আর কখন মুখেও এনে না, দৈত্য এখানে কেবল একদিন আসে) অন্ত নক়্ 
দিন এখানে থাকলে আমি মানুষের মুখ দেখে এইখানে থেকেই পরম স্থুথে কাল কাটাতে 
পারি।” আমি বলিলাম, “রাজকুমারী | তুমি কেবল দৈত্যেপ্ন ভয়ে এমন কথা বল্ছ। 
কিন্ত আমি তাকে কিছুমাত্র ভয় করি না! ভাল, আমি এই স্পশপাথর গুড়ে। করে দিচ্ছি, 
দেখি সেএসে আমার কি কর্তে পারে। সে যতই সাহসী বাধলবান হোক না কেন, 
আমার কাছে ত!কে নিশ্চই হার মান্তে হবে। আমি শপথ করে বল্ছি একেবারে সমস্ত 
দানববংশ ধবংস না করে আমি কখনই ছাড়ব ন।।” পাথর ছু ইলে যে মহ। অনর্থ ঘটিবে তাহা 
রাজকন্ত৷ বেশ জানিতেন, কাজেই তিনি আমাকে বারবার বারণ করিয়। বলিলেন, “রাগকুমার ! 
কখনও দৈত্যের স্পর্শপাথর ছুঁয়ো না, ছুঁলে আমাদের চজনেরই মহা বিপদ হবে ।” তখন 
আমার মতিত্রম হইন্বাছিল, এজন্ত তাহার সেই কথায় কান না দিয়া আমি অশুভক্ষণে সেই 
পাথরের উপর এক লাখি মারিলাম, তাহাতে তাহা তখনই টুক্র! টুক্রা হইয়া! গেল। 

দেখতে দেখিতে দেই সমস্ত অট্রালিকা ক্লাপিতে আরম্ভ হইল, চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে 
ঢাঁকিয়। গেল এবং মধ্যে মধ্যে বিছ্যৎ চম্কাইয়। বাজ পড়ার মত বিকট শব্দ হইতে লাগিল। 
হঠাৎ এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া আমার জ্ঞান হইল, এবং ছুর্ব দ্ধির জন্ত আমি যে কি-রকম 


প্রথম ফকিরের কথ। ৫৯ 


মুখের কাঁজ করিয়াছি, তখন তাহ। বুঝিতে পারিলাম। তারপর রাজকম্যান্ষে সম্বোধন 
করিয়া! বলিলাম, প্রাঁজপুত্রী ! হঠাৎ এ আবার কি হল?” তাহাতে তিনি উত্ততপ 
কয়িলেন, “আর কি হবে? দর্কনাশ উপস্থিত। আমার যা হয় হবে, এখন তুমি নিজের 
দীবন রক্ষার উপায় (দখ, প্র এখান থেকে পালাতে না পারলে তোমার আর কোনো- 
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বিকটাকার দৈত্য গ্লাঞ্কচ্াকে জিজ্ঞাস। বিল, “তার কি হয়েছে ?” 


রকমেই নিস্তার নেই।” এই কথা শুনিবামাত্র আমি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়। সে স্থান ছাড়িয়া 
পলাইলাম, কিন্তু তখন বুদ্ধিন্ন ঠিক না থাকাতে দড়ি আর কুড়ল আপনার সঙ্গে লইয়া 
আসিতে ভূলিয়! গেলাম । পরে তাড়াতাড়ি সি'ড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ 
সেই অট্টালিকা ছভাগ হইয়! গেল, এবং তাহার মধ্য দিয়া একটা বিকটাকার দৈত্য পুরীতে 
ঢুকিরা ভরানক রাগিয়! রাজকন্াকে জিজ্ঞাসা করিল। “তোর কি হয়েছে, তুই ফি-জন্যে 
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আমাকে ডেকেছিস্‌ ?” রাজজকন্ত! বলিলেন) ''আমার পেটে অত্যন্ত ব্যথা হওয়াতে একটা 
বোতল থেকে একটু মদ নিয়ে পান কব্ছিলাম। তাতে একটু মত্ততা জন্মেছিল। এজন্য 
হঠাৎ তোমার পাথরের উপর পড়ে যাওয়াতে দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানি ভেঙে গিয়েছে, অন্ত 
কিছুই হয়নি ।” ইহা শুনিয়া দৈত্য রাগিয়া বলিল, “ওরে দুশ্চরিত্রে! তুই অত্যন্ত 
মিখ্যাবাদিনী। ভাল, বল্‌ দেখি, এই দড়ি ওকুড়ালি কোথা থেকে এল?” রাজকন্া 
এই-কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইবার ভাণ করিয়া বলিলেন, «আমি এর 
কিছুই ভানি না। এর আগে এখানে এসব কিছুই ছিল না। তুমি যেমন 
বেগে এসেছ তাতে বোধ্হয় তোমার সঙ্গেই এসে থাকবে) তুমি তা জান্তে পারনি ।” 
দৈত্য এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়া রাঁজকুমারীকে অনেক গালাগালি দিল এবং 
শেষে তাহাকে অত্যন্ত নিষ্ুরভাবে মারিতে লাগিল। রাজকন্ার কান্নার শব্দে সেই 
সমস্ত পুরী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমারই ছূর্বদ্ধির জন্ত তাহাকে এত যাতনা! ভোগ 
করিতে হুইল ভাবিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কিস্তু আমি তখন 
নিজের প্রা রক্ষা «করিতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সেই নির্দোষী মেয়েটিকে এ-রকম 
বিপদে ফেলিয়াও তাহার উদ্ধারের জন্ঠ দৈত্য সাম্নে যাইতে কোন-মতেই সাহসী হইলাম 
মা। তারপর তাহার কান্না আর সহা করিতে না পারিয়া, সি্ড়ির মধ্যে নিজের যে পুরানো 
কাপড় আর জ্ধাম! রাখিয়াছিলাম শীঘ্র তাহাই পরিয়া উপরে উঠিয়৷ মাটি দিয়া ওপ্ু দ্বার 
ঢাকিয়। ফেলিলাম, তারপরে কিছু কাঠ জোগাড় করিয়া শীত্্র সহরের দিকে চলিলাম। কিন্ত 
তখন ভয়ে আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে; কাঠ কাটিবার সময়ে কিকি ঘটিয়াছিল তাহ 
এখন কিছুই মনে হয় না। 

আমি বাড়ী ফিরিয়া আমিলে; দর্জী। আমার কাছে আসিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিল, 
প্রাজকুমার ! কাল থেকে তোমাকে দেখতে না! পেয়ে আমি যে টি-রকম উীদ্বগ্ন ছিলাম 
তা বলতে পারি না। মনে মনে কতই ভয় কর্ছিলাম, এক-একবার ভাবছিলাম, নিশ্চয়ই 
কোনো লোক তোমার ঠিফ পরিচয় জান্তে পেরেছে ! যা হোক এখন যে তুমি ভালয় 
ভালয় ফিরে এসেছ এতে আমি খুবই খুসী হলাম আর তার জন্যে আমি পরমেশ্বরকে অনেক 
ধন্যবাদ দিচ্ছি?” দর্জীর এই-রকম প্সেহপুর্ণ কথা ভুঁনিয়। আমি তাহাকে ন্মস্কার 
করিলাম। কিন্ত বনের মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিক়াছিল তাহার কিছুই বললাম না। পরে 
নিজের ঘরে গিয়া! নিজের নির্ব,দ্ধিতার কখ! মনে করিয়া নিজের যথেষ্ট নিন্দা করিতেছি, এমন 
সময় ঘর্জী আমার কাছে আসিয়। বলিল, “একজন বুড়ো তোমার দড়ি আর কুড়ুল হাতে 
করে বাইরে দীড়িয়ে আছে আর বল্ছে যে, সে সেই-সব জিনিষ পথে কুড়িয়ে পেয়েছে । 
এখন সেই লোকটি তোমার জিনিষ তোমাকে দিতে চায়, কিন্তু অন্য কারো হাতে সেগুলি 
দিতে তার বিশ্বাস হয় না। এফবার তুমি বাইরে চল।” এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে 
জমার বুক কাপিতে লাগিল। দরজী আমার মুখের দিকে চাহিয়। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি 
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এমন ভয় পেলে কেন? সবেমাত্র এই করেকটি কথা তাহার মুখ হুইতে বাহির হইস্বাছে, 
এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরের দরগ| খুলিয়। .গল, 'এবং দড়ি কুড়াল হাতে একটি বৃদ্ধ ঘরে 
ঢুকির়া আমাকে বলিল) “আমি দৈভারাঁজ ইব (লযের দৌভির। আমি জান্তে ইচ্ছা করি 
'আম।র হাতে এই যে দড়ি আর কুড়াল রয়েছে এগুলি তোমার কি না?” 
আমি এত ভীত ও অবাক্‌ হুইয়াছিলাম যে, তখন আমার মুখ হইতে একটিও কথা 
নাভিব হইল না। ত। ছাড়া দৈত্য আমাৰ উত্তরের অপেক্গশাও করিল না। সে প্রশ্ন 
করিয়াই আমার কোমর বাণিক়া বেগে আমাকে ঘর হইতে বাহির করিল এবং আমাকে 
লইয়া একেবারে শন্টে উঠিল। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে নামিয্া লাথি মারিয়া 
পৃথিবীকে ই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া গেল। তার পরেই 
দেখিলাম আমি দেই পাভালপুরীর মধ্যে মাসিয়াছি এবং রাজকুমারী বিবন্জা ও ধনাবনুষ্িত 
হইঈয। মনা? মত পড়িয়। রহিয়াছেন। '্াহার সেই স্থকোমল শরীর একেবারে রাক্তে ভাঁসিয়া 
গিয়াছে) আধ চাখ দিয়। দল বহিতেছে। 
দৈতা আমাকে ঠা্জকুমারীর কাছে লইয়া গিরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে 
বিশ্বাতদাতিিল '- ন বল্‌ দেখি মান্তঘট। তোকে ভালবাসে কি না?” ঝাজকুমারী একবার 
আনান পেছক ব্যার্রিজাতব চাহিয়। বলিলেন) এ লোকটিকে আমি এইমাত্র দেখচি, এর 
আগে কনও দেগিনি ।* দৈত্য ইহা শুনিয়া গে অধীব হুইযা বলিল, ॥9রে পাঁপীয়সী, 
যার জগ্যা “তকে এই-১ম ৭ যন্ত্রণা ভোগ কব্তে হচ্ছে, তাঁকে তুই চিপিস্‌ না, এ বল্তে তোর 
কিছু ৭জ্জা হল ন।?” বাজকন্তা বলিলেন, "যখন আমি একে বাস্তবিকই চিনি না, তখন 
কি করে মিথ্যা কণা ধাল এই নিরপরাকী মানুষের প্রাণনাশের কারণ হব? দৈত্য ইহা 
শুনিয়া! বাঙ্কন্তার হাতে একখান খাঁড়া দিয়া বলিল, “ভাল, যদ্দি তুই একে এর আগে 
কখন দেখিস্নি, তাহলে এই খাঁড়া দিয়ে এখনি এর মুড কাট ।” -জকুমারী বলিলেন, 
“হায়, আমি কি বনে আগনার আজ্ঞা পালন করব? আমার এমন শক্তি নেই যে 
খড়াটা টুনি, আর দিই আমার শাক থাকৃত* ত। হণেই বা কি করে যাঁকে আমি 
কখন গোঙেও (দরিনি, সেই দির্দোধী লোকের উপর অঙ্জীঘাত করতে পারি?” ইহা 
শুনির1 দৈত্য খলিল। ''আর বেশী প্রমাণের দধ্কাব নেই, এতেই তোর অপবাণ প্রমাণ 
হচ্ছে” পরে সে আমাৰ দিকে চাহিয়া বলিল, “কেমন, তুই এই জীলোকটিকে জানি?” 
যদিও আমি কাজকুমারীর সমস্ত যন্ত্রণা ভোগের একমাত্র কারণ, তবুও তিনি আমার 
প্রতি যেরকম “সৌঁজনা দেখাইলেন, আমিও তাহার প্রতি সেই-রকম ভাগ বাবার না 
করিলে, নিতান্ত ন*১ আর কুতশ্বের মত কাক করা হইবে, এই ভাবিয়। আম বলিলাম, “হে 
দৈতারাজ ! যে লোককে আমি এর আগে কখন দেখিনি, তাব “ঙ্গে কি কবে "দামার 
আলাপ থাকবে 1" ইহ! শুনিয়া দৈতা একটু হাগিদা খলিল, ভাল মন্দ সঁতাই তোর 
এর গ্ণিত ভাজবাস। ন। থাকে, তবে এপি এই খাড়ী দিযা “ই পাশিষ্ঠার মাথা “কাটে ফল, 
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তাহলে তোকে নিরপরাধী জেনে আমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা কর্ব। আমি ব'ললাম। “হে 
দৈত্যরাজ ! আমি আপনার আদেশ পালন করুতে দ্াজী আছি। এই কথ! বলিয়। আমি 
তখনই খাড়াখানা তুলিয়। লইলাম। আমি খাড়া হাতে রাজকন্যার সাম্নে উপস্থিত 
হইবামাত্র তিনি ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখাইলেন যে, নিজের প্রাণ দিয়া যদি আমার প্রাণ 
রক্ষা “হয় তাতে তিনি বিলক্ষণ প্রস্তত আছেন। কিন্তু তখন আমার জীবনের উপর এমন 
মমত। ছিল না যে, নিত্তান্ত নিষ্ঠরের মত সেই নিরপরাধ স্রীলোকের কোমল শরীরে 
অক্জীধাত করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করি। কাজেই আমিও স্টানাকে ইঙ্গিতে নিজের 
ইচ্ছা জাঁনাইলাম। তাহাতে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে আমি 
কাটিবার ছলে খাড়া তুলিয়াই হঠাঁৎ সেখান! মাটিতে ফেলিয়৷ দিয়া দৈত/কে বলিলাম 
“হে দৈত্যেশ্বর ! «ই নির্দোষ মেয়েকে হত্যা কব্তৈে আমার হাত উঠছে না। আমি 
এখন াপনার অধীনে আছি। ইচ্ছা! হয় আমাকে মেরে ফেলুন, কিন্তু আমি কখনই 
জীহত)ার জন্যে মহাঁপাতকী হয়ে অনস্তক1ল নকুক ভোগ করতে পাঁব্ব না” দৈত্য কহিল, 
“তোবা ছুজনেই আমার কথা অগ্রাহ্থ কব্মল। থাক্‌ আমি তোদের ছুজনেরই উচিত শাস্তি 
দিচ্ি।” এই-কথা বলিয়া সে তখনই খাড়। দিয়া রাজকুমারীর এক হাত কাটিয়া! ফেলিল। 
তাহাতে ভিনি অন্য হাতের ইঙ্গিতিই আমার কাছে অন্তিম বিদায় লইয়। গাণতযাগ 
করিলেন । 

হঠাৎ এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া আমি বজ্রাহতের মত মুর্ছিত হইয়া পড়িলাম। 
কিছুক্ষণ পরে মুঙ্ছা ভাঙিলে দৈত্যকে বলিলাম, “হে দৈত্যরাঁজ ! আমাকে আর কেন 
এই-সব যন্ত্রণা ভোগ বব্বাঁব জন্তে রাখছ? আমাকেও গপ্র মেরে ফেলে, এই অহ 
যাঁতনার হাত থেকে রক্সা কর।” দৈত্য বলিল) “বিশ্বাসঘাতিনী জ্ীলোককে আমব! 
এই-রকম ওঠিফল দিয়ে থাকি। ইচ্ছা কক্‌লে তোমারও গ্রাণবধ কব্তে পারি? কিন্তু দয়া 
করে একটু লঘু দও দিতে ইচ্ছা করি। তোর আরমানুষের পরীর রাখব ন।) তোর 
কুকুর, বনমানুষ, সিংহ বা পাখী যা হতে ইচ্ছ। হয় আমাকে স্পষ্ট করে বল্‌ !” 

দৈত্য আমাকে গাঁণে মারিবে না শুনিয়া আমার একটু আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু মানুষ 
হইয়। পণ্ডশরীরে থাকাও নিতাস্ত ক্টকর মনে করিয়া! আমি তাহাকে বিস্তর স্ততি মিনতি 
করিয়া বলিলাম, “হে দৈত্যেশ্বর, আপনি দাগ দুর করুন। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে 
জীবন-দাঁন করলেন, তবে আর আমার প্রতি অন্ত-রকম দণ্ড বিধান কর্বেন না। যেমন 
একজন সাঁধু নিজগুণে তার হিংসাকারী প্রতিবাসীর অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, সেই-রকম 
আপনিও আমাকে দরা করে ক্ষমা করলে আপনার এই অন্থগ্রহ আমি চিরজীবন মনে 
রাঁখব।” দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, ”সেই ছুই প্রতিবাসীর মধ্যে কি ঘটেছিল?” আমি 
বণিলাম, “হে দৈত)রাজ ! আমি তাদের সমস্ত কথাই বল্ছি| আপনি গুস্ছন--” 


ছুই প্রতিবাণীর কথ 


কোনো নগরে ছইজন প্রতিবাসী পাশাপাশি ছুই বাড়ীতে বাস করিত। যদিও তাহাদের 
মধ্যে একজন অন্তজনের যথেই উপকার করিয়াছিলেন, তথাপি এ উপকৃত লোকটি নিজের 
উপকারীর কৃতঙ্ঞত। স্বীকার ন। করিয়! সব-সময়ই তাহার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিত। 
তাহাতে &ঁ সাধু মনে করিলেন, একদঙ্জে থাকাতেই তাহার প্রতিবাপীর ননে হিংস! 
জন্মিয়াছে। কাজেই যাহাতে ভবিষ্যতে আর এ-রকম না ঘটে তার জন্ত তিনি নজের 
বাড়ী অন্ত জায়গায় কর্বার সঙ্কর্প করিয়া বাড়ী ও অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রয় করিলেন। 
শর পরে তিনি রাজধানীর এক কোণে অনেক দাম দিয়! একটি বাঁড়ী কিনিলেন। এ 
বাড়ীর মধ্যে একটি চওড়া! উঠান ও তাহার পাশে এক গভীর করা ছিল এবং বাড়ীর সাঁণ্নে 
একটি সুন্বর বাগান ছিল৷ 

সাধু লৌকটি এঁ বাড়ী (কিনি! নিশ্চিন্তভাবে জীবনের শেষভাগ কাটাইবার জনা সন্যানীর 
বেশে সেখানে বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট 
কুঠরী কয়! এন্তাগ্ঠ সন্যাপীকে থাকিবাব জায়গ। দিতে লাগিলেন। ত্তাার এই যশ 
দেশবিদেশে ছড়াইন্তা পাড়ল, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই শ্রদ্ধা'পদ 
হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখান হইতে আসির়াছিলেন, তাহার সুখ্যাতি ক্রমশঃ: সেই জারগ। 
পর্যন্ত প্রচারিত হওয়াতে, এ হিংস্থক লোকটির মনে অত্যন্ত হিংসা হইল। তাহাতে সে 
যেকোনো-প্রকারে & দয়ালু লোকটির অনিষ্ট করিবার ইচ্ছান্ন নিজের বাড়ী ছাড়িয়। তাহার 
বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উদারচিত্ত সাঁধু তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার সব অপরাধ 
'হলিয়া গিষা তাহাকে আদর কবিয়! অভ্যর্থনা করিলেন। তখন এ হিংসক ছল করিয়া 
তাঁহাকে বলিল, “আমি নির্জনে তোমাকে কোনে দন্কারী বিষয় »ানাবার জন্যে কষ্ট 
স্বীকার করে এখানে এসেছি । এখন সন্ধ্য/ হয়েছে । অতএব তুমি এই-সকল সন্গাসীদের 
নিজের নিঙ্গের ঘরে যেতে অনুমতি দিলে, আমি গোপনে তোমাকে সেই বিষয় বল্তে 
পারি।” সাধু তাহার প্রার্থনান্থদারে তখনই উদাসীনদিগকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া 
দিলেন। 

পরে তাহার! ছুজনে উঠানের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকরকম কথাঁবার্ত, 
কহিতেছে, এমন সময় হিংদক উঠানের পার্থ কৃয়া দেখিতে পাইন্না আপনার ছুষ্ট অভিপ্রায় 
সিদ্ধ করিবার জন্য কথা বলিতে বলিতে & সাধুকে তাহার দিকে লইয়! গেল, এবং কিছুক্ষণ 
পরে তাহাকে অন্তমনক্ক দেখিয়া হঠাৎ ধাক| দিয় কৃয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। তখন সেখানে 
কেহই ছিল না । কাজেই তাহার এই ত্বণিত কাঁজ কেহই দেখিতে পাইল না। তারপর 
সেই হষ্ট লুকাইয়! সেস্থান হইতে বাছির হইল এবং আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়া 
আনন্দে বাড়ী চলিয়া! গেল। 


৬৪ আরব্য উপন্তাস * 


& পুরানো কুয়ার মধ্যে অনেককাল অবধি কতকগুলি পরী ও দৈত্য বাদ করিত। তাহার! 
& সাধুকে কৃয়ার মধ্যে পড়িতে দেখিক্া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহাতে তিনি কোনে। 
আঘাত ন! পাইয়া কুপ্নার তলায় গিরা উপস্থিত হইলেন। এত উচু জায়গা হইতে পড়াতে ও 
যে ত্তাহার গায়ে কিহমাত্র আঘাত লাগিল না তাহাতে তিনি আশ্চর্য হইলেন, কিন্ত ইহার 
কারণ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ছুইজন দৈত্যের এই-রকম পরস্পর 
কথাবার্তা তিনি শুনিতে পাইলেন। একভ্রন বলিল, *'আমরা যার জীবনরক্ষা কব্লাম, 
ইনি কে তাজান?” অপর ব্যক্তি বলিল, “ন।, আমি তা জানি না।* তাহা শুনিয়া 
প্রথম ব্যক্ত বলিল, “ভাল, আমি তোমাকে তা৷ বল্ছি শোন। এই সদাশয় লোকটির একজন 
প্রতিবাদী অকারণে এর হিংসা করাঁতে ইনি নিজের গুণে তার প্রতিহিংসা না করে নিগ্গের 
পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে দিরে এইখানে এসে বাস কর্ছিলেন। এখানে এসেও ইনি নিজের 
বদান্ততাগ্তণে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ কব্ছেন শুনে এর প্রতিবাসীর মনে অপহ্ যন্ত্রণা হওয়াতে 
সেএখানে এসে এঁকে মেবে ফেল্বার জন্তে এই কু়্ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমরা না 
থাকলে আজ এই নিরপরাধী সাধু ব্যক্তির নিশ্চয়ই প্রাণ যেত। এখন এই দেশে এই মহাত্মার 
এমন নুখ্যাতি হয়েছে ষে, কাছেরই এক দেশের রাজ! নিজের মেয়ের কল্যাণকামনার় এ র 
সঙ্গে দেখা কর্ধার জন্ঠে আগামী কাল এখানে আস্বেন ঠিক করেছেন । 

তবিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাস করিল» "ভাল, এই সন্ন্যাসী-পুরুষকে দিয়ে রাজকন্তার এমন কি 
মঙ্গল হতে পারে যে, তার জন্তে রাজা নিজে এর সঙ্গে দেখা কব্তে আস্বেন 1” তাহাতে 
প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, “কেন, তুমি কি এর আগে €শান নিখে, এ রাঙ্কন্তাকে তৃতে 
পেয়েছে? যে উপায়ে এই সাধু অনায়াসে রাজ কন্যাকে সুস্থ কব্তে পাব্বেন ত। বল্ছি 
শোন। এই সাধুর মঠে একটি. কালো বিড়াল আছে। তার লেজের গার একটি শাদা 
চিন আছে। এ জারগা থেকে সাতগাছি লোম তুলে আগুনে ফেল্লে তার থেকে একটু 
ঘোনা বার হবে। সেই ধোয়া রাজ্কন্যর মাথায় লাগামান্র তিনি একেবারে সেরে যাবেন, 
ভূত আর কখনও তার কাছেও আস্তে পান্বে না।” তাহারা ছুজনে এই-রকম কথাবার্ত। 
বলিয়। চুপ করিল। সাধু তাহা মনোযোগ দিয়। আগাগোড়। গুনিলেন। ক্রমে রাত্রি ভোর 
হইলে তিনি কৃত্বার একপাশে একটি গর্ত দেখিতে পাইনা তাহাতে পা! দিয়া অনায়াসে কৃরা 
হইতে বাহির হইলেন । এদিকে তাহার আশ্রমের অন্যান্য স্ন্যাসীরা তাহাকে না দেখিতে 
পাইয়। অত্যন্ত ছঃখিত হুইর। চারিদিকে তাহার খোজ করিতেছিল, এমন সমনে হুঠাৎ 
তাঁহাকে সম্মুখে দেখিক্া তাহার! অত্যন্তই আহলাদিত হইল 

সাধু যেরূপ বিপদে পড়িযাছিলেন এবং যে প্রকারে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, 
সমন্তই তাহাঁদিগের নিকটে বর্ণনা করিয়া নিত্বের ঘরে ঢুঁকিলেন। কিছুক্ষণ সেখানে 
বিশ্রাম করিলে পর আগের রাত্রে দৈতাদিগের মধ্যে যে বিড়ালের কথা হইয়াছিল, হঠাৎ সে 
দেই জাগার আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু তাহাকে দেখিবামাত্র ধরিলেন, এবং তাহার 


ছুই প্রতিব*পীর কথা ৬৫ 


লেজ হইতে সাতগাছি লোম ছি'ড়ির। এই অভি প্রা তুলির। রাবিতসেন বে, যি সত,হ রাঙ। 
তাহার নিকটে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি অনান্নাসে বেগুলি বাহির করির! কাজে 
লাগাইতে পারিবেন । 

কিছুক্ষণ পরে সে-দেশের রাজ। নিজের মেয়ের রোগ সাঁরাইবাঁর অন্ত মন্ত্রী ও অন্ত অনেক 
লোক লহয়া এ সাধুর আশ্রমে গিরা উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সন্নযাসীরা তা্াকে 
দেখিবামাত্র আদর করিয়া আপনাদ্িগের অধ্যক্ষের কাছে লইপ্রা গেল। মঠাখিপতি মহ! 
সমাদর করিয়া রাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাঙ্জাও অনেক ভদ্রত। দেখাইন্না তাহাকে 
আড়ালে ডা।কয়। বাললেন, “যে-জন্তে আমি আপনার কাছে এসেছি বোধকরি তা এর 
আগেই আপনি জান্তে পেরেছেন। এখন এন উপান্র কি?” সাধু বললেন, “আপনি 
নিজ্জের মেযের অন্রখ সারাবার জন্তে এত কষ্ট ম্বীকার কণে এ অবীনেক বাড়ীতে এসেছেন, 
আমি আগেই তা জান্তে পেরেছি । সম্প্রতি যদি একব।র রাঞ্কন্তাকে এখানে আস্তে 
অনুমতি দেন, ত। হলে আমি ঈশ্বরপ্রনাদে তাকে একেবাবে আরাম কব্তে পারি।* এই 
কথ। শুনির। রাগ! মছ। আনন্দিত হইধ। ঘেঘেকে আনিবার জ্গ্ত ততক্ষণাৎ লোক 
পাঠাইলেন। '«্বটু পণবই বাণ্তকন্য। মনংখ্য দাসদালীর 'সঞ্গে সাধুর নিকটে আদিলেন। 

সাধু রাঙ্গকন্াকে সেখ,নে উপস্থিত দেখিয়া আগুন জালিরা একে একে সেই সাতগাছি 
লোম দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দেই লোম-পোড়। ধুম ক্রমে রাঙ্জকন্তার মাথ! ছু'ইবামাত্র 
ভূতট। একট! বিকট চীৎকার করিয়৷ তাহার দহ ছাড়িয়া দূবে পলাইল। রাজকুমারীকে 
ভূতে পাওয়াতে তিনি বহকাল অন্ঞান অবস্থাত্ব ছিলেন। এখন রোগ আরাম হৃওরাতে 
আবার আগের মত চৈতন্তলাভ করিয়। নিজের মুখের ঘোমট। খুপিয়। চারিদিকে তাকাইদা 
সহচরীদ্িগকে জিজ্ঞান। করিলেন, “আ'ম কোণায় এদেছি 1? এখানে আর্মীকে কে আন্ল ?” 
রাঙা! কন্ঠার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া! খুবই খুনী হুইলেন। এবং আনন্দাশ্রুপুর্ণলোচনে 
তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর তিনি সম্মান জানাইবার ওন্ত এ দাধুর হাত 
চু্ঘন করিয়া অনুচরদিগকে জিজ্ঞান। করিলেন, ”“এই সাধু যেরূপ অদ্ভুত উপায়ে আমার 
মেয়েকে সারালেন। তা! ভোমরা সকলেই দেখেছ । এখন তোমাদের মতে একে কি-রকম 
পুরস্কার দেওয়া উচিত 1” তাঁহ। শুনিয়া তাহারা সকলে একমত হইয| বলিল "মহারাজ! 
একে এই কন্তাটি সম্প্রদান করাই উচিত 1” রাজ। বললেন, «আমিও মনে মনে এই-রকতর 
ভাবছিলাম। আদ থেকে আগি একে জামাই বলে বরণ কর্লাঁম।” কিছুদিন পরে 
নিজের প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে রাজ! নিজের জামাইকেই তাহার, কাজ দিলেন। 
তারপরে রাজা নিজেই মারা গেলেন। তাহার "ছলে না থাকাতে প্রন্নাবা সকলে একমত 
হইয়া তাহার সেই দয়ালু জামাতাকেই দাঁজ্যের রাজা! বলিয়া অভিষেক কবিল। 

সাধু এইরকমে বাজদিংহাঁসনে বসিক্ন। এব দিন নিজের অন্থচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজ- 
ধানীর মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন লময়ে ভীড়ের মধ্যে আপনার সেই হিতশ্রক প্রতিবাণী-৭. 


আবরবা উপন্যাস/৬ 


৬৬ আরব্য উপন্াপ 


দেখিতে পাইয়। একজন মন্ত্রীকে কাছে ডাকিয়। আন্তে আস্ত বলিলেন, “মন্ত্রী! তুমি এখুন 
গিয়ে এ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এস কিন্তু সাবপান। যেন ওর মনে কোনো-রকম ভয় 
নাহয।” মন্ত্রী রানার আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা 
বলিলেন, “বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি অত্যন্ত আহলাদিত হপাম।” তারপরে 
তিনি নিজের একজন কর্শচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি রাঞ্জভাগ্ডার থেকে একশ” 
মোহর আর কুড়ি বন্ত! ধাণিজ্যের জিনিষ এনে একে দাও, আর যাতে ইনি নিরাপদে 
নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্যে এর সঙ্গে কতকগুলি লোক পাঠাও।” 
রাজ! এই কথ! বলিয়া নিজের সেই হিংসাঁকারী প্রতিবাসীকে বিদায় দিয়া নিজের সভাসদ- 
গণকে সঙ্গে করিয়া! আবার নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 

আমি এই গল্প শেষ করিয়!৷ আবুস্‌ হ্বীপের রাজকুমারীর হত্যাকারী দেই দৈত্যকে বিস্তর 
মিনতি করিয়া বলিলাম, “হে দৈত্যরাজ ! এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন, এই দয়ালু 
রাজ। নিজদের গুণে পরম অনিষ্টকারী সেই প্রতিবাসীর ফেবল অপরাধ ক্ষমা করেই থামেননি, 
সে বারবার তার অনিষ্ঠ করলেও তিনি তার উপকার করতে কিছুমাত্র ক্রটি করেননি ।” 
আমি ক্ষমা পাইবার আশার এই-প্রকার কৌশল করিয়া অনেক কথ। বলিলাম। কিন্তু সেই 
দুষ্ট দৈত্যের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে আমাকে বলিল), “আমি তাঁকে প্রাণে 
মার্ব না, এই তোর পক্ষে বিশেষ অন্থুগ্রহ কর! হচ্ছে, কিন্তু তুই কখনও এমন আশা করিস্‌ 
মা যে, মানুষের *রীরে আর বেশীক্ষণ থাকতে পাবি। মায়াবিদ্যার বলে এখনি তোর চেহারা 
বদূলে দেব।” এই বলিয়। সে তখনি আমাকে জোর করিয়।! টানিয়া লইয়। পাতালপুরী 
হইতে বাহির হইল, এবং মুহূর্তষধ্যে আমাকে লইয়! এত উপরে উঠিল যে, দেখান হইতে 
পৃথিবী একখানি সাঁদ! মেঘের মত দেখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ ভগানক 
জোরে একটা পাহাড়ের উপর নামিয়া পড়িল এবং দেখান হইতে একমুঠি ধুলি লইয়া 
মার়ামন্ত্র পড়িতে-পড়িতে আমার গারে ছড়াইর! দিয়া খলিল, “তুষ্ট মানুষের শরীর ছেড়ে 
বনমাহুষ হয়ে থাক্‌” এই কথ বলিয়! দৈত্য অস্তহিত হইল। 

আমি বনমান্তদ হইয়া একলা সেই পাহাড়ের উপর অনেক কান্নাকাটি করিলাম, তার 
পরে ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিয়া এক প্রকাণ্ড মাঠে গিরা উপস্থিত হুইলাম। ক্রমাগত 
একমাস ঘুরিবার পর আমি এ মাঠ পার হইব! সমুদ্রতীরে গিয়া পড়িলাম। তখন বড় বুষ্টি 
না থাকাতে সাগর কিছু শান্ত মূর্তি ধরিয়াছিল এবং গার 'দড় ক্রোশ অন্তরে দেখা গেল 
একখানা জাহাজ পাল-ভরে যাঁইতেছে । তাহা দেখিয়। আমার একটু আশা জানল। 
আম এরকম যোগ ছাড়িতে না পারিস্না তখনই একটা বড় গাছের ভাল ভাঙ্গিয়। সমুদ্ডে 
ফেলিকাম, এবং নিজে তাহার উপর চড়িক্। হই হাতে ছুইগাছা লাঠি লইয়া বাহ্িতে বাহিতে 
জাহাজের দিকে যাইভে লাগিলাম । ক্রমে যখন আমি খুব কাছে আসিয়া পড়িলাম, তখন 
জাহানের নাবিক ও যাত্রীগণ মজা! দেখিবার জন্য আহাজের উপরে ফার দিয়া দীড়াইল। 


দই প্রতিবাণীর কথা ৬৭ 


আমি জাহাজের একগাছ! দড়ি ধরিয়া লাফ দিয়! জাহাজের উপরে উঠিলাম। এ জাহাজে 
যে-সকল মহাজন উঠিয়াছিল তাহারা সকলেই খুব কুদংস্কারাপন । তাহাদের দৃড়বিশ্বাস ছিল 
যে, আমাকে জাহাজে উঠিজে দিলে তাহাদিগের খুব অনি ঘটিবে। শুতরাং আমোঁকে 
জাহাজে উঠিতে দেখিয়া তাহার! নিজেদের অমঙ্গলের ভয় করিয়। আমাকে সমুদ্রের মধ্যে 
ফেলিঘা দিবার জোগাড় করিল; কেহ কেহ আমাকে মারিয়া ফেলিতে চাছিল। আমি 
এই-রকম বিপদে পড়িয়া প্রাণভয়ে জাহাজের অধিকারীর পায়ে ধরিয়া কাদিতে কাণ্দতে 
আমার মনের ভাব জানাঠতে লাগিলাম। তিনি হঙ্ষিতে আমার মনের ভাব বুঝিতে 
পাবিয়া আমার প্রতি দয়। করিরা! মহাজনদিগকে বপিলেন, “তোমরা এই নির্দোষ 
দ্ষন্তকে মেরো না। যে-কেউ এর প্রতি নিষ্ুর ব্যবহার করবে আমি তার উচিত শাস্তি 
দেব।” তি।ন আমাকে অভয় দিয়! আমার থ|কিবার জন্য জাহাজের মধ্যে একটি জায়গাও 
ঠিক করিয়া দিলেন। আমি যদিও সেসময় কথা বলিতে পারিতাম ন1, তবুও আমি 
ইঙ্গিতে তাহার কাছে যথাসাধ্য নিজের কতজ্ঞত। দেখাইলাম। 

তারপর ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন অনুকূল বারু বহাতে আমাদের জাহাজ এক ল্ুন্দর 
নগরে গিরা উপন্ত হইল। এ নগরটি একটি বড় বাণিজ্যের স্থান এবং প্রবল-পরাক্রাস্ত 
এক রাজাব রাজধানী । সেই নগরের বন্দরে আমাদের ' জাহাজ নোঙ্গর কর্িবামাত্র 
কতকগুলি ছোট নৌকা আনিয়। জাহাজের চারিদিক ঘিরিয়৷ ধরিল। সেই-সমন্ত নৌকার 
কয়েকজন আমাদিগের হাজের মহাজনদের আত্মীয় ছিল। তাহারা অনেক কালের 
পর মহাজনদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। কেহ কেহ মহাজনদের কাছে 
বিদেশবামী বন্ধদেব খ্বর জানিতে আপিয়াছিল। কেহ কেহ বা দূর দেশ হুইতে 
জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়। উহ! ফিরকম তাহ! দেখিবার জগ্কই কেবল সেখানে আসিয়া 
হাজির হইয়াছিল । 

এমন সময় কর়েকখানা নৌকা ভইতে কয়েকজন রাজকর্মচারী আমাদের 
জাহাজে আসিয়া বলিল, “আমরা রাজকাধ্যের জন্তে একবার মহাদনদিগের 
সে দেখা কক্তি চাই” ইহা গুনিয়। মহাজনের! তাহাদের কাছে আসিলেন। 
একজন রাজ কর্মচারী কহিল। “আপনাদের এখানে শুভাগমন হওয়াতে রাজ য়ে মহা 
আহ্লাদিত হয়েছেন তা আপনাদের জানাবার জন্তে, এবং আপনারা একটু কষ্ট 
স্বীকার করে প্রতোকে কিছু কিছু লিখে নিজের নিভের হাতের লেখার পরিচয় দেকেন, 
আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা কর্বার ছন্তে, মহারাপ্জ আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিজেন। 
এরকম করবার মানে এই, মহারান্সের এক মন্বী রাজকার্ষ্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন আর 
তার হাতের লেখাও খুবই ভাল ছিল। কিছুদিন হল এ মন্ত্রী মারা যাওয়াতে মথারাঞ্জ 
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রতিজ্ঞ করেছেন যে, যে-ব্যক্তি মৃত মন্ত্রীর মত সুন্বর অক্ষর লিখবস্তে 
পারবেন, তাকেই তিনি মন্ত্রীর কাণ দেবেন। অনেক লোক এ কাঞ্জ পাবার জঙ্কে 
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হাতের লেখার পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্ত এই বাঁঞ্যে আর অবধি কেউই তীর কাজের 
উপযুক্ত পাত্র বলে গণ্য হননি। এখন আমরা একখানি কাগঞ্স এনেছি, আপনাষা 
প্রত্যেকে তার উপর একটু একটু ঘিখে দিন। মহারাঙ্কে তা দেখাতে হবে ।” 

আমাদিগের জাহাজে যে-সকল মহাজন নিজেদের স্থুলেখক মনে করিতেন, তাহারা 
এই কথ! শুনিয়া মন্ত্রীর কাজ পাইবার আশায় একে একে সকলে অত্যন্ত উৎসাহ 
করিয়া ছই-চার লাইন করিয়! লিখিয়া দিলেন। সকলের লেখা শেষ হইলে আমি সাম্নে 
আসিয়া যাজকর্চারীর হাত হইতে সেই কাগজধাঁন! টানিয়া লইলাম। তাঙ্কাতে 
মধাজনগণ চীৎকার করির়। বলিলেন, “কি সর্বনাশ! পশুর হাতে কাগঞ্জ! এ হয় 
এখনি খণ্ড খণ্ড করে ফেল্বে, নয় এখনি সমুদ্রে ফেলে দেবে ।” কিন্ধ যখন আমি রীতিমত 
কাগজৎ]না ধরিকা লিখিবার জোগাড় করিজাম, তখন তীহারা অবাক হইয়া একটুষ্টে 
আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন 7) তবুও পশ্তজাতির লিখিবার ক্ষমতা কোনকালেই 
নাই, ইহা তাহাদের বিলক্ষণ জানা থাকাতে কেহ কেহ আমার হাত হইতে কাগন্দখানা 
কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি দয়। করিঝ়। তাহাদিগকে 
বারণ করিয়া বলিলেন) “যদি বনমানুষ লিখতে পারে লিখক, তোমরা ওকে বাধা 
দিও না। কিন্তু যদি এন] লিখে কাগক্ধ নষ্ট কত্পে তাহলে আমি ওর উচিত দণ্ড 
দেব ।” ভাহাজাধ্ঙগ্গের এই বায় তাহারা সকলে আমাকে ছাঁড়িঘ। দিলে পয় 
অমি কলম ধরিয়া রাগার খুব ংস করিয়া, ছয় ভাষায় ছয় কবিত। 
লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইল বাজকর্মচাঠিগণ এ কাগজ লইয়া! শত সেখান হইতে 
চলিয়া গেল। 

রাজা মহাজনদিগের লেখার দিকে লা তাকাইযা একমনে আমার তৈরী কবিতাগুলি 
পড়িতে লাগিলেন ৷ তাহাতে-তীহ। স্গতান্ত 'আনন্দ হওয়াতে তিনি বারবার আমার হাতের 
লেখার ও কবিতার অনেক প্রশংসা কাঁরয়া, নিজের বর্ধ্চারীদিগকে আক্তা করিলেন, '€তামঝ। 
পীত্ব আমার আত্তাবল থেকে এক ডাল ঘোড়া নিরে আব 'ভাওগ্ডার থেকে দামী পোষাক 
নিয়ে জাহাজে যাও আর যে লোকটি এই ছয়-রকম সুন্দর লেখা লিখেছে তাকে সেই ঘোড়ায় 
চড়িস্বে আর দামী পৌধাক পরিয়ে আমার কাছ নিয়ে এস।” তাই শুনিয়া রাজপুকষগণ 
হাসি রাখিতে ন। পারিয়া খুব জোরে হাঁসিয়। উঠিল । রাজা এ-বিষয়ে কিছুই জানিতেন না 
জ্তরাং তাহাকে ঠাট্টা করিল ভাবির। তাহাদিগের উপর তিনি অত্যন্ত রাগ করিলেন । 
তখন তাহাদের মধ্যে একজন বিনয় করির। তাহাকে কহিল, “মহারাজ, আমাদের অপরাধ 
মার্জনা কর্বেন। আমর! প্রভুর আদেশ অমান্ভ কর্তে গাহস করিনি । তবে আমাদের 
বাস্বার ফারণ এই, আপনি যাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে এখানে আন্তে বল্ছেন সেটি মানুষ নয়, 
গৈ একটি বনমানুষ " রাঞ্। বলিলেন, “'বনমাঙগষের এমন শুন্দর লেখা, এ অতি বিচিত্র 
কথা !* রাজপুরুষগণ বলিল, “মহায়াজের সামনে আমরা! মিথ্যা বল্ছি না! এই কয়েক 
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ছত্র বাস্তবিকই একটি বনমান্থষ আমাদের সাম্নে লিখেছে 1” তাহা শুনিয়া রাজ। অত্যন্ত 
অধাক্‌ হইয়। বলিলেন, "তোমরা শপ্র গিয়ে সেই অঙ্ুত বনমান্ষকে নিয়ে এস। সে 
কি-রকম তা দেখবার আন্যে আমার অতান্ত কৌতুহল হচ্ছে” রাঁ্গুরুষগণ তাহার আজ্তা 
পাইবামাত্র জাহাজে গিয়া জাহাঞ্জের মালিকের কাছে সে-কথা বলিলেন । তিনি কোনে 
আপত্তি না করিয়া তখনই আমাকে তাহাদের হাতে দিলেন। তারপর রাককর্ধমচারিগণ 
আমাকে মণিযুক্তার-কাজ-করা পোষাক পরাইয়া এবং ঘোড়ায় চড়াইয়। বান্ববাড়ীর দিকে 
লইয়া চলিল। রাজা একট! বনমান্সষকে মৃত মী জায়গা দিতে ঠিক্‌ করিদ্বাছেন এবং 
মহাসমারোহ করিয়। তাহাকে আনিতে লোক পাঠানে। হইয়াছে, এই মার খবর নগরীমধ্যে 
প্রচার হওয়াতে সহরের লোক আমাকে দেখিবার জনা বান্ঠ হইয়া প্রাণাদের ছাদে জানলায় 
এবং রানার যার দিয়। ঈীড়াইয়। গেল। সুতরাং যখন আমি সাপ্জিয়া-গুগ্িয়। ঘোড়ার চড়িরা 
রান্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম তখন তাহারা আমাকে দেখিয়া অতান্ত হানাহাসি করিতে 
লাগিল। কিস্ আমি গম্ভীরভাবে তাহাদের সবল কাণ্ড দেখিতে দেহিতে ক্রমে রাক্স- 
ধাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম । 

তারপৰ সান্দদভায ঢৃকিয়া দেখিলাম, রাজা নিজের সভাসদ্গণের মধ সিংহাসনে বসিয়া 
আছেন। আমি তাহার কাছে গিরা তিন্বার মাথা নীচু করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলাম । তারপরে উঠিয়া রাজার আঙ্ঞায় আসনে বসিলাম। বনমানুষের 
এ-কম ভদ্র ঝাবহার (পখিয়। »ভার লোক অবাক হইল। তখন তাহাদের সঙ্গ কথাবার্তা 
কহিয়া আমি তাহাদের বেশী জআপটাডিত করিতে পারিলাম না ভাবিয়া আমার মনে অত্যুস্তই 
হঃখ হইতে লাগিল। বকিছুঙ্ষণ পরে বাজা সব লোকজনকে বিদান্ন দিয়া খোজাধিপতি, 
একজন ভ্রীতদাস ও আমাকে সঙ্গ লইয়া ্ভাস্াম হইতে নিজের থাকিবার ঘরে চলিয়া 
গেলেন, এবং সেখানে খাইথার আয়োজন হইল। তিনি খাইতে প্দিয়। আমাকে কাছে 
গিয়া! খাইতে সঙ্কেত করিংলন। আমিও তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার পাশে বসিয়া 
খাইতে লাগিলাম। খাঁওযার পর আমি হুল্তানকে ধনাবাদ দিয়া কয়েক ছত্র কবিতা 
লিখিলাম। তারপরে এক-প্রকার সরব আনা হইল। ছুল্তান আমাকে কিছু পান 
করিতে সঙ্কেত করিলেন। আমি পান করিয়া! নিজের অবস্থা বর্ন করিয়া আর কয়েক 
ছল্র কবিত। রচনা করিলাম। ন্ুল্তান দেখিরা আশ্চর্ধা হইলেন। পরে সুল্তান সতরঞ্চের 
বল আনাইয়, আমি সে খেল। জানি কি না এবং তাহার সহিত খেলিতে পারিব কি 
না, সঙ্কেতে ভিজ্ঞাসা করিলেন । আমি প্রণাম করিয়া-সক্কেতেই রাঁজী হইলাম । প্রথমবারে 
সুল্তান জিতিলেন ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে আমি জয়ী হইলাম। কিন্তু তিনি আমার 
জয়ে একটু বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়! তাহাকে খুসী করিবার জন্য আরও একটি কবিতা 
লিখিলাম। 

জুল্তান বানরজ্জাতির এই-রকম অনেকানেক অদ্ভুত কাঁধ্য দেখিয়া! অত্যন্ত অবাক্‌ 
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হইলেন এবং নিজের কন্যাকে সেইখানে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। রাজকুমারী খোল! 
মাথায়ই ঘরে ঢুকিতেছিলেন, কিন্তু ঢুকিবামাত্রই ঘোঁষ্টা দিয়া মুখ ঢাঁকিয়া বলিলেন, 
“মহারাজ ! আপনি আমাকে অন্য পুরুষের সামনে আস্বার আস্তা করুলেন কেন 1” 
সুলতান বলিলেন “সে কি মা! এখানে ত তোমার চেনা খোজা, এই বালক-দাপ, আমি 
আর বানর ছাড়া আর কেউই নেই ।” রাজকুমারী বলিলেন, "মহারাজ! শীঘ্রই আপনি 
আমার কথার প্রমাণ পাবেন। ধাকে আপনি বানর বলে মনে করেছেন উনি বান্তবিক 
বানর নন) উনি একজন উচুবংশের বিখ্যাত রাজার ছেলে। কোনো! দানবের মারাবলে 
এরকম অবন্থার পড়েছেন ।” 

স্থল্তান এই কথ শুনিয়। আশম্চর্ধা হইয়া আমার দিকে ফিরিয়া! চাহিলেন এবং এবারে 
আর সঙ্কেত না করিয়। স্পষ্ট ভাবায় ধাঁজকুমারীর কথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। 
আমার কথা বলিবার ক্ষমত। ছিল নাঃ সুতরাং আমার মাথায় হাত দিয়া রাজকুমারীর 
কথা সত্য বলিয়া জানাইলাম। সুলতান আবার মেয়েকে জিজ্ঞাস| করিলেন, “ইনি যে 
টদত্যের মাগার এরকম অবস্থার পড়েছেন তুমি তা কি করে জান্লে?” রাজএমারী 
বলিলেন, “পিত ! আপনার মনে থাকৃতে পারে যে, ছেলেবেলান্ব আমার একজন 
বুড়ী বি ছিল। সেআমাকে সত্তরটি যোগিনীমন্ত্র শেখার । আমি তাঁর জোরে ও-রকম 
লোক দেনলই চিনতে আর সেলোক কে এবং কার মন্ত্রে তার সে-রকম দুর্দশা হঙজেছে 
একেবারে তাও বুঝ€ত পারি । অতএব আপনি বিশ্মিত হবেন ন।।” স্্ল্তান বলিলেন, 
“প্রিয় পুরী, তোমার এত বিদ্যা আছে, আমি ত|। জান্তাম না। যাঙ্বোক। এখন বো! 
হচ্ছে যে, তুমি এই ফাজকুমারের বর্তমান ছুর্দশা দূর কব্তে পার।” রাজকুমারী উত্তর 
করিলেন, “আপনার আশীর্কাদে আমি এঁকে এর আগ্কোর চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারি। 
সুলতান বলিলেন, ''তবে করা আমি তাতে খুব খ্ুসী হব এবং একে 'মাধার মন্ত্রী করে 
তোমার সঙ্গে বিষে দেব।” 

রাজকুমারী এই কথ। গুনিয়। নিজের শুইবার ঘরে গিয়া সেখান হইতে একখান! ছুরি 
আনিয়া আমাদিগকে অন্দর-মহলের এক উঠানে লইয়া গেলেন । আমাদের চারিদ্রনকে 
এক পাঁশে বসিতে বলিস! তিনি উঠানের মধ্যে গিয়া দাড়াইালন এবং নিজের চারিদিকে 
একটি দাগ দিয়া তাহার মধ্যে আরবী অক্ষরে নানা-রকম মন্ত্র লিখিতে লাগিলেন। যখন 
তাহার গণ্ভী শেষ হইল, তখন তিনি তাহার মধ্যে বসি মন্ত্র পড়িতে আরস্ত করিলেন। 
দেখিতে.দেখিতে আকাশ এমন অঞ্ধকার হুইয়া আসিল, যেন রাত্রি উপস্থিত এবং জগতের 
$লয় ঘনাইয়া আসিয়াছে । আমরা ইহা দেখিয়া ভযজে কীপিতে লাগিজীমএ এমন সময় 
যে-দৈত্য আমাকে বনমান্ুষ করিয়াছিল, সেএক ভয়ঙ্কর সিংহের রূপ ধরিয়া সেইখানে 
উপস্থিত ছইল। 

রাজকুমারী তাকে দেখিষামাত্র বলিয়া উঠিলেন, “রে কুকুর! তোর এত বড় 
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আশদ্ধ। যে তুই আমার পানে ন। পড়ে আমাকে তয় দেখাবার জন্যে এই 
চেহারার আমান কাছে এলি!” শিংহ বলিল, “কেউ কাক ক্ষতি কব্ব ন। 
বলে যে 'প্রতিক্ঞ। করেছিলি, ত1 [ক তুই একেবারে ভুলে গেলি?” এইপ্প ঝগড়। করিতে 
করিতে পিংহ হা করিয়া রাজকুমারীর দিকে ছুটিয়। শেল। রাজকুমাবী তখনই পিছনের 
দিকে একটু সরিন্ঝ। গেলেন এবং নিঙ্জের মাথ| হইতে একগাছি চুল লই! মন্ত্রবলে তাহা 
তরোরাল বানাইয়া এক কোপে পিংহের শরীর ছুই টুকরা! করিয়ব। ফেপিলেন। পবে নিংহের 
শরীরের এক টুকরা উড়ির! গেল, কেবল মাবাটি পড়িয়া রহিল ! _পেই-মাথ। দেখিতে 
দেখিতে বিছ্বার রূপ ধরিল। রাঙ্কুমারীও সাপের মুর্তি ধরিয়। সেই বিদ্বার সঙ্গে যুদ্ধ 
আরম্ভ করিলেন। বিছ। নিজে হারিয়! যাইতেছে দেখিয়া! বাঞ্পাখীর আকার ধবিয়া অ।কাশে 
উডিল। সাপও তখনই সেই আকার লইরা তাহার পিহুনে পিছনে ছুটিল এবং দেখিতে 
দেখিতে দুইজনে চোখের আড়াল হইয়া! গেল। 


তাহাদের অদৃশ্ঠ হইবার একটু পরেই হঠাৎ আমাদের সাম্নের মাটি ফুঁড়িরা একটি 
বিড়াল ভয়ানক চীৎকার করিতে-করিতে বাহির হইল, এবং একটি কাপ বাঘ তাহার 
পিছন-পিছন উঠ! তাহাকে আক্রমণ করিল। বিড়াপ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া একটি পোকার 
কপ বরিরা কাছের গাছ হইতে পড়! একটি ডালিমের মধ্যে ঢুকিরা গেল। পোকা 
ঢকিবামাত্র সেই ডালিমটি ফুলিরা উঠির। ছুণিতে আবস্ত করিল এবং হঠাৎ ভাড়িয়া ট.ক্‌রা 
কৃপা হইয়া গেল। বাঘ ত+নই মুখ্গীর আকার ধরিয়া ভালিমের বীজগুলি খু টিপ্না এক একটি 
ক'রয়। খাইতে লাগিল। যখন সমস্ত বীজ শেষ হুইয়| গেল, তখন সেই মুরগী পাখা ছড়াইয়া 
আনন্দে ডাকিতে ডাঁকিতে আমাদের কাছে আসিল। কিন্তু একটা বীজ সেই গাছের পাপের 
নালার ধারে পড়িয্াছিল। মুব্গী তাহা আগে দেখিতে পার নাই। এখন দেখিতে পাইয়া যেমন 
তুলির লইবাব জন্য ছুটিয়া গেল, অমনি “সই বীজটি নাঁলায় পড়িয়। দেখিতে-দেখিতে একটি 
ছোট মাছের আকার ধরিল। মুরগী ও আর একরকম মাছ হুইক়। তাহার (পছনে পিছনে ছুটিল। 
জলের মধ্যে প্রায় ছুই ঘণ্ট। বুদ্ধের পর হঠাৎ আমরা এক ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইলাম । 
দেখিলাম যে রাজকন্যা ও সেই দানব ছুজনে ছক্ষনের উপর আগুন-বৃষ্টি করিতেছে । ক্রমে 
ক্রমে কাছাকাছি আসিয়। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত করিল। এমন মময় সেই ছুষ্ট দানব হঠাৎ 
রঁজকুমারীর হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইন়া আমাদের দিকে আদিল এবং আমাদের উপর 
আগুন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমরা বো হয় সকলে পুড়িয়া ছাই হুইতাম। কিন্ত 
রাজকুমারী শীঘ্র আসিঙা! দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার পিতার প্রিন্ব খোন্জ। দম বন্ধ হইয়! পুড়ির। মরিয়া গেল। 
তাহার পিতার দাড়ী গৌফ পুড়িন্া কলে! হইয়া শেল এবং আমার ডান চোখ আগুনের 
তাপে জন্মের মত অন্ধ হইয়! ব্নহিল। কিছুক্ষণ পরে বাঁজ্জকন্যা ব্যস্ত হইয়৷ আমাদের কাছে 
আসিয়া একপাত্র জল চাঁহিলেন। ক্রীতদাগ তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া দ্িল। তিনি 
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তাহাতে মন্ত্র পড়ি! আমার মাথান ঢালিরা দিনা বলিলেন, “যদি তুমি দানব-মারার এমন 
অবস্থাপন হয়ে থাক, তবে শীপ্র তোমার আগেকার রূপ ফিরে পা9।” এই করেকটি কথ। 
বলিতে না-বলিতেই আমি মান্থৰ হইন্ব! গেলান। কিন্তু আমার চোখটি জন্মের মত অঞ্ধ 
হুইয়। রহিল। 

আমি প্রাণের সঙ্গে রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিন ভাবিতেছি, এমন সমবে তিনি পিতাকে 
সম্বোণন করিয়। বলিতে লাগিলেন, “পিত ! আমি ছুষ্ট দানবকে হাবিষ্ে দিলাঁম বটে, কিন্ত 
এই জয়লাভে আমারও যথেই ক্ষতি হুল। আমি আর ছুই-এক দণমাত্র বেঁচে আছি, 
আমার বিবাহ দেবার আপনার ত্য ইচ্ছা ছিল ত। পুর্ণ হল ন|। আমাকে বাণ্য হয়ে আগুনের 
অস্ত্র ব্যবহার কর্তে হয়েছিল । তাতে আমি দানবকে পুড়িয়ে ছাই করেছি বটে, কিন্তু 
আমারও প্রাণরক্ষার কোনো আশা নেই ।” 

সুলতান একমনে কল্তার কথ। শুনিতেছিলেন। কুমারীর কথা শেষ হুইবামাত্র তাঁহার 
শোক উথলকা উঠিল। তিন কাদিতে-কাদিতে বলিতে লাগিলেন, "মা! একবার 
নিপ্রের বাবার অবস্থা ভেবে দেখ। হার! আমিযে এখনও বেচে আছি, এই আশ্চর্য্য । 
তোমার বুড়ে। চাকর খোজাধিপতি মরে গিয়েছে ঃ যে যুবাপুরুষকে ছুমি উদ্ধার কব্লে, 
তিনি একটি চোখ হারিয়েছেন 1” এই কথ! বলিতে-বলিতে তাহার গণ! বন্ধ হইর়া গেল, 
ফুলিয় ফুতিয় কাদিতে লাগলেন । 

আমরা যখন শোকে অভিভূত হইরা কাদিতেছি, তখন রাঁঞ্জকন্ত। "যাই, যাই! পুড়ে 
মরি 1 বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তীহার শরীরের ভিতবে যে আগুন ঢুকিয়াছিল, 
তাহ! ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইরা পড়িল। তিনি মরি, মরি, বলিয়া! চীৎকার করিতে 
লাগিলেন এবং শেষে মৃত্যু তাহার যন্ত্রণা শেষ করিল। দানবের মত তিনিও দেখিতে 
দেখিতে পুড়িরা ছাই হইয়া গেজেন। স্বল্তান মেয়ের শোকে শ্রীলোকের স্তায় চীৎকার 
করিয়া কাদিতে লাগিলেন, মাথা কুটিতে লাগিলেন, এবং ছুঃখে অভিভূত হইয়া মুর্ছ৷ 
গেলেন। তাহার কান্নার শকে' রাজমহলের কর্মচারীর সেখানে আসিয়া অনেক কষ্টে 
তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। মুল্তান তীহাদের কাঁধে ভর দির! শুইবার ঘরে চলিয়া 
গেলেন । 

ক্রমে রাজপ্রাসাদে ও পুরীতে এই খবর প্রচার হুইল, প্রজাগণ রাজকন্ঠার এ-প্রকার 
দর্দশার কথ! গুনিয়! কাদিতে লাগিল, এবং সুলতানের ছুঃখে সকলেই ছঃখিত হুইল। 
সাতিদিন এইরূপ শোকে কাটিলে পর, তাহার। সেই দানবের ছাই শৃন্তে উড়াইয়া দিল এবং 
রাঁজকনতার ছাই ধৃমধাম করিয়া কবর দিয়! তাহার উপর স্থন্দর সমাধি তৈয়ারী করিয়া 
প্নাঙিল | 

কন্তার খৃত্যুতে স্ুল্তান গভীর শোকে আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া প্রায় একমাস-কাঁল 
গুইয়া ছিলেন। তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিতে-দা-দারিতেই তিনি একদিন আমাকে কাছে 


দ্বিতীয় ফকিবেব কথ ৭৩ 


ডাকিয়া বলিলেন, “আপি টিববাল পবম স্থুথে থাকৃতাম। কখন গ (কানে| দুর্ঘটন। পটেনি ) 
বিস্ তুমি বাজ্যে পা দেওয়ান পন থেকে আমান পৰ স্থথ চলে গিষেছে। আমি মেয়েকে 
হাবালাম। আমার বুঃড। ঘাস 9 যাব "গল, আব আনি ও আমলা হয়ে বইলান। তুমিই এই- 
সমন্ত দ্র্থটনাব মূল। অতএব $মি গ্ীদ্ধ আদান বাঁজধানী ছো চলে বাও।” আঙি 
নিডেেক নির্দো প্রমাণ কবিবাব উদক্রম কণিতেছিলাম। বিন্য স্রলতান অত্ন্ত বাগিরা 
উঠিয। আমাকে থামাইবা দিলেন । নামি তলঙ্কত ও নির্বাদিত হঠয়। ভান বাজবানী 
ছাড়ি! গেলান , এবং আনান অন্ত ছইজন নিলপণা লোনকপ প্রাণ গেল ভাবিয়। শোঁকে 
ও লক্জার ঘভিভ্ত ভর! মাথ। ও দাী(গাথ কামাহর। ফবিখেব বেশ খশিষু। বাগরাদের 
পিবে চলিলাম। অণনব গ্রান ৪ ডহ1 পাব হতণ। মাজ শিবালে এখানে আনিথা উপস্থিত 
হইগ্রাছি। এখানে আণর। প্রথমেহ এহ ধকিবিব “গে আনাল দখা হর। আধ, এইমাত্র 
আমাব পবিচন্ব। 

প্রথম ফবিণেব কথা শেব হহলে (জাাবধা তাহা?কে চলিথ। বাহতে অন্মতি দিল, কিন্ত 
সে অগ্ঠান) জোকদিগেব বথা শুনিশান জনা পেহখানে থাকিবাব মন্্মতি চাহিল। জোবেদী 
তাহাতে শে তা হি বধিল ন 


দ্বিতীয ফকিরের কথা 


তারপব দ্বিতীয় ফকির “ক্বোবেদীকে সম্বোণন করিধা বলিতে পাঁগিল, আব্য ! 
আপনি এতক্ষন পর্যন্ত যাহ! শুনিলেন, আমাব হতিহাস তাব মত নয। এবাক্ষকুমাব 
ভাগ্যপ্দোষে একটি চোখ হাধাইধাঁছেন, কিঞ্ধ আম নিঙ্ছেব 'দাষে তাহা নই কনিয়াছি | 

কানীব নামে এক বাঞ্জা ছিলেন, আমি তীাহান ছেপে । আমাব নাম আঙ্গীব। 
পিতা মাব। গেলে, আমি বাঁজেব উত্তবাধিকাবী হইয়। তাহাব বাক্রধানীতে 
বাদ কবিতে লাগিলাম। এ নগব সমুদ্রেব ধাবে। আমাব বাক্যে সর্বদাই একশ- 
পঞ্চাণখানি যুদ্ধেব জ্ঞাহাজ উপযক্ত অস্বশন্ত্রে ভবা থাকিত। এ-ছাঁডা বাণিভা কর্বধাৰ 
এবং ঘুবিযা বেডাইবাব উপযুক্ত অনেকগুলি ছোট জাঠাজও ছিল! আমি গিংহাসনে 
বপিাই সবাব আগে পৃথিবীব সমস্ত দেশপ্রদেশ দেখিবার জন্য বাহিব হইলান। পরবে 
দ্বীপে প্রজ্গারা কেমন আছে তাহ] (দখিবাব অন্ত আমার সমস্ত ঘুদ্ধেব জাহার্গ সাজ ইযা 
সেই ঘ্বীপসকলে গেলাম । ইহার প.« জাবও কযেকবাব সেইখানে গিষাছিলাম। 
এইরূপে বাববাব যাওরা-আগা'ত সমুদ্রথাঞাব প্রতি এক-বকম অন্ুবাগ হইল। সেই 


৭৪ আরব্য উপস্থাপ 


অনুরাগ ক্রমে এত বাড়িগ্া উঠল যে, আ।ম দশখানি জাহাঞ্গ সাঞ্জাইর! কয়েকটি নুতন 
দ্বীপ আবিষ্কার করিবার ইচ্ছার সমু্্রযাত্রা করিলাম 

চল্পশ দিন আমাদের নিব্বিঘ্ে ও নিরাপদে গেল, কিন্তু একচল্লিশ দিনের রাত্রে 
বিপদ ঘটিল। এমন ভীষণ ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল যে, আমাদের জাহাঞ্জ ডুবিবার 
উপক্রম হইল। রাত্রি শেষ হইলে, ঝড় কমিয়। আসিল, আকাশ আনার পরিষ্কার 
হুইল এবং হুর্ধ্য উঠিকা! চারিদিক আলে। হইয়। উঠিল। তারপরে আমরা একটি কাছের ত্বীপে 
উঠিলাম এবং পেইখানে দ্রই দিন থাকিয়া আমাদের দর্কারী জিনিষপত্র জোগাড় করিয়া 
আবার সমুদ্রে ভাসিলাম। আগের দিনের ঝড়ে আমাকে এমন নিরুৎসাহ করিয়াছিল 
যে, আমি বেশীদুর অগ্রসর হইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার আন্ঞ। দিলীম, 
কিন্তু দেখিলাম যে।, আমরা তধন যে জায়গা আদিয়াছি আমাদের কর্ণথারও তাহ। 
জানে না। তার ভ্বন্ত একজন নাবিককে মাশ্বলের উপর উঠিয়! দিক্‌ স্থির 
করিতে আদেশ করিলাগ। সে ব্যক্তি বলিল যে, দক্ষিণে এবং বামে আকাশ ও সমুদ্র 
ছাড় আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল কাছে একট৷ কালে। প্রকাও গ্রিনির দেখিতে 
পাওয়া যার। 

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণধারের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে নিজের মাথ| হইতে 
পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া বুক চাপ.ড়াইতে চাপ ড্াইতে বলিল, “হায়, হায়! এইবার সঞলে 
প্রাণ হারালাম । আমাদের এক প্রাণীও আর বাচবে না। আমাব সমস্ত বিদ্যা খ।টিয়েও 
আমি এই দুর্ঘটনা থেকে জাহাজ রক্ষা কব্তে পার্ব ন1।” এই কথা বলিয়! সে ব্যক্ধি 
মরিবার তয়ে কাদিতে লাগিল। 

তাহাকে হতাশ দেখিয়া জাহাজের সকলেরই ভয় হইল। আমি তাহাকে নিরাশ 
হইবার কারন দ্রিজ্ঞাসা করাতে «নে বলিল যে, “ঝড়ে আমাদের এতদূর বিপথে এনে ফেলেছে 
যে, কাল বোধহয় বেল! হইটার সময় আমর! & কালে! দ্বিনিঘটার কাছে গিয়ে হাঁফির হুব। 
এ কালো জিনিষটা মাটি নর, ওটা একু হুম্বক পাথরের পানছাড়। আপন।র জাহাজে 
লোহার পেরেক থাকাতে এ পাহাড় জ্াহাঙ্গগুলোকে এখনি অগ্নে অপ্পে টান্ছে। কাল 
জাহাভ গুলে আরও কাছে গেলে এ পাহাড়ের আকর্ষণীপ্ত্তি এত বাড়বে যে, জ্কাহাছের 
পেরেক প্রভূ(ত সমস্ত লোহার দ্রিনিষ খুলে গিয়ে পাহাড়ে লেগে ধাবে এবং জাহাজ তখনই 
খণ্ড খণ্ড হরে জলে ডুবে যাবে। এ পাহাড়ের উপরে পিতলের মন্দির আর তার উপ্রে 
পিতলের তৈরী ঘোড়সওয়ারের মুর্ধি আছে। সেই ঘোড়সওয়ারের মূর্তির বুকের উপর 
সীসার পাতায় এক্্রালিক অক্ষরে -কি লেখা আছে। এইরকম শ্ুন্তে "পাওয়া যাস যে, 
এ মৃত্তিরহ জনে) জাহাজগলো এমনভাবে বিপথে পড়ে। এঁমৃত্তি চিরকাল অনেকের 
সর্বনাশ করেছে । এবং যতদিন ওটাকে নষ্ট করে ফেলা ন| হবে ততদ্বিন এইরকমে 
লোকের সর্বনাশ করুবে ।” 


দ্বিতীয্প ফকিন্ের কথা ৭৫ 


কর্ণধার এই কথা বলিন্বা আবার কাদিতে লাগিল এবং জাহাজের সমস্ত যাত্রীরাঁও সেইসঙ্গে 
কাদিতে আরস্ত করিল। আমি তখন অন্তমন্কভাবে, এত শীত্র আমার জীবনের দিন শেষ 
হইল, এই কথাই ছাবিতেছিলাম। যাত্রীরা সকলেই নিলয় নিজের মুক্তিয় উপায় খু'ঁজিতে 
ব্স্ত। কেহ বা কাহাকে উত্তত্বাধিকারী স্থির করিতেছে, কেহ বা শেধ অনুরোধ রক্ষার 
প্রার্থনা করিতেছে, এইভাবে রাত্রি ভোর হ্ইল। 

পরদিন সকালে আমরা তাল করিয়। সেই পাহ্থাড় দেখিতে পাইলাম । আগের দিঙ্দ 
অপেক্ষ। পাহাড়টি এখনি অতি ভীষণ মনে হইতে লাগিল এবং ভয়ে প্রাশ গুকাইয়া গেল। 
ছুপুরে আমাদের সব জাহাজ পাহাড়ের এত কাছে আদিল যে, আামরা কর্ণধাগেন 
কথামত সমস্ত নিজের চোখে দেখিতে লাগিলাম। পেরেক-সকল জাহাঙ্গ ছইতে খুলির! 
ভয়ঙ্কর শব করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে গিয়া লাগিল। আহাজগুলিও খণ্ড খণ্ড হট! 
ক্রমে-ক্রমে অতল সাগরের জলে ডুবিক্না যাইতে আরম্ত করিল। আমার সঙ্গের লোক 
সকলেই ডুবিয়া গেল, কেবল ঈশ্বর দর। করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আমি একখণ্ড 
কাঠ ধরিয়া বাতাসের জোরে সেই পাহাড়ের তলায় উপস্থিত হইলাহ | আমার শরীরে 
কিছুমাত্র জাঁবাহ লাগে নাই এবং সৌভাগাক্রমে এমন এক জায়গায় পিস্কে উপস্থিত হইলাম 
যে, সেগান হইতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার উপযোগী পি ড় দেখিতে পাইলাষ । 

এই সি'ড়িগুলি দেখিতে পইরা! আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার হাতে আব্মনমর্পন 
করিয়া পাহাড়ে উঠিতে সাগিলাম। এ্রী সিড়ি এমন সক্ক আর থাড়া বে, ৰাতাস একটু 
জোরে বছিলেই বোধ হয় আমি সাগরজলে পড়িস্বা যাইতাম | কিন্ত ঈশ্বরের দয়ায় আমি 
নির্কিপ্নে সেই মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সেই পিতলের তৈশ্থারী মৃত্তিও দেখিলাম । 

আমি সেই মন্দিরের মধ্যেই শুইর়। থাকিলাম। ঘুষাইতে-ঘুমাইতে দেখি বেন একজন 
গম্ভীর চেস্বার? বুড়ো মানুষ আমার কাছে আসি বলিতেছেন) “আজীব "মার কথ! শোন, 
তোমার ঘুম দাউ বামাত্র উঠে তোমার পা এখন যেখানে আছে সেই জায়গা খুঁড়তে স্থকষ 
করবে। খু'ড়তে খু'ড়তে তার মধ্যে একখানি পিতলের তৈরী ধস্থ ও তিনটি সীদ্গার তৈরী 
তীর দেখতে পাবে। মানুষকে বিপদ থেকে মুক্ত কর্বার জন্তই বিশেষ তিথি-নক্ষজে এ 
ধনুক আর তীরগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এ তীরগুলি নিয়ে তুমি এই ঘোড়সোরার মুত্তির উপর 
ছড় বে, তাতে মুস্তিটি সাগরের জলে পড়ে যাবে, কিন্তু ঘোড়াটি তোমারই পায়ের তলার 
পড়বে । ঘোড়াটিকে নীত্ত্র সেইখানেই পুঁতে ফেলো । তার পর তুমি দেখতে পাবে যে, 
সমুজ্সের জল ফুলে উঠে মন্দিরের ভিত পধ্যস্ত উঠেছে আর সেই সাগরের ঢেউয়ের উপরে 
একখানি ছোট নৌক! আর তাঁর উপর একটি পিতলের তৈরী মৃষ্ঠি ক্য়েছে। ও মূর্তির উই 
হাতে ছটি দাড়। তুমি তখনই নৌকায় চড়ে বোসো। কিন্ত সাবধান যেন ঈশ্বরের নাম নিও 
না। বদি পথের মধ্যে ঈশ্বরের নাম না কর, তা হলে সেই মুর্তি দশছিনে তোমাকে অন্ত 
একটি সাগরে নিয়ে বাবে, আর সেখান থেকে তুমি অনায়াদে নিজের দেশে ফ্লুতে পারবে ।” 


৭৬ আরব্য উপস্াস 


বৃদ্ধ এই কথ! বলিয়া মিলাইয! গেল। ঘুম ভাঙিলে আমি সপ্নের কখা মনে করিয়া 
পরম আহুলাদিত হইলাম «বং বৃন্ধেব কথামত মাটি হইতে ধনু ও তীর খু'ড়িয়া তুলিয়া সেই 
ঘোড়সোয়ারের দিকে বাণ মারিতে লাগিণাম। তিনবারের বার মু্ডিটি সাগরজলে পড়িয়া 
গেল এবং ঘোড়াটিও আমার পাশে পড়িল। আমি এ ঘোড়াটাকে সেই ধনু ও তীরের 
গর্তে পু'তির়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ সাগবের ঢেওয়ের উপর একখা ন নৌকা আমারই 
দিকে আসিতেছে দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। 

শেষে নৌকাখানি কূলে আসিয়। উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে তাহাতে একটি পিতলের 
তৈয়ারী পুরুষ ছুই হাতে দুইটি দাড় লইয়! ঈাড়াইয়! আছেন। আমি অতি সাবধান হইয়া 
নৌকাতে উঠিয়া বসিলে, সেই পুরুষটি ঈাড় টানিতে লাগিলেন। নয় দিন এইবপ ক্রমাগত 
পরিশ্রমের পর কতকগুলি দ্বীপ দেখা গেল। তাহাতে আমার মনে এমন আনন্দ হইল যে, 
সেই বৃদ্ধের কথা একেবারে ভূলিয়। গিয়! ঈশ্বরের গুণগান করিতে লাগিঙাম। 

ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে-নাঁকরিতেই সেই নৌকাখানি পিতলের মানুষটির সঙ্গে 
সাগরজলে ভূবিরা গেল। আমি নিরুপায় হইয়া সমস্ত দিনরাত্রি নিকটের ভাঙার উদ্দেশে 
সাতার দিতে লাগিলীম। এদিকে আমার শরীর ক্রমে অসাড় হইয়া আসিল) দ্তরাং আমি 
প্রাণের আশার জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। শেষে হঠাৎ বাতাসের 
বেগ বাড়িয়া উঠিল, এবং পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ উঠিষা সমস্ত সাগরে দোল! দিতে 
লাগিল। তাহার একটি ঢেউ আমাকে একেবারে এক চড়ার উপর লইয়া ফেলিল। আমি 
আবার সমুত্রে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া তীরে উঠিবার জন্ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম, এবং কপাঁলগুণে বহুকষ্টে ডাঙায় উঠিয়া সেইখানেই রাত কাটাইয়! দিলাম । 

পরদিন সকালে আমি সেই জায়গার সব খোঁজ-খবর লইবার জন্ত বাহির হইয়া দেখিলাম, 
যে, আমি একটি নির্জন দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও দেই দ্বীপটি নানাজাতীয় 
গাছপালা ও ফুলফলে সাজানো এবং অতি লুন্দর। তবুণ্ড দেই দ্বীপ মহাদেশের তীর হইতে 
অনেক দুরে । এই কথা ভাবিয়া আমার আনন্দ অনেক কমিয়া গেল। যাহা হউক, আমি 
এই বিপদের সময় বার বার ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম । এমন সময় দুরে একখানি নৌকা 
দেখা গেল। সেই নৌক। খুব জোরে সেই দ্বীপের দিকেই আদিতেছিল। এ জাহাজের 
লোকদিগের শ্বভাবাদি না জানিয়! তাহাদের সাম্‌নে যাওয়া ঠিক মনে না করিয়। আমি এক 
প্রকাণ্ড গাছে উঠিয়া! বদিলাম। ক্রমে নৌকাখানি দ্বীপের কাছে আসিরা লাগিলে দেখিলাম 
কোদালী ও অন্যান্য মাটি খুশড়িবার উপযোগী অক হাতে করিয়া গায় দশজন ক্রীতদাস নৌকা 
হইতে নামিয়া সেই দ্বীপের মধ্যে আসিয়া! মাটি খুড়িয়া একটি দরজা খুলিয়া ফেলিল। 
তারপরে তাহারা জাহাজে গিরা নানারকম খাইবার জিনিষ ও খাট-পাচষ্ক লইয়া এ দরজ। 
দিয়া মাটির ভিতরে নামিয়া গেল। তাহার পর আবার জাহাজে গিয়া এক বুদ্ধ পুরুষকে 
সঙ্গে লইয়া এ জায়গার ফিরিয়া আঙ্িল। এ্রবৃদ্ধের সঙ্গে একটি অতি হুর ছেলে ছিল, 


দ্বিতীয় ফকিলেব কথা ৭থ 


তাক্কাব বস প্রার চোদ-পনব বৎসন। তাহাব সস্্লহ পাতানপুবীগত ঢকিরা গেল। 
কিছ্ুঙ্গণ পাব যখন তাহাবা মান্বি তলা হইাত বাহ? হ শষ খোডা ছাযগাটিত মার্টি চাপা 
দির! জাহাজে উঠিল, তখন ও হুন্দন ছল্টেবে তাভাক্িগব সাঙ্গ 'দখিলাম না। উহাতে 
ঠিক কবিলাম তাহাবা ৭ ছে7*টিক মাটিৰ তলা ন|াৎয়। আিল। 

হালপব এ বুদ্ধ নিজের ঢাপ্বখাককাদব স।ঙগ জাহাজ উদিয়। চন্যা শাল আমি গাছ 
হাত নামিল ম “বং জ্ই জাষগাধ গিয়। মাটি খুডিতে আস্ত কবিলাম ১ খুন্ডিত খাডিতে 
একখানি পাথব দখিতে পাইলাম । ?উ পাথব্গান সপাইব।যান একটি সিডি দোখাত 
পাইলাম । আমি পিডি বাহিযা লামিয়া গিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘবে উপস্থিত হহলাম। 
সই ঘণটি অতি হন্ববভাব সাজানা ছিশ। পুগখান দামী কাপল্ড মোডা “কগনি 
পালাক্কব উপব দেই গুন্দব ছেলেটিকে পাখা হাত বসিয়া থাবিতে দেখিলাম । দে মামাকে 
দেখিবাদাঁন অবাক হইয়া গেল। আমি তাহারক অভয় দিয়া বঁশ/ল লাগিলাম প্কুমি যে 
হও, "ভব পেও শা। আমি বাচ্গপুন হান নিজেও বাল । [তাঁমাব কানো বম 
অনিষ্ট কপবাৰ ইচ্ছায় এখানে "আসিনি, কেবশ [ভালাকে “ই কাশাগাব থেকে উদ্ধার 
কববাল আন ০ « । আমি ণ্দাথ শবাক হলাম মেঃ শোন তোমানক জ্যান্ত কৰব 
দিয়ে * ল, কিন্ত £মি - ঢুও আপত্তি ব| অনিচ্ছা 'দখানে না।” আমার থা "শম ভ/ল। 
(ছ7লটি হাকিাত হাসিতে আমাকে বর্ষিত অন্সাসাণ লখিয়া বলিল, “বাজপুন। মাগি 
আজ আপনাকে এমন আম ত বথা শোনাণ যে আপনি ব্জার মাশ্ধা হাষ যাবেন। 

“মামার বাধা একজন মণিমুক্ণণব বাধসাণী খণিক। তিনি বাখসা কনিধা অনেক টাকা 
বোজগাব কবিক়াছিলেন) বিস্থ তাহাব লেপিলে কিছুই ছিল না। একদিন তিনি স্বপ্ন 
দেঁঞালন বে, ঠাহাব এলটি ছেলে হব, কিন্তু সে বশীদিন বাচিব না। কিছুদিন পবে 
আমি জন্মগ্রহণ ববিলে মামাদব পবিবাবেব সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলন । 

“পিতা আমাব জণ্এহেন ঠিথিনন্স বর প্রভৃতি ঠিক কবিধা (জ্যা। ৩বীগণেব দ্বাধা আমাব 
াগা শণ্ণা কনাইলেন " তাহাবা বলিল, “তোমাব ছেলে পানবো বতসব পর্যযস্ত নিবাপদে 
আব নাদ্ব থবাব। বিন্ সেই-সমর এব এক ঘোব বিপদ উপস্থিত হবে। বিখ্যাত চুম্বক 
পাহাড়ে? উপবে যে পি *লেব মুর্তি আছে, কাশীব বজার ছেল আজীব ত। ভো (ফেলবাব 
পঞ্চাশ দিন পবে সেই »্।জগুনত্রবই হাতে (তামাব “ছলে মাবা যাবে। যাঁদ এই বিপদ থেক 
(কানো-বকমে উদ্ধাণ 'গ ত পাবে, ত' হলে তোমাব ছেলে অনেকদিন বেঁচে থাকবে । আজ 
দশদিন ইল ধাজপু * অ।জীব সেই মুর্তি ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন গুনিয়া বাবা অত্যন্ত চিন্তিত 
হইয়াছেন । তিশি এব আগেই এই মার্টিব তলাব ঘব তৈবী ককাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
আজ আমাকে এথানে বাহ্যা! বলিয়া গিযাছেন যে, আব চট্লিশ দিন পবে আমাকে লইয়া 
যাইবেন। আমাব ত বিশ্বাম হইতেছে না (য, বাঁজপুত্র আজীব এই নিঞ্জন দ্বীপে আসি 
আমাকে হত্যা কবিবেন।” 


৭৮ আরবা ভপস্ঠাপ 


যখন বাণকের পুত্র এইভাবে নিজের কথা বর্ণন করিতেছিল, আমার হাতে মারা 
যাইবার কোনে! সম্ভাবন! না দেিস্লা তখন আমি হাসিতে হাসিতে মনে মনে জ্যোতিষীদের 
ঠা্টা করিতেছিলাম। বণিকবালকের কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, “নৌম্য ! তোমার 
ভয় নেই। ঈশ্বরকে ডাক, তোমার কোনে বিপদ ঘটবে না!” আমার কথাতে বণিকপুত্রের 
মনে আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহের সঞ্চার হুইল। আমি যে কাণীব রাজার পুত্র আজীব এ 
কথা তখন তাহাকে বলিলাম ন!। গল্প করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল। যথেষ্ট খাবারের 
আয়োজন ছিল, ঢজনে খাইলাম । খাইবার পর আবার কিছু গল্প করিষা ঘুমাই! পড়িলাম। 
পরদিন সকালে উঠিয়া আমি ছেলেটিকে ন্নানাদি করাইয়া দিলাম। তার খাওয়া-দাওয়া 
হইলে ছুজনে আবাব কথা বলিতে আস্ত করিলাম। এইরূপে পরমানন্দে দিন কাটিয়া 
যাইতে লা গল। ক্রমে আমর৷ ছঙ্গনে পরস্পরকে খুব ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। তখন 
আমি গণৎকাবদিগকে নিতান্থই ভণ্ড ভাবিতে লাগিলাম। কারণ আমাব হাতে তাহার 
মারা যাইবান বোলো সম্ভাথন। দেখিতে পাইলাম না। , 

এইরূপে উনচল্লিশ দিন কাটিব। গেপ। বণক্পুত্র পরদিন সকালে উঠিয়া হাসিমুখে 
আমাকে বলিতে লাগিল, “গাজকুমার ! এই ত চল্লিশ দিনের সকাল। আমি আপনার অগ্রগ্রহে 
এখনও (বিচে আছি। 'আব আমার বাবার আস্বার দিন, তিনি একটু পরেই এখানে 
আন্বেন, আর আপনাকে তার কতঙ্গত। জানিপ্নে আমাকে নিষে যাবেন।” এই কথ! 
শুনিয়া আমি ম্লান কবিবাব জন্ত অল গরম করি ছেলেটিকে আ্রান কবাইর। দিলাম। 
্নানের পর সে আুব্যুব (কছুঞ্ণ ঘুমাইল। ঘুম ভাঁিলে সে একটি তরমুঙ্ষ খাইতে চাহিল। 
আমি তবমু্দটি কাটিবাণ জন্য ছুরি খোঞাতে সে বণিল, “আমান মাথার উপরেৰ কুলঙ্গিতে 
ছবি আছে ।” "খাসি যেমন সেই ছারখানি লইতে যাইব, অমনি পায়ে কপড় জড়াইয়। 
পাঁড়র। গেলাম, এবং ছুরিখানি £কেবারে সেই হতভাগ্য বালকের বুকে বিশিয়। যাওষান্গ সে 
তখনই মরিয়া গেল। ছেলেটি এমনভাবে মার! যাওয়াতে আমি অত্যন্ত ছঃখিত হইরা মাথা 
চাঁপড়াইয্' বলিতে লাগিলাম, “হায় আমি কি হতভাগা ! যে ছেলেটি প্রাণরক্ষার জন্যে এই 
জনশূন্য ঘরে 'আাশ্রয় নিয়েছিল, আর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেই যাঁর প্রাণ রক্ষা হত, আহি 
সেই নিরপরাধী ছেলের প্রাণনাশের কারণ হুলাম।” অনেকক্ষণ কান্লাক্টির পব আমি 
ভখবিয়! দেখিলাম যে, আর কানাঁকাটি করিয়া! লাভ নাই। বণিকের আপিবার সময় হইয়া 
আসিল, আর বেণী দেরী করিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা । এই ভাবিয়া আমি সেই মাটির 
তলার ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং আগের মত ঢুকিবার দরজায় পাথর ও মাটি চাপা দিয়া 
রাখিলাম । 

আঁমার কাজ “শষ হইতে-না-হইতেই সাগরের দিকে চোখ পড়াতে দেখিলাম যে, একখানি 
নৌক দ্বীপের দি'ক আসিতেছে । আমি তখন মনে মনে বিবেচন। করিলাম যে, যদ্দি 
দেখ। দিই, তাহা হহলে, বণিক নিশ্চয়ই বাঁগিয়া আমাকে খুন করিয়া ফেলিবেন। আঙি 


ছিতীয় ফকিরের কথ। ্ 


যে ইচ্ছা করিয! তাছাব ছেলেকে মারিয়া ফলি নাহ এ কথা বলিলে কখনই তাহাব বিশ্বাণ 
ইইবে লা, অতএব পলায়নই ভাল। এই ভাবিয। আম কাঁ"ছবই এক গাছের বোঁঢবে 


লুকাইয়৷ রছিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাঞ্জ দ্বীপে ভীব আলির! লাগিল, বুদ্ধ ও তাহার 


দা 
। 
|, 


11111 টি 
| 
১1111 


টি 
চা 


/ 2৬ ৯ ০১০ ৃ র টি 
নি 777৩ ও 5৬১০ ি্প 





ছোলটি এমনভাবে মাবা খাওয়া ত মাথ। চাপডাইতে লা।গলাম 


সঙ্গের লোকজন প্রফুল্ল মুখে এ গর্ডেব কাছে চাঁশন। কিন্ত যখন তাহাব। বুবিতে পাবিল 
যে, তাহা সম্প্রতিই খোড়। হইয়াঁছল, তখন তাহাদের মুখ শুকাইরা গেল তাহাব। সহ 
পাথর তুলিয়! সিড়ি দ্য নামিতে নামিতে দেই ছেলেটার নাম ধরিয়া! ডাকতে লাগল। 
কিন্ত উত্তর ন। পাইয়া সকলেব মন আব ও খারাপ হুইয়া গেল। ঘবে ঢুকিবামাত্র তাহার! 
দেখিল যে ছেলেটি বিছানার উপর ৰুকে ছুরি বিধিয়া ম'বয়৷ কাছে । এই ব্যাপাব দেখিবামাত্র 
তাহারা চীৎকাব করিয়! কীদিয়া উঠিল, এবং বৃদ্ধ বণিক শোকে অভিভূত হইয়। মৃচ্ছিত হইয়। 


৮০ আরব্য উপন্তাঁস 


পড়িলেন। তীহ্থার দাপগণ বণিককে সেই অবস্থায় উপরে আনির! তাঁহার জ্ঞান করিবাধ 
জন্য বিশেষ চেষ্ট! ক্ষবিতে লাগিল? অনেক পরে ব্বণিকের জ্ঞান হইলে, চাকরেরা ছেলের 
মৃত শরীর উপরে লইয়া আসিল এবং দামী কাপড়চোপড়ে সাজাইয়। সেই গাছতঙ্গাতেই 
পুতির়। রাখিল। 


তারপব সকলে এ গর্ত হইতে সমস্ত ব্নিষপত্র জাহাজে ভূলিল এবং পাঁলক্কে করিয়া 45 
মনিবকে জান্বাজে তুলিস। জাহাঞ্জ খুলিয়া দিল। অতি অননসমপ্রের মধ্যেই সেই জাহাছগ 
চোখের আডাঁল হইয়া গেল। বুদ্ধ বণিক্‌ ও তাহার ভৃত্যগণ চলিব! গেলে পর, আরম 
একলা! সেই বিক্ষন দ্বীপে পড়িস্া রছিলাম। সেই মাটির তলার ঘরেই আমি পে-রাত্রি 
কাটাইয়। পরদিন সকালে উঠিয়া দ্বীপের চারিদিকে ঘ্বুরিতে লাগিলাম। ক্লান্ত হইলেই 
কোনে! জায়গায় বিশ্রাম করি, আবার উঠিরা ঘুরিতে আরম্ভ করি। এইকবপ কষ্টে একন+স 
কাটিয়া গেল। পরে ক্রমে সমুদ্রের জল শুকাইয়া যাওয়াতে আমি একদিন এ সমুদ্রে গিরা 
নামিপাম, এবং পায়ে হাটিয়াই অনার়াদে পার হইয়া অন্ত তীরে গিহা উঠিলাম। তীব 
হইতে কিছুদূব গিয়। দেখিলাম, বহুদুরে একটা আগুন জলিতেছে। তাহ! দেখি! সেইখানে 
নিশ্চয়ই লোকের বাস আছে ভাবিয়া আমি প্রফুল্ল মনে তাহার দিকে চলিতে লাগিলাম। 
কিন্ত ক্রমে আমি যখন তাহার কাছে আসিলাম তখন দেখিতে পাইলাম, সেটা আগুন নয়, 
লাল রংয়েব ঝকৃঝকে তামার তৈয়াবী একটি সুন্দর বাড়ী, থর্যের আলোয় দূর হইতে 
অলস্ত আগুনের মত দেখাইতেছিল। আমি পথ চলিয়া ক্লান্ত ছিলাম, তাই বদসিয়। বিশ্রাম 
করিতেছি, এমন সমর (দিলাম দশঙ্জন বুবা পুকষ একজন লম্ব। বুদ্ধের সঙ্গে বেড়াইতে 
বেডাইতে দেই দ্রিকে আপিতেছে। এঁ দশজন যুবাই দেখিতে নুন্দর, কিন্ত মাশ্চর্য্যেব বিষয় এই 
যে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই ডান চোখ কানা । একসঙ্গে দশজন যুবাকেই ডান-চোধ-হীন 
দেখিযা আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয়ে মনে মনে নানা-রকম 
তর্ববিতর্ক করিতেছি, এমন সময় তাহারা অ।মার কাছে আসিম্বা উপস্থিত হুইল, এবং 
বিশ্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে, এবং কি জন্তেই বা এই বিজন দ্বীপে এসে হাদি 
হযেছ ?” তাহাতে আমি নিজের বিপদের কথা সমস্ত খুলিযা বলিলাম। তাহা শুনিয়া 
তাহার! আমাকে সঙ্গে লইয্না এ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং কয়েকটি ঘর পার হুইয়! শেষে 
* এক প্রকাণ্ড ঘরে গির়৷ উপস্থিত হইল । ঁ ঘরে নীল রঙের রেশমী কাপড়ে ঢাকা দশখান 
পালক্ক গোল করিয়া পাতা ছিল। তাহাতে এ দশজন যুবা দিনে বসিত ও রাত্রে শুইত, 
এবং তাহ্াদিগের মধ্যে মার-একথান! পালক্কে সেই বুদ্ধটি ও শুইত। যুবাগণ নিক্ষের নিজেব 
জারগায় বদিলে পর তাহাদিগের মধোে একজন আমাকে মাঝখানে একখানি গালিচার উপর 
বসাইয়। বলিল, “ভাই! তুমি এইখানে দুপ করে :সে থাক, আর আমরা যা কৰি 
তা দেখ, কিন্তু সাবধান কখনও কাহাকে ও জিজ্ঞাসাবংদ কোরে! না কহুলে অনর্থ 
ঘটবে ।” 


দ্বিতীয় ফকিরের কথ। ৮১ 


কিছুক্ষণ পরে এ বু লোকটি হঠাৎ উঠিয়। বাহিরে গেল, এবং তখনই নানা-রকম 
খাবার আনিয়া আমাদিগের সকলকে পরিবেমণ করিতে আরম্ভ করিল। আমর। সকলে 
একসঙ্পে খাইলাম । তারপর সক.দ আমার কথা আবার শুনিতে চাহিল। আমি আবার 
তাহ। আগাগোড়া বর্ণন কর্লান। তাহাতে ক্রমে রাঁত্র বেণী হইয়া আদিল। তথধন 
একজন যুবক বৃদ্ধকে বলিল, “তুমি কি দেখছ না, রাত যে ডোর হয়ে এল। আমরা 
নিজেদের কর্তব্য কাজ কখন্‌ কব্ব ?” বৃদ্ধ ইহা শুনয়। তধনঈ বাহিরে গেল। এবং মুহূর্ত 
মধ্যে দশট! নীল কাপড়ে ঢাক! পাত্র আনিয়। প্রত্যেকের সামনে এক এক পাত্র রাখিরা 
তাহার কাছে এক-একটা দীপ জালিয়! দিল। যুবকগণ (.সই-লকল পাত্রের টাকৃন। খু ললে 
দেখিলাম সেগুলি ছাই, কয়লার গুড়ে) অঙ্গাব 'এবং প্রদীপের কালিতে ভবা রহিয়াছে। 
তখন তাহার! "সই-সকল জিনিষ একসঙ্গে মিশাইয়। মুখে মাখিয়। চীৎকার কারয়। কাদতে 
আরম্ভ করিল, এবং মাথা! ও বুক চাঁপড়াইতে-চাঁপ-ডাইতে বান বার এই কথা বলিতে লাগিল, 
“কুডেমি আর বদমাইপির এই-রকম শান্তি হয় 1” তাহারা অনেকঙ্গণ এই-রকম কান্নাকাটি 
করিকা রাত ভোর হইবার একটু আাগে চুপ করিল। বুদ্ধ তন তাহাদিগকে অল আনিরা 
দিল। তাহাতে তাহারা শিজেয় নিজের হাতণুখ ধুইর। নৃতন কাপড় পরিয়! নিজের নিজের 
বিছবানাদ গিয়। শুইরা খাল | আমি নিজের চাখে এই আগত বাপার দেখিস একেবারে 
আশ্চর্য হইলাম, এবং সেই ভাবনাতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও ঢচাখ বুজিতে 
পারিলাম না । 

পরধিন সকালে যখন তাহারা বিছান। ছাড়ির| উঠিম়। আমাকে সঙ্গে করিয়। এবড়াইতে 
বাহির হুইল, তখন আমি আন ধৈর্যা ধরিতে ন। পারিয়। তাহাদগকে ব'লঙ্গান। “ভাইনকল ! 
তোমরা আমাকে যে প্রতিজ্ঞ। কণরয়েছ তা রক্ষ। কব্তে আমি কিছুতেই পাঁবব না। এখন 
প্রার্থন। এই) 'ত।মর। কিন্বন্তে নিজেদের মুখে কালি মেখে কাদ এবং কিজন্টেই বা তোমাদের 
প্রত্যেকেরই ডান চক্ষু অন্ধ, অনুগ্রহ করে তা বলে আমার কৌতৃহণ 'শবারণ কর। ত। 
শুদ্লে আমার যে বিপদ ঘটে ঘটবে, তাতে তোমাদের কিছুমাত্র সম্কচিত হবার দবকার নেই। 
তোমর! সকলে যে বিশেষ বুদ্ধিমান ত৷ তোমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতেই বুঝতে পেরেছি ; 
অথচ যে-রকম কাঁও কবলে, তা একেবারে পাগশের কাঞ্জ! অতএব নিশ্চন্ই এর কোনো 
বিশেষ কারণ আছে ।” যুণাগণ এই কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, «তোমার এ-বিষয় 
জান্বার €কানে। দব্কার (নই । অতএব তুমি কেন বৃথ। এ কথ। জিজ্ঞান। করে নিজের বিপদ 
ঘটাবে।” তারপর তাহাদিগের সঙ্গে নান।-বিষয়ে কথ। বলিতে দিন কাটিয়া গেল। এ- 
রাত্রেও আগের রাজ যান্ধ। যাহ! ঘটিয়াছিল তাহারা অবিকল নেই-সমস্ত কাণ্ড করিল 
তাহ দেখিয়া আর আমি ধৈর্ধা ধরিতে না পাল্লিয়া তাহাদিগকে মিন'ত করিয়। আবার 
বলিলাম, “ভাই ! তোনর। পা করে আমার কাছে এর যথার্থ ক!রণ বল, তাতে. আমার 
যে বিপদ ঘটে ঘটুবে।” এই কথ শুনির। তাহাদের মধ্যে একজন যুখা বসল, “এর কারণ 
আলবা উপন্যাস/৭ 


৮২ আরব্য উপন্তাস 


শুন্লে পাছে তুমি আমাদের মত দর্দশায় পড় কেবল এই ভয়েই আমর। তোগাকে এ বিষয় 
বল্‌্তে রাজী হুইনি। অতএব তোমার ও-কথা জান্বার দর্কাঁর নেই।” আমি বলিলাম, 
“আমার ঘে অনিষ্ট ঘটে ঘটুৰে, তোমর! আমাকে সব কথা খুলে বল।” 

তখন এ দশজন যুবক আমাকে এইবপ দৃপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া তখনই একটা ভেড়া মারিয়! 
তার চামড। তুলিয়। আমার হাতে একখান ছুরি দিয়। বলিল। “তুমি এহ চামড়ার মখে) ঢুকে 
যাও। আমরা এর মুখ বন্ধ করে ফেলে রাখব। তাই দেখি বক নামের এক প্রকাণ্ড পাখী 
ভেড়া মনে করে তোমাকে মুখে করে শৃন্তে উঠবে। তাতে তোমার কিছুমাত্র বিপদ্দের তয় 
দেই। কারণ সে তোমাকে নিয়ে এক পান্থাডের চূড়ান্ধ নাম্বে। যন তুমি দেখবে পাখা 
সেখানে নেমেছে তখন তুমি ছুরি দিয়ে চামড়| কেটে বেবিষে এস আব এ চাম্ড়াখানা দুরে 
ফেলে দিও। তা দেখে বক পাখী ভয়ে পালিয়ে যাবে । তখন তুমি সেই জাবগ। থেকে কিছু 
দূর উত্তর দিকে গেলে অনেক মণিমুক্তার কাজ-কবা “সানার এক আশ্চর্ধ্য স্ুপ্দব বাঁতী দেখত 
পাবে। এ বাড়ীর দবজা সব সমর 'খাল। থাকে। তুমি নিভয়ে তাৰ ভিতব ঢুকে যেও। 
আমবা প্রত্যেকে কিছুকাল এ বাঙীব মধে) থকেছি। কিন্ত 'সথানে আমব। য। (দেখেছি 
ত| এখন (তোমাকে বলবাব দবকান নেই তুমি নিজেব (চাখেই ৩1 দেখতে পাবে। 
তবে তোমাকে এইমাত্র বলে বাখি থে, দেখানে আমবা এক-একটি "চা হাবিরেছি । আব 
আমাদেব “য-বকম কবতে দখলে ত। সেইখানে থাকাৰ আশই £যেছে।” তাহাবা 
এই কথ' বপিয়। আমাকে ভডাব চানডাণ যণ্টে ঢুকতে ইত কণাতে আমি ছা 
হাতে তাহার মরবে ঢকলান | গাহবা উ। ০নলা ৯ বণিয আমাকে বাতিলে 
রাখিয| বাঁডী ফিবিয়া গল একটু পবেহ এক প্রবাণ্ড বকপাখী আমিয়া 
ভেড। মহন কবিয়। আমাণে মুখে বন্যা আবাশে উঠিণ। কিছ্ুত্মণেব পৰ যখন 
€স এক পাহাড়ের উপব শ্ামঘ। মুখ হতে নামাহর। আনাকে মার্টিতে বাখিল, তখন আমি 
নিজে? আবরণচ৮ম্ম কাটিয়া ফেশয়। বাভিব হহরু। ০সহ চাদ ডাখানা দ্ুবে ফেলিরা দিলাম। 
রকপাগা তাহ (পার ভবে পণাহয়া নি । প্র পাখার বং শাদ। এবং আকাবে অতিশর 
খড় । শাণ গারে ৬৩ জাল তে সত 5 পুকাগু প্রবাও হত] এ অনায়াসে থে 
কবিয়। পাহ।ভিব উপব তঠরু গিন্ধ। বার উহ €উপ। ববপাবী থান হহতঠে ঢলির। 
যাইবামাত্র আমি এ শঙালবা। এজিণাব ৬? উদ ৮ চাল মি প্রা ৪পুধ অবধি 
ইাটিবাৰ পব দুধ হতে এ বাঙাটি আমার উবে পিস | »বাগশ উইল খেববন খণনা! 
কব্ছাছিল তাহ হহ.তিজস্উহা (বথা হব মান চল । দামি অবাক হইয়া উহাপ সৌন্বখ। 
দেখিতে দরখিতঠে উঠান গির! হাজি ৬হলান ১ ৩খন চাপ সনস্ত সোশয্য একপঙ্গে আনাব 
চোখে পড়িল উঠান ও চাবাবণণ। এবং খুকু দত তাহার চাবিধাবে একশ দরজা, হাহার 
মধ্যে একটি-দণল। সানাস। ত1 ছা ও। উপবে উঠিবার অদংখা পিটি ছিএ। 

আমি সাম্নে একটি দরজ] খোল: দেখির। তাহার ভিতব দিযা এক * দালানের মন্যে 


ঘ্িশয় ফর্ধিঃপ্ব বথা ৮৩ 


ঢুটিবামান সেখা?ন চণ্দিখজন সুন্দবী যুবতী ব্সিষ। মাছ। তাহাদিগের বেশভৃষ। খুবই 
চমত্কান। তাহালা আমাক পখিবামান্ সসম্বাম উঠিযা দাডাইয়। আপন দিয়া বিনতভাবে 
বলিল, “মহাঁশারব শু-দাগম্ন আ'- আমাদা বাড়ী পবিন হল।” এই কথা বলিয়া তাহাবা 
আগাক “ক উচু আনন্ন বসাইবার "চা কলিল। আমি ত হাতে বাজী না হওয়াতে 
তাহাঁনা থলিশ, “আপনাব জন্যেই এই 'আস্ন সাজান! হযেছ। এখন আপনিই আমদের 
“কমান বক আব হর্ভাকর্দ। বিধাত।। আমলা আপনাব দাপী। আপনি বখন 
থা আমান্দব আ্দশ কক্বেন)। আমবা না পালন কনব |” “ই বলিয়া ভাহ্াবা বিশেষ 
মন্থ/বাধ কবা?ত কাই 'অমাক ণমাসনবাণত হইল। ভাব পব তাহারা খুব তাল 
কবিযা আমাকে খাওয়াইফ। সামার স্ব কথ। শুনিতে চাওযানত আমি তাহাদিগেব কাছ 
নি'জব পণচষ দিলীম। পাব "অন্যান্য কথাণার্ধার দিন কাটির়। গেল। তখন তাহাবা 
অ "্শাবাণ জালিয়। ৭ বাড়ীটিংক মানলাকম্য কলিয আসান সঙ্গে একপাঙ্গ খাওযা দা ওয়া 
কবিতে আন্ত কলিশ। খাঁওাব পণ না শান »* লিন গ্রা্য আদ্দক বাত কাটিয়া গেল। 
ল্খন মায়দল মধ 557ত “জন আম"ক কহিল) “1থ চলে ক্রান্ত হও বোণ হয 
আপনার নম গ7া 1 ল্প অঠধন মান ন্শৌ বাদি ন জেোগউন্ঠ শুভ বান |” 

দাঁত "আবা্প + এন্দস এইবাৰ বাখিযা দয়া নাজন নিন৪৭ ঘাব চলিয়া 
*শ। খান শাপা প বৰ ল্মশ বিনানাম শুহা পরম হুপ্খ নানি কাটাইলাম। 
নিন ৮1” গান ৯৮7৮ আঠা কাপ পব্িতছি) “সন সময় মোবা কান আস্যা 
'ামান পুশশাদি ভিলাাস গলি || 

“সাব বগশান্দ এক সন কাটাশশ সম মাঁষপল দ্বিতীয় বৎ্পপ্বব গ্রাথম “দন 
মালা স্বতীশ | বাঁটিতত বাশি "আমাল ব টকিত। পিল, হ প্রিদ্ধতম বাডকৃমান 
"লন ₹* মশা টিবি হা শপ সান পপ অনণণ* দিন । হসাৎ শাহাদাগব 'ইকপ 
শব দা ম্াশার্ণ 127 ও টিশ্সিত গশরা [দিলাণা শরবিশাম, ১৮ শব কি তল্য়া 
চল ক পদ বস পই পলা গ্চছ 

ছি কেরাত এ ণ. নিও হা? নুমাপ। নব বলছ শান। আমন? 


কল এর জার ইন *া শা নেভাতা দিন কাঁঠাই তা জি 
শস্ল 2৮111110712 প 2. *বীশ। [7৭ সা ভব ছন্্য প্রতি বংসা ক 
71 ল্াপ্ব চঙ্বশ (শত জাবশারু 1 লে গাকৃতত হন। চল্লিশ দিপ্নব পণ 
সাবা শা তি ডি ৪01 আলি? চাটা বাতা বেন হারাই» ছনণা" আঙ্গ 
“1”7ব 7 চ শা, ?্দৰ শন ১5৮1 করন «৯ দুঃখে শাম কাদছি। 
ণ ৮ গান এ? বাল সং ভা শীত বত তল রশি প্জাবচাণ্বদিস্ম শাচ্ছি। 
54 এষ দক্শ পুশ 21 ৮৭ সত আনএ দ.' *্দ | এবৃশা গাঙার ক 
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৮৪ আরবা উপস্ভাস 


বার বার নিষেধ করে যাচ্ছি। খুল্লে তোমার বিপদ ঘট্‌বে। আর আমর! এসেও তোমাকে 
আর দেখতে পাব না। পাছে তুমি আমাদের কথা না শোন এই হুশ্চিন্তার আমাদের শোক 
আরও বেড়ে উঠেছে । আমরা সোনার দরজার চাবি সঙ্গে নিন্ে যেতে পারি, কিন্ত তাতে 
তোমার মত গুণবান যুবরাজের প্রত অবজ্ঞ। দেখান হবে, কেবল এই ভেবে আমরা এটাও 
রেখে চল্লাম।” তাহারা! এই কথা বলিয়। পুরী হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি একাকী 
গেখানে থাকিলাম। 

আনি রমনীগণের কথা রক্ষা করিবাব প্রতিজ্ঞা করিহ! সেই একশ চাবির মধ্য হইতে 
সোনার দরজার চাবিটি আলাদা করিয়া রাখিরা বাঁকী দরজা একে একে খুলিতে লাগিলীম। 
প্রথম দরজা খোলাতে এক চমৎকার ফলের বাগান আমার চোঁথে পড়িল। দেখিলাম 
সেখানে নানাঞ্জাতীয় গাছ ফলভারে নীচু হইয়। পড়িয়া বাগানের এক বিচিত্র শোভা 
হইয়াছে । তাহা! দেখিয়া আমি ভাবিলাম স্বর্গ ছাড়। আর কোথাও এমন শোভা সম্ভব হয় 
না! এ বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন এমন প্রফুল্প হইল ঘে, মনে করিলাম এ জারগা 
কখনও ছাড়িয়া ধাইৰ না। কিন্ত আঁবার তখনই ভাঁবিজাঁম অন্ঠান্ত দরজা খুললে হয়ত 
ইহার অপেক্ষাও বেনী অদ্ভুত জিনিষ দেখিতে পাইব। মনে এই-প্রকার ভাব আসগাতে 
তখনই প্রথম দরজা বন্ধ করিয়া ছিতীয় দরজা খুলিলাম। 

আমি দ্বিতীয় দর! খুলিবাণাত্র হঠাৎ এক অপূর্ব সুগন্ধ পাইলাম । আমি ইহার কারণ 
ভানিবার জ্ন্ত ধীরে ধীরে তাহার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম এক সুন্দর ফুলেব বাগানে 
নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে । তারপবে আমি তৃতীয় দরজা 
খুলিয়া দেখিলাম সেখানে নানা রংএর পাথরে তৈয়ারী এক চিড়িয়াখানাতে স্বগদ্ধি কাঠে 
তৈয়ারী শুন্দর সুন্দর থাঁচাতে নান।জ্তা1তীর় পাখী প্রফুল্ল মনে গান করিতেছে। তাহাদিগের 
নূললিত গান শুনিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইল। 

পরদিন সকালে আরম দরজ]| খুলিযা এক প্রশস্ত উঠান দেখিলাম । তাহা আমার বিশেষ 
চমৎকার মনে হইল । দেখিলাম উনের চারিধারে একটি হুর বাড়ী। এ বাড়ীব চষ্লিশ 
দরজা, সকলগুলিই খোলা রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক দরজ। দিয়া এক-এক ধনাগারে বাওয়া 
যায়। এ ধনাগারগুলির এক-একটিতে এত ধন আছে যে, ধড় বড় রাজাদের কোবগুছে ও 
সেরকম ধন থাকা সম্ভব নয়। প্রথম ধনাগারে গিরা দেখলাম সেখানে রাশীরুত মুক্তা 
রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পায়রার ডিমের মত বড় বড়। তীয় পনাগার 
হীরা, পদ্মরাগ ও অন্ঠান্ত বভমুক্য বহে ভর়া। তৃতীয় ঘরে পান্না । চতুর্থ ঘরে শুদ্ধ স্ত.পাকার 
সোনা। পঞ্চম ঘরে মোহর আর টাকা । ধষ্ঠ ঘরে স্ত.পাকাব রূপাঁ। সপ্তম এবং অষ্টম ঘরে 
নানারকম মুদ্রা। এই রকম অন্থান্ত ধনাগারে প্রবাল, বৈদৃধ্য, চন্দরকাস্ত, সুর্ধাকাস্ত, প্রভৃতি 
নানারকম রত্ব দেখিলাম | এসকল রডের জ্যোতিতে ঘরগুলির ঘে কি এক অপূর্ব পোভা 
“ই়াছিল তাহা বলা যাক না। এইরূপে ত্রমে ক্রমে আমি উনচল্লিশ দিনে নিরানবইটি 


স্বিতীয় ফকিরের কথা ৮৫ 


দরজা খুলিয়া তাহার ভিতবের জিনিবগুলি দেখিয়া খুবই আনন্দ লাভ 
করিলাম । 

ক্রমে চল্লিশ দিনের দিন উ'স্তিত হইল। তার পরদিন রাঁজকুমারীদের আসিবার কণা 
ছিল, স্থতরাং যদি তান্থাদিগের আসিবার প্রতীক্ষায় কেবল সেই দিনটি একটু বৈধ্য ধরিয়া 
থাকি তাহা হইলে আজ পুথিবীতে আমার মত সৌনাগ্যশাশী আর কেহই থাঁকিত না? 
কিন্ত বিধাতার কি রকম লিখন যে, আমি আপনা দুধাঁশ। পূর্ণ করিবার জন্ত অণুভক্ষণে 
সেই দোনার দরঞজ। খুলিলাম। এ দরজা! খুলিবামাত্র' হঠাৎ একটা বিকট দুর্গন্ধ পাওয়াতে 
আমি প্রায় অজ্ঞান হইলাম, তবুও আমি এ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত না হুইরা কিছুক্ষণ সেখানে 
দাডাইয়া রহিলাম। ক্রমে এ গন্ধটা বাহির হইয়া গেল এবং আমারও তখন একটু সুস্থতা 
জন্মিল। আমি ধারে ধীরে তাহার ভিতরে গিয়া দেখিলাম সেখানে অসংখ্য সোনার এবং রূপার 
গ্রদীপে আলো জলিতেছে, এবং নানারকম অস্কুত জিনিষে চারিদিক ভরিয়। রহিয়াছে 
আমি এ সকল অপূর্ব জিনিম দেখিয়া চোখ সার্থক করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ 
একটি পরম ম্বন্দর কালো ঘোড়া দেখিতে পাইলাম । আমি এ 'ঘোঁডার কাছে 
গিয়া (দখিস্।৭ হাশাব জিন ও লাগাম সোনার, তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের খুবই 
পরিচব 'আছে। এ ঘোড়ার খাইথার পাত্র ছই ভাগে ভাগ করা, এক ভাগ পবিষ্কার 
যবে ও অন্ত ভাগ গোলাপের জলে ভরা রহিয়াছে । এ পরম সুন্দর ঘোঁড়া্টিকে 
দেখিয়া আমি শান্ত আশ্চর্ম, হহলাম। তখন তাহার বেগ পরীক্ষা! করিবাব ইচ্ছায় পাগাম 
ধরিয়া তাহাকে খাহিরে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িলাঁম এবং তাহাকে চালাইবার জন্য বিস্তর 
চেষ্টা করিজাম, কিন্ধ কিছুতেই তাহাকে তোলাইতে পারিলাম না। পেস্থির হইয়া দাড়াইয়া 
রহিল) একপাঁও চল্সিল না। তাহা দেখিরা আমি তাহাকে চাঁবুক মারিলীম। সেটি 
পক্ষীরাজ ঘোড়া, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। এখন তাহাকে মাঁক্শামাত্র সে একটি 
ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়। পাখা ছড়াইয়! আমাকে পিঠে করিয়| তীরের মত শৃস্তে উঠিল) আঁমি 
তখন উপায়ান্তর ন1 দেখিয়া শক্ত হইয়৷ তাহার পিঠে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ক্রমশ: 
নীচে নামিয়া ঘোড়। এক অট্টালিকার ছাদের উপর গিয়া দাড়াইল। তাহা দেখিরা আমি 
তাহার পিঠ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় জোরে গা ঝাড়া দির! আমাকে 
তাহার পিছনে ফেলিয়া দিল, এবং লেজের বাড়ি আমার ডান চোখে এমন এক আঘাত 
করিল যে, তখনই আমার সেই চোখটি নষ্ট হইয়া! গেল। 

এইরূপে আমি নিজের কুবুদ্ধির দোষে চোখ কাণা করিয়া! নিজেকে দোষ দিতে 
লাগিলাম। ঘোড়াটা তখন উড়িস্াা গেল। পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হওয়াতে আমি এক হাতে 
চোক ঢাঁকিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, এক প্রশস্ত দালানের 
মধ্যে গোলাকারে দশখান শুন্দর পালক্ক দাজানে। রহিষ্কাছে। তাহা দেখিয়া আমার বেশ 
মনে হইল ষে, আরম সেই একচোখ-ওয়াল! যুবকগণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি। 


৮৬ আরব্য উপস্াপ 


যুবকগণ তখন বাটার মধো ছিল না, কিন্তু শীপ্রই সেথানে আসিঙা হঠাৎ আমাকে এ অবস্থার 
দে'খর। কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা ছঃখিত না হুইয়। বলিল, “ভাই, তুমি যে এক চোখ কাণা 
করে এখানে উপস্থিত হয়েছ এতে আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হল। কেননা দুঃখী মানুষে 
নিজেদের মত ছুঃখী লোক দেখ.লেই,মনে একটু সাত্বনা পায়। যা হোক, তোমাব এ- 
বিপদেব কাবণ আমরা নই। তুমি নিক্ষের ছূর্ঘটনা নিজেই ঘটিয়েছ। তুমি এইখ!নে 
থেকে আমদের সঙ্গে অনাযীসে দিন কাটাতে পাবতে, কিন্ধ সম্প্রতি আমাদের সংখ্যা ভঙ্গি 
আছে, সুতরাং তোমার ?কানো-মতেই এখানে থাকা চল্বে না। গুমি এখান থেকে 
বাগ্দাদনগরের দিকে যাত্রা কব। কাবণ এ-রকম অবস্থায় তোমার যা কৰা উচিত তা যিনি 
ঠিক কব্বেন। াকে সেইথানে গেলেই দেখ তে পাবে ।” এই কথা ধলিয়। তাহারা আমাকে 
পথ দেখাইয! দেওয়াতে আমি সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে আসিতে-আসিতে আমি 
ক্র ও দাড়ী-গোঁফ কামাইর। ফফিবেব পোষাকে বগদিন খ্বাররা আজ বিকালে বাদগাপনগরে 
পৌঁছিয়াছি। সঙ্গরে ঢরকিবামাত্ এই ফকিবেন সঙ্গে আমাৰ দেখ। হয় । পবে মামাদেব 
পরস্পর পরিচরাদি হইলে আমরা ছইজনে এক সঙ্গে কোনবপে আন রাত কাটাইবাব জন্ 
জারগা ধুজতে-খু জিতে আপনাদের দরজার উপাস্ত হইয়াছিলাম । আপনাবাঁও দ্য। কবিয়া 
আমাদের বাটীর মধো থাকিতে দিয়াছেন। ভদ্রে! আমার কাহিনী এই । 

দবিতীম্ব ফকিরের গল্প শেষ হইলে জোঁবেদী তাহাদিগের ছুইগনকে বঞিলেন, "আমি 
তোমাদের অপরাধ ক্ষমা কব্লাম। অতএব তোমরা যেখানে খুসী যাঁ৭।” ইছা শুনিয়। 
একজন ফকির বলিল, *“ঠাকুরাণী | এই তিনজন সাধুর গল্প 'কমন ত। শ্ুন্বার জন্যে আমরা 
অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছি । অন্মতি দিলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষ। করে এদের কথা শুনি ।” 
জোবের্ী এই কথায় আপত্তি,ন1 করিয়া রাজা, মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, 
“এখন তোমরা নিঙ্গের নিজের গল্প বল।” মন্ত্রিবর জাফর এই কথ! শুনিয়। বাড়ী ঢুকিবার 
সময় সাফীর কাছে আপনাদিগের যে-রকম পরিচয় দিয়াছেন, এখনও অবিকল সেইবপ 
পরিচয় দিলেন। তাহ শুনিয়া জোবেদী৷ তাঙ্কাদিগকে কি উত্তর দিবেন হঠাৎ তাক্কা ঠিক 
করিতে ন1 পারির়। কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকাতে ফকিরেরা তাহার ইচ্ছা বুবিতে পারিরা 
বলিল, “ভদ্রে ! আমাদের আপনি যেমন ক্ষমা করেছেন, মৌজলবাসী এই তিনজন 
বণিকৃকে ও দেই-রকম ক্ষমা কবলে আমরা খুব খুসী হব।* জোবেদী বলিলেন, “ভাল, আমি 
তাদের সকলকেই ক্ষমা কর্লাম, কিস্ব তোমাদের «ই মুহুর্তেই এই বাড়ী ছেড়ে যেতে 
হবে।” এই কথা শুনিবামাত্ সকলে আর কথা না বলিয়া! বাড়ী হইতে বাহির হইলেন 
তাহারা বাহিরে আসিবামাত্র যখন এ বাডীর দরজা বন্ধ হইল, তখন রাজ| ফকিরদিগকে 
বলিলেন, “আপনারা বিদেশী, এখনও রাত শেষ হয়নি, অতএব আপনারা এখন কোথায় 
যাবেন ?” তাহার! বলিল, মহাশয় ! আমরা কোন্‌ পথে যাব এপর্যন্ত কিছুই ঠিক করতে 
পারিনি |” রাঁজ1 বলিলেন, “আমাদের সঙ্গে এলে আপনাদের থাকবার একটা স্থৃবিধা কর! 
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ফেত পাবে '” এই কথা ধলিয়। তিনি আড়ালে চুপি চুপি মন্থীকে বলিলেন, "আজ রাত্রব মত 
ঠম এপেব তোম[ব বাভীতে £তব গিষে বাথ । কাল সকালে এদেব আমার কাছে নিচে 
এণে। | কাবণ, এদেব অদ্ভুত গপ্প লিছিয়ে রাখ। আমাব শিঙান্ত কর্তব্য মনে ইচ্ছে ।” মন্ত্রী 
পাছাব বথামত ফকিবধিগকে সঙ্গে লহযা নিজেব বাঁডী গেলেন, মুটিয়া নিজ বাসাতে চলিয়া 
(শ+, এবং বাজা খাজ।প্যক্ষেব স্গ প্রাসাদে গমন কবিলেন | 
পবণদিন বাজ। খখাণময়ে সিংহাসনে বপিয়! বাদ্কায্য কডিতত ক বতে মন্ত্রীকে বণিলেন, 
£সন্থা । বাল বাণ আম মরে তিন্টিৰ কাণ্ড দেখে অত্যপ্ত আশ্চব্য হয়েছি । অতএব 
হি শখ গিয়ে “সহ তিনজন "বে আর সহ ওহ ফকিবকে আশার সাননে নিয়ে এ।9 
পর" বাক্মাব মাচ +1ভ11খার সই বাডাতে গিত। আগের বািব ব্যাপার উল্লেখ শা কবিরা 
নিচছাব আশিবাব কাব্ণ ব।সণেন, তাঠাবা বাসাব মআন্ঞা লঙ্ঘন করিতে ন। পািয়া তখলহ 
খাম্ট। পিষু। মন্ীপ খঙ্গে লিল মন্ত্রী কিবিনান সম শিব বাড়া হতে ফ্কিবদিগকে 
গা বর্বয়। ৩ শান বাজসভাগ আপিয়। উপস্থিঠ ইপেন। ৫, বাজ। ভাঙা প্রত 
অ৩।৭ সঞছু হপলেন তাবপব বাজ। শ্ীলোক-তিনটিকে পদ্দাৰ নব বপাইতে 
অন্থুমনি পয) এ। ।ম্পপগকে শিছেব পাশে ববাইয়া) আয়েগুলিকে সন্বোণণ করিরা 
বলি লন "নবীগণ 1 কাল বাধিবেলায় আমি সওদাগরেখ বেশে .এামাদেব বাডাব মধ্যে 
ঢুবেছিনান।  হগাহ পবথা শুনে ভোমবা চমকে ৭ পাব, আব হামাদের মনে এমন 
*থ হতে পাপে যে, আমি তামাদের ব্যবহাবে অপ হয়ে কেবল শাস্তি দেবার অন্তে 
(হামাধণ এথান শিয়ে এসেছি | কিন্ত ০হামবা তাখ জগ্ভে কিছুমাণ ভয় 'প৪ না। আম 
এামাধের সঙাবহানে অভাপ্ত খুপী হয়েছি । .গাঁমাদেব কোনো অনিষ্ট কব্বাব ইচ্ছায় আমি 
,তামাপেব “দানে আনিনি । কবল এই বাটা ক্গান্বাব জন্তে আমি ব্যস্ত হয়ে আছি যে, 
[িজাগ্ঠ 'তামা।পল মণো একজন ছটা কালো কুকুবকে প্রথমে নি “* ভাবে মাব্লে, কেনই 
ব।ানজে ০সহ 2%৪। কুকুবকে চমু দেখে পরবে কাদতে বন্লে।” 
ই5। শুনয়। জাবেদ শভয়ে নিজেব গল্প বলিতে আবস্ত করিল 


১০০ ডল উস 
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মহাবাজ ! আম 'য গল্প বলিতে যাইতেছি ইন্ক| অভিশয আশ্চর্য! আপনি .য দুই 
কালো খুকুবীন কথ বলিলেন, তাহারা আমাৰ বড ও মেজে! বোন্‌। য অদ্ভুত ঘটনায় 
তাহাব। এই নীচ পশুব দশ। পাইয়াছে আমি তাহাব কথ। বলিতেছি । হে ছুটি 'ময়ে আমার 
সঙ্গে একসঙ্গে থাকে এবং বাহার আমার সঙ্গে সম্প্রাত এখানে আসিক়াছে, তাহাবা আমার 


৮৮ আরব্য উপন্তাঁন 


বৈমাত্রের় বোন্‌। থে মেয়েটির বুকে কালো কালো দাগ তাহার নাম আমিনী, অন্র্জনের 
নাম সাফী, এবং আমার নাম জোবেদী। 
_ আমার বাঁধ মারা যাইবার পর, আমরা তাহার সম্পত্তি পাঁচ ভগিনীতে সমান ভাগ 
করিয়া! লইলাম। আমার বৈমাত্রেয বোন্‌ ছত্রন নিজের নিজের অংশ লইয়! তাহাদের 
মায়ের কাছে গিষ্না রহিল । আমি এবং আমার ছুই বোন্‌ আমাদের মায়ের কাছে রহিলাম। 
ম! মারা গেলে আমরা তিন বোনে তাহার জীধন সমান ভাগ করিধা প্রত্যেকে এক-এক 
হাজার টাকা গাঁইলাম। এই ঘটনার কিছু পরেই আমার বড় ও মেজো বোন্‌ বিবাহ করিয়া 
নিদ্দের নিজের শ্বশুরবাড়ী চলিয়। যাওয়াতে এক্‌লাই থাকিতে বাধ্য হইলাম । কিছুদিনের 
পর আমার বড় ভগিনীপতি নিজের যথাসর্ধন্থ বিক্রয় করিয়া জীকে সঙ্গে লইরা আফ্রিকা 
মহাঁদেশে যাত্রা করিল। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর পে জলের মত টাক৷ খরচ 
করিয়। ও অন্তান্ত অগ্ত।য় কাগজ করিষা নিজের সমস্ত বিষয়াদি নষ্ট করিয়া টাকার অভাবে 
সত্রীকে খাওয়াইতে না পারির়! তাহাকে তাড়াইয়। দিল। তখন আমার ঝোন্‌ উপাঁর ন। 
দেখিয়া! একপিন ময়প। কাপড় পবিষ্া আমার কাছে আসিয়া নিজের দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত 
বর্ণনা! করিল। তাহ শুনিয়া আমার বুক ফাকা যাইতে লাঁগিল। যাহা হউক আমি 
অনেক আদর-যত্ব করিয়া বোৌন্‌কে নিজের বাড়ীতে জারগ! দিঙ্গাম, এবং কয়েকমাস আমরা 
পরমসুখে একসঙ্গে বান করিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত মেজে! বোনের কোঁনো খবর ন। 
পাঁওয়াতে সময়ে সময়ে “দ-বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলিতাম। ইন্তিমধ্যে একদিন এ 
বোন্ও হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া! কীদিতে কাদিতে বলিল, “আমার স্বামী আমীকে 
জোর করে দূর করে দিয়েছে ।” আমি এই কথা শুনির! দয়! করিয়। তাহাকেও আদর 
করিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিলাম। 

কিছুকাল কাটিলে পর. একদিন এ ছুই বোন একসঙ্গে আমার কাছে আদিয়া 
বলিল, «বান! চিরকাল তোমার গলগ্রহ হুন্ে থাকার চেয়ে আবার বিয়ে করে 
ংসার করা আনাদের ভাল বোধ হচ্ছে ।” তাই শুনিয়া আমি বলিলাম, «তোমর! 
আমার বাঁড়ীতে রয়েছে বলে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কোরো না। কারণ, আমার 
যে সম্পত্তি আছে, ত। দিয়ে তিনজনের একরকম শ্বচ্ছনো চল্তে পারে। আর যদি 
তোমাদের ধিয়ে করাই ইচ্ছে হুত্ব তা হলে আমি তোমাদের মতে কিছুতেই মত দিতে 
পারি না। কেননা এর আগে তোমরা একবার বিয়ে করে বিলক্ষণ যন্ত্রণাভোগ করেছ |? 
এইরূপে আমি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বারবার বারণ করিলাম, কিন্তু তাহার! আমার 
কথ! না শুনিয়। আবার বিবাহ করিল। কয়েক মাস কাটিণে তাহার! আবার তেম্নি ছেঁড়া 
কাপড় পরিয়৷ আমার বাড়ীতে আসিয়া বলিল, «“বোন্‌[ কেবল তোমার কথা! না শোনাতেই 
আমাদের আবার এই ছুর্দীশা হল। যদিও বয়সে তুমি অ।মাদের ছোট তবুও তুমি আমাদের চেয়ে 
বুদ্ধিঘতী। আমর! আগের অপরাধের জন্তে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এখন বদি কপা 
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করে আমাদের আর-একবার তোমার বাড়ীতে জায়গ। দাও, ত। হলে আমর। চিরকাল তোমার 
দাপী হয়ে থাক্ধ, প্রাণান্তে ও আর কখনও তোমার পরামর্শ অগ্রাহ কব্ব না।” এই কথ! 
শুনিয়া আমি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, «“বোন্‌! তোমরা আমার কথ। শোন 
এক্সন্ত আম ঢঃখিত হয়েছি, কিন্ক তাৰ জন্যে আনার ততোমাবের প্রতি রাগ হয়নি, তোমর। 
নিজের ঝাড়ী মনে করে এখানে স্বচ্ছন্দ থাক |” এই বলিন্বা আমি তাহাদিগকে আবার 
নিজের বাড়ীতে রাখিলাম । 

পরমন্ুখে এক বৎসর কাটিয়। গেল। তাহার পর আমার মুলধন ক্রমে আগের চেয়ে 
চের বাড়িয়া! যাওয়াতে আমি বিদেশে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছাৰ বোন-ছুইটির সঙ্গে বালশোরার 
গির। একখানি জাহাজ কিনিলাঁম, এবং বাগ্দাননগর হইতে যে-সকল বার্ণিজযদ্রব্য সঙ্গে লইয়। 
ছিলাম তাহাতে জাহাজ বোঝাই করিম্ব। সদুদ্রপথে বাতা করিলাম । বাতাস ভাল থাঁকাতে 
আমর! কয়েকদিনের মধ্যে পারম্ত-উপসাগব পাঁর হইয়া মহাসমুদ্রে গির। পড়িলান। জাহাজে 
উঠিৰার উনিশ দিন পরে ভারতব্ার পাহাড় আমাদের ?চাখে পড়িপ। পরে ক্রমে কাছে 
আসিয়! জাহাজ নঙ্গর করিত মন আমগ। তারে উঠ্ঠিলান, তথন দেখিলাম এ পাহাড়ের 
তলার এক প্র+ও নগর রহিষ্বীছে । আমরা নগব্র দরজার কাছে আপিয়। দেখিলান 
সেখানে অপংখা প্রহরী লাঠি হাতে পাহারা [দতেছে। কেহ বসিয়া, কেহ বা দাড়াইয়। 
রহিয়াছে, কিন্ধ আশ্চর্যোর বিষর এই যে, তাহারা কেহই চলিতে পারিতেছে ন। এবং কাহার ও 
চোখের পাত। পড়িতেছে না। 'আ,ম এই ব্যাপার দেখিয়। অবাক্‌ হইয়। আর ও একটু অগ্রসর 
হইয়া দেখিলাম, তাহারা পাথর হইয়া বহিয়াছে। পরে নগরের মধ্যে ঢুকিয়। আমি বে-দিকে 
চাঁহিতে লা গলাম সেই দ্রিকেই পাথরের 'গআকজম 'দখিতে পাইলাম । এইবূপে আমি পথে, 
ঘাটে, বাঞ্ারে যেখানে যাইতে লাগিশান, 'নইথানেই দেখিতে পাইলাম মাম্ষগুলি বে যে- 
অবস্থার ছিল, সে সেই অবস্থাতেই পাথরের মুর্তি হইয়। রহিয়াছে । নগরের ঠিক মাঝখানে 
যাওয়াতে এক প্রকাণ্ড বাড়ী আমার "চাখে পড়িল, তাহার বাহিরের দরজায় দোনার কাজ 
কর! । এ দর! একেবারে খোঁল। রাহ্য়াছে। তাহার সামনে এক চমৎকার রেশমের পব্দা 
ঝুলিতেছে, এবং উপরে একটা লগ্ন ঝাণাঁন আছে 1 এ খাঁড়ী দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম 
যে, তাহ! বাক্্প্রাণাদ। পরে বাঁড়ীৰ মধ্যে টকিয়। দেখিলাম, মেখানেও জনমানব নাই। 
দারোয়ানর! কেহ বসিক়্া, কেহ দাঁড়াইয়া, “কহ বা শুইর। আছে। নকলে পাথপেব মুপধি। 
পরে আমি এক প্রশস্ত উঠান পাব হইয়। দেখলাম খাম্নে একটি পরম সুন্দর ঘর বহিয়াছছে। 
তান্বার জানালাগুলি সৌনার। তাহাতে ভাখিলান সেখানে রাজমহিধী থাকেন। সেখান 
হইতে নুম্্র জিনিষে সাঞ্জানে। এক থরে ঢুকি দেখিলাম) দেখানে একটি পাথরের স্ন্দরী 
স্ীমুর্তি বসিয়া আছেন। তাহার মাথার দোণাব যুকুট ও গলায় মুক্তার মাপা । তাহাতে 
আন্দাজ করিলাম তিনিই রাজমহিষী ছিলেন। ৩ 

তারপর আমি সে-ঘর হইতে বাহর হইয়া অনেক মহণ পাব হইয়। “শষে এক প্রকাণ্ড 
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ঘরে ঢুকিয়৷ দেখিলাম সেখানে অনেক বহ্ধূল্য রত্বে কাঁজকর| এক লোনার দিংহাদন। 
এঁ সিংহাগনের উপর মুক্তার ঝালর দেওয়া! এক সুম্ধর গদী বিছান রহিয়্াছে। গর্দীর উপর 
হইতে একটা উজ্জ্বল আলো আঁসিতেছিল দেখিয়। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। এ 
আলো! কোথা হইতে আদিতেছিল তাহা জামিবার জন্ত সিংহাঁপনের উপর উঠিয়া দেখিলাম 
উপরে ডিমের মত বড় একটা হীর। ঝুলিতেছে। এ হ্বীরার আভা এমন উদ্দ্রল যে, দিনেও 
আমি তাহার প্রতি চাহিতে পারিলাম না। তারপরে আমি সে-ঘর হইতে বাহিত্ব হইয়া 
অন্তান্য ঘরে ঢুকিবা নান। অভুত দ্রিনিষ দেখিতে দেখিতে এমন অন্যমনক্ক হইয়া পড়িলাম যে, 
তখন আঁমি বোনদের ও জাহাজের কথ! একেবারে তুলিয়া গেলাম । ক্রমে যখন রা'ত্র হইল 
তখন মনে হইল জাহাজে যাইতে হইবে । অতএব আমি সেখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য পথ 
থুজিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই পথ না পাই! এধার-ওধার ঘুরিতে-ঘুরিতে যে-ঘরে 
সিংহাসন ছিল আবার সেই ঘরে আসিক্া উপস্থিত হইলাম | তখন অন্য উপার় ন। দেখিক়্। 
মনে মনে ঠিক করিলাম, আঁ এইখানেই রাত্রি কাটাই, কাঁল সকালে জাহাজে গিরা উঠিব। 
এইন্ধপ ঠিক করিয়া সেই সোনার সিংহাসনে গিয়া! শুইয়। পড়িলাম। কিন্তু একলা সেই 
অপরিচিত ও নির্জন জারগাঁয় থাকাতে মনে একটু ভয় হইল। তাঁছাতে কোনো-প্রকারে 
আমার ঘুম হইল ন!। পরে যখন রাত্রি ভ্তই প্রহর তখন আমার মনে হইল যেন কাছেই কোঁনে। 
ব্যক্তি কোরান্‌ পড়িতেছে। তাহাতে আমি কৌতুহলী হইয়। তখনই উঠিয়া পড়িলাম, 
এবং হাতে একটা আলো লইয়া শব্ধ লক্ষ্য করি! চলিলাম। যে ঘরের মধ্যে কোরান্‌ পড়া 
হইতেছিল তাহার দরজার উপস্থিত হইয়া হাতের আলে। মাটির উপর রাথিয়া জানাল! দিয়! 
দেখিলাম, এক পরম সুন্দর যুবাপুকুষ একখান। গদীর উপর বন্িয়া একমনে কোরা'ন্‌ পড়িতে- 
ছেন। তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত অবাক হইসা ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয় এ-বিষয়ে কিছু 
আশ্চর্য্য আছে, তাঁ না হইলে যে-নগরে সমস্ত লোকই অচল পাথর হইয়! রহিয়াছে, সেখানে 
এই ঝাত্রে একজন নুন্বর ধুবক কোথ। হইতে আপিক়া ধর্শশান্ত আলোচনা] করিতেছেন ? 
তার পরে আমি এ ঘরের দরজা আধ-খোঁল! দেখিয়া! তাহাব ভিতর ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া 
বলিলাম, “হে জগদীস্বর ! কেবল আঁপনার প্রসীদেই আমর] নির্ধ্িগ্গে মহাসমুদ্র পার হরে 
এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি । এখন প্রার্থনা করি যে-পব্যন্ত না আমরা আবার নিরাপদে 
খ্দেশে ফিরে যাই, সে পধ্যস্ত আপনি আমাদের দয়া করে রক্ষণ করুন|” এই কথা শুনিয়া 
প্র ধুবাপুকষ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভদ্রে ! তুমি কে এবং কিজন্তে এই বিজন 
নগরে এসেছ ?* এই কথায় আমি সংক্ষেপে তাহার কাঁছে নিজের পরিচয় দিক্বা তাহাকে 
ই সহরেল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । যুঝ। কহিলেন, ণ্ভদ্রে | এখমই তুমি ঈশ্বরের কাছে 
যে প্রার্থলা কব্লে তাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে, ভূমি ঈশ্বরের তত্ব বুঝতে পেক্েছ। 
এখন আমি 'ঠাব আঁচন্ত্য শক্তির কিছু পরিচর দিচ্ছি শোন ।” 

আমার বাব! প্রকাও এক রাজোর রাঞ্জা ছিলেন । আগে এই নগর তীর রাজধানী ছিল। 
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এইখানে কি বাজ।। কি প্রজা, সকলেই হৃর্য্যোপাসক ও অগ্নিপূজক ছিলেন, «বং সমরে সমহে 
ঈশ্বরবিরোধী নারছুন নামক দৈত্যের পূজা কর্তেন। আমি যদিও পৌত্তগিক বংশে জন্গে- 
ছিলাম তবুও আমার কখনও পৌত্তলিক ধর্ে বিশ্বাস জন্মে নাই। তাহার কারণ এই-_ 
ছেলেবেলার আমার এক দাত্রী ছিলেন, তিনি মুসলমান ধর্ম ছাড়! অন্ত কোনে! ধর্দ্দে বিশ্বাস 
করিতেন না। এ ধাত্রী আমাকেও ক্রমে ক্রমে আপন ধর্শে দীক্ষিত করেন। তিনি 
আঁমাঁকে সব সময় বল্তেন, পপর রাজকুমার ! ঈশ্বর এক ছাড়া ছুই নাই। অতএব 
তুমি একমাত্র ঈশ্বরের পূজা কর, তা ছাড়া তোমার অন্য কাঁকেও পৃজ। কর্তে হবে না । 
পরে ধাত্রী মারা গেলে আমি তার উপদেশমত একমাত্র মুলমান ধর্ধ অবলম্বন করে রইলাম । 
প্রায় চাৰ বৎসর কাটুলে পর একদিন হঠাৎ এ-নগরে দৈববাণী হুল, “হে নগরবাসিগণ ! 
তোমরা নারদ্বন ও অগ্নির পুজা ছেড়ে একমাত্র করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনা! কর।” 
ক্রমাগত তিন বৎসর «এইরকম দৈববাণী হল) তবুও কেউ তাতে কান দিল ন!। সুতরাং 
হৃতীয় বৎসরের শেষদিনের রাত্রি চারটার সময় নগরের সমস্ত লোক ঈশ্বরের কোপে পড়ে 
বিনি মে শবহায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থাতেই একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। আমার 
বাঘ ও মা দুইজনেই কাঁলো! পাথব হয়ে এই পুরীর মধ্যে রয়েছেন, কেবল আমিই ঈশ্বরের 
(কাপে না পড়াতে এখনও বেঁচে আছি। আঁমাঁব প্রতি ঈশ্বরের এই অসাথারণ অনুগ্রহ 
'দখে আমি তখন হত তার প্রতি আবও বেশী ভক্তি প্রকীশ করে থাকি। কিন্তু এই 
নিক্মন জান্নগাঁর থাকাতে আমার মন সব সমরই শোকাচ্ছন্ন থাকে। সম্প্রতি তোমার 
আদাতে আমার বোধ হচ্ছে ঈশ্বর কবল সেই শোক দূন কব্বার জন্তেই তোমাকে এখানে 
এনেছেন ॥” 

আমি বলিলাম, “হে রাজপুত্র! কেবল তে।মাকে এই ভয়াল জান্গগা থেকে উদ্ধার 
কল্নান হণ্যাই নে জগদীশ্বর আমাকে এখানে এনেছেন সে-বিষয়ে কিছু সন্দেহ নেই। 
সম্পর্ি মাম শান আমার যা-কিছু আছে সকলই “তামার অধীন। তুমি আমার জাহাজে 
চড়ে "এখন ই হয় যেতে পার।” রাঁজকুমার এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন। আমি 
ঠাহার সঙ্গে শর কবিতে করিতে রাত্রির শেষভাগ কাটাইয়! দিলাম । পরদিন সকালে 
অমর! উপ, এ পুবী হইতে বাহির হইয়া জাহাজে গেলাম । আমার ছুই বোন, পোতাব্ক্ষ 
9 জ।হাজের আপ্-সকল লোক আমার না আসাতে অতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল। তাছারা আমাকে 
নেখিতে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল! তারপর আমি যে কারণে আগের রাত্রে 
জাহাজে আসিতে পার নাই, যেভাবে আমার যুবরাজের সঙ্গে দেখা হয় এবং যে ঘটনাক্রমে 
এ হ্ুন্দর নগর জনশূন্য হইয়াছে, সে সমস্তই তাহাদিগকে বলিলাম। তারপরে যে-সমস্ত 
বাণিজ্যদ্রব্যে জাহাজ ভর। ছিল তাহা সমুদ্রে ফেলি! দিয়া সেই বাজপুবী হইতে নানা-রকম 
হীরকাদি লইয়। জাহাজে বোঝাই করিয়া সকলে জাহাজে চড়িয়া বাগ্দাদের দিকে চলিলাম। 
যখন আমি রাজকুমার ও ছুই বোনের সঙ্গে জলপথে যাত্রা করি, তখন আমাদের সুখের সীমা 


৯২ আরব্য উপন্তাস 


ছিল না| কিস্তৃহায়! শীঘ্রই আমাদের সে সুখের দিন স্বপ্রের মত মনে হইতে লাগিল। 
কারণ যুবরাজের সঙ্গে আমার ভাব দেখিয়া আমার বোনেরা মনে মনে অত্যন্ত হিংসা করিতে 
লাগিল। একদিন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বোন্‌, তুমি কি মতলবে এই রাজ- 
পুত্রকে বাগ্দাদে নিয়ে যাচ্ছ?” আমি উত্তর করিলাম, “আমি একে: সেখানে নিয়ে গিয়ে 
বিয়ে কর্ব।” পরে রাজপুত্রকে বলিলাম, “হে যুবরাজ | এ-বিয়ে সম্বন্ধে আপনার মত 
কি? আমার নিতান্ত ইচ্ছ!। এই যে, বাগাদে গিয়ে আপনাকে বিয়ে করে আপনার দাপী 
হয়ে সর্বদা চরণ সেব। করি।” রাজকুমার উত্তর করিলেন, প্সুন্দরী ! আপনি আমার 
প্রতি এত বেশী অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন বে, আপনি একথ| সত্যই বল্ছেন না ঠাট্র। করছেন তা৷ 
আমি কিছুই বুঝতে পার্ছি না। বা হোক্‌, আমি আপনার বোন্দের সাম্নে প্রতিজ্ঞা 
কবৃছি, যদি আপনি দয়া করে আমাকে বিয়ে করেন, ত1 হলে আপনাকে দাদী মনে করা 
দুরে থাক্‌ বরং আমি নিজে চিরজীবন আপনার কথামত চল্ব।” এই কথ। শুনবামাত্র 
আমার ছুই বোনের মুখ একেবারে কালে! হইয়! গেল এবং সেইদিন হইতে তাহাদের আমার 
প্রতি স্রেহু কমিয়া যাইতে লাগিল। 

ক্রমে যখন আমাদের জাহাজ পার্ত-উপসাগর পাব হইল) তখন মনে এমন আশা হইল 
যে, পরদিন আমর। বালশোরায় গিরা উপস্থিত হইব। কিন্তু একদিন আমার দুই ০বান্‌ ধ্লাত্রিতে 
আমাকে ও রাজকুমারকে ঘুমস্ত দেখিয়া দুজনকেই ঠেলিয়া জলে ফেলিয়৷ দিল। বাকজকুমার জলে 
পড়িবামাত্র মারা গেলেন) কিন্তু আমি কিছুঙ্গণ জলেন উপর সাতার দির। ণৌভাগ্যবশত: 
এক দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। এ দ্বীপ বালশোর! নগন্ন হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূন। ক্রমে সকাল 
হইলে আনি রৌজে নিজের ভিজ। কাপড় শুকাইয়৷ এধার-ওধাব ঘুবিতে গুরিতে দেব্লাম 
সেখানে খাইবার উপযোগী নানারকম মিঃ কল এবং পানের উপযোগী পরিক্ষার জল রহিয়।ছে। 
তাহাতে আবার অমার মনে বাচিবাব আশা হইল। আমি সেইখানে এক গাছের তলায় 
বসিয়। বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দে'খলাম একট। প্রকাণ্ড পাখা ওয়াল। সাপ জিহবা 
বাহির করিয়া! আমাঁ। দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে । তাহা দেখির। আমি সেখান হইতে 
উঠির1 দেখিলাম, ভাহার পিভন পিছন আর একটা ভয়ানক সাপ আগের সাপের লেজ 
ধরিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে গিলিবার জন্য মাঝে মাঝে হ£ করিতেছে । আমি এই 
ব্যাপার দেখিয়। দয়, করিয়। আগের সাপটিকে রক্ষা করিবার জন্য তখনই একখানা প্রকাও 
পাথর ছুলিয়া সাহস করিয়া পিছনের ছাঁপের মাথা লক্ষ্য করিয়! মারিলাম। তাহাতে সে 
তখনই মরিয়া গেল। প্রথম সাপটার এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে সে আপনার পাখা 
মেলিয়। আকাঁশমার্গে উড়িয়। গেল। আমি এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়। খানিকক্ষণ এ 
সাপের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সে শীত্রই অদৃষ্ঠ হইল। তখন আমি সে জায়গ। হইতে 
আর-এক গাছতলায় গিয়! গুইয়। থাঁকিলাম। 

ঘুম ভাঙিলে আমি চোখ খুলিয়াই দেখিলাঁম, একজন ্ঠামাঙ্গী স্ত্রীলোক ছইটা কালো 


জোবেদীর কথা ৯৩ 


কুক্ুরীর গলায় শিকল ধরিয়া আমার পাশে বসিয়। আছেন। তাহা দেখিয়া আমি যাঁরপবনাই 
আশ্চর্য হইরা মাটি হইতে উঠিয়া বসিলাঁম, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম) “আপনি 
কে?” রমণী উত্তর করিলেন, ণযে-সাপকে আপনি কিছুক্ষণ আগে দারুণ শক্ষর মুখ থেকে 
রক্ষ। করেছেন আম ই মাপ। আমরু পরী শত । কআপনি আমার যে মহৎ উপকার 





একটা পাখা-ওয়ালা সাপ জিহ্ব। বাহির করিয়। দৌড়িয়া আসতেছে 


করেছেন, কিছু পরিমানে ত। শোঁপ কধ্বার জন্যে আ'ম যে কাণ্ড করেছি তা শুনুন। 
আপনার বোন-ছুক্সন [বশ্বানঘাতকত। করে আপনা/কে যে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল তা আমি 
আগেই জান্তে পেনেছিলাঁম। পরে বখন আমি আপনার অনুগ্রহে মরণের হাত থেকে 
মুক্তি পেলাম। তখন এখান থেকে গিয়ে আমি নিজের ভাতের অন্ঠান্ত পরীদের সঙ্গে মিলে 
আপনার জাহাজের রন্রধাঁশি বাগদাদে আপনার বাড়ীতে এনে রেখে জাহাজ ডুবিয়ে 
দিয়েছি। আর নাঁশনার ছই বোনকে আমি ঢই কাঁল। কুকুরী করে আমার সঙ্গে এনেছি । এ 
পর্য্যন্ত এদের হক্ষদ্দের উচিত শাস্তি দেওয়া হয়নি। এদের আরও কি দও দেবার অন্তে 
পরে আমি আপনাকে উপদেশ দিয়ে ফাঁব।” এই বলিয়া পরী এক হাতে আমাকে, ম্মন্ত 
হাতে ছুইট৷ কুকুরীকে লইয়। 'একেবারে আকাশে উগ্িলেন এবং যুহূর্তমধ্যে বাগদাদ 


সম 


৯৪ আরব্য উপভ্াস 


নগরে আমার বাড়ীতে আসিক়া নামিলেন। ঘরে আসিয়া দেখিলাম, জামার 
জাহানে যে-সমন্ত দামী জিনিষ ছিল সে-সমম্তই আমার যাড়ীতে রাশি করা 


রহিয়াছে । . তারপর পরী যাইবার সময় সেই হই কুন্কুরীকে আগর হাতে দিয়া 
বলিলেন, “আপনার ছুই বোন আপনার এবং রাজকুমারের কাছে গুরুতর 
অপরাধ করেছে। অতএব আমি বারবার আপনাকে অনুরোধ কর্ছি, আপনি প্রতিদিন 
রাত্রে এই ছুই কুস্কুরীকে এক-একশ ঘ! লাঠির বাড়ি মাব্বেন। কখনও যেন এর ভূল 
না হয়। না করলে আপনাকেও এদের মত হতে হবে।” আমি কাজেই পরীর কথামত 
চলিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবং তখন হইতে তাহাদিগকে এরকম মারিয়া থাকি, কিন্ত 
তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত ছঃখ হয়) 

বাঙ্দাদেশ্বর জোবেদীর মুখে এই-়মন্ত কথা শুনি! খুব খুসী ছইলেন, এবং তাহাকে 
কহিলেন, "নুন্বরী ! যে-পরী সাপের বেশ ধরিয়া তোমাকে দেখা দিকেছিল এবং যার 
আদেশে তুমি প্রত রাত্রে নিজের বোন্দের মারো। সে কোথায় থাকে তা কি তুমি দান? 
আর পরীর সঙ্গে তোমার আবার দেখ! হুবে কি না) এবং সে তোমার বোন্দের আবার মান্থ্য 
করে দেবে কি না, নে-বিষয়ে সে কি তোমাকে কিছুই বলে যায়নি ?” 

জোবেদী ধলিল, প্মহারাজ | আগে আমি আপনাকে একটি কথা বল্তে ভূলে গিয়ে- 
ছিলাম, এখন তা শুস্থন। যখন পরী আমার কাছ থেকে চলে যায়, তখন সে আমাকে 
এক গোছা চুল দিয়ে এই কথা বলে যায় যে, যদি তোমার কখন আমার সঙ্গে দেখা কব্বার 
ইচ্ছ৷ হয়, তবে তুমি এই গোছা! থেকে ছুগাছি চুল নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো, ত। হলে 
আমি তখনি তোমার কাছে এসে উপস্থিত হব |” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন সে 
চুলের গোছা কোথায় আছে ?” ভোবেদী উত্তর করিলেন, “ধর্্দাবতার ! আমি তা সর্বদা 
নিজের সঙ্গে রাখি।” এই কথা ৰলিরা৷ তিনি নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে চুলগুলি বাহির 
করিলেন। রাজা কহিলেন। “এই চুলগুলির গুণ পরীক্ষা করে দেখবার এই ঠিক সঙয়। 
কারণ, চুল আগুনে ফেল্লে বাস্তবিক পরী এখানে এসে হাজির হয় কি না, তা জান্বার জন্তে 
আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছি।” তাহা শুনিয়া জোনেদী তখনই আগুন আনাইয়। তাহাতে 
হলের গোছা হইতে ছগাছি চুল ফেলিয়া! দিলেন। তাহাতে তখনই সেই রাজপুরী টলষফল 
করিয়া কাপিতে লাগিল এবং মুহূর্ত-মধ্যে পরী আসিয়। বাজার সামনে উপস্থিত হইয়া 
বলিল, “মহায়াজ) আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধ্য। কি কব্তে হবে) আমাকে 
অনুমতি করুন্। যেরমণী মহারাঞ্জের আদেশে আঙ্গাকে ডেকেছেন, তিনি আমার মহৎ 
উপকার করেছিলেন। আমি সেই উপকারের একটু শোধ দেবার গষ্টে তার বিশ্বাসঘাতিনী 
বোন্-ছুইঞ্জনকে কুকুরী করে রেখেছি । এখন যদি মহারাজের অনুমতি হয় তা হলে আমি 
তাদের আগের মত মানুষ করে দিই |” রাজা ধলিলেন, “হে রূপবতী ! যদি তুমি তা কর, 
তাহলে আম অত্যন্ত আহলাদিত হক।” 


সিন্দখাদ নাঁবিকের কথ। ৯৫ 


পরী! কহিল, “নরনাথ, আমি আপনার অন্গরেধে এখনি এই ছুই কুক্ুরীকে মান্য করে 
দিচ্ছি ।” ী 

তারপর রাঙ্জ। জোবেদাণ বাড়ী হইতে সেই ছুই কুকুরীকে আনাহইলেন । পরী একটি পাত্রে 
জল ভরিপ্া কতক গুলি২মায়ামন্ত্ব পড়তে লাগিল । কিছুক্ষন পরে সে এ পাত্র হইতে একটু 
অ+ গুই কুঝুণীব গারে ছঢ়াইয়া দিল। ইহ। করিবামাত্র কুঞুনী-ছটি ছুটি সুন্দরী স্ত্রীলোক 
হইয়। গল । 

রাজ। «ই-সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়। ও শ্তনিয়া অত্যন্ত অবাক হইলেন। তিনি 
০2]বেশীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিধাহ করিলেন, এবং ফকিরবেনী দুই রাজকুমারের 
সহিত সই গুই বমণীর বিবাহ পিয়া তাহাদের থাকিবাব অন্ত প্রত্যেককে ৰাগ্দাদনগরে এক 
একটি সুন্দর বাড়ী দিলেন । রাঁজ। এততেও সম্থপ্ট না হইয়া রাঁজপুত্রদি কে বড় বড় চাক্‌রী। 
দিলেন । তাহাতে তাহারা অনেক কষ্ট পাইবার পর), জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে 


কাটাইতে লাগিলেন, এবং এইব্প বদান্ততা দেখানোত রাঙজারও দেশ-বিদেশে খুব স্খাতি 
হহল। 


সিন্দবাদ নাবিকের কথ। 


হাঁকন-অল-রণীদ বাঁজাব রাজন সময়ে বাগ্ৰাদ নগরে হিন্দবাদ নামে 'এক গরীব মুটে ছিল। 
একদিন গরমেব সময় সে মাথার উপর একট! বড় মোট লইয। নগরের এক দিক্‌ হইতে অন্ত 
|পকে বাইতে যাইতে পথের মধ্যে রোদে ক্লান্ত হইত! এক গলির মধ্যে টুকিল। সেখানে 
অল্প অল্প বাত।প বহতেছিল এবং পথগুলি গোল।পজলে ভিজান প* -'তে সমস্ত গলিতে এমন 
প্ুগন্ধ হইযাছিল যে, মুটিনা সেই সুন্দর জারুগ। ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়! মাথা হইতে মোট 
নামাইয়া বিশান করিবার জন্য এক প্রকাগু বাড়ীর সাম্নে গিয়। বসিল। এ বাড়ী হইতেও 
নানারকম সুগন্ধ বাহির হইর! চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল। মুটির়া সেই শন্ধ পাইয়া এবং 
বাড়ীর মণ্ে নানাঙগাতীয় পাখী মিছ গলায় একসঙ্গে বে গান কর্রিতেছিল তাহ! শুনিয়া 
খুখহ খপী হইল । কিন্ধ এর আগে আব কখন এ পথ দিয়া আসা-যাওয়া নয করাতে, সে 
এ শাড়ী কাভাব তাহা বুঝিতে ন। পারিয়। দারোয়ানের কাছে গিয়া পিজ্ঞানা করিল, “ভাই | 
এ বাড়ী কার?” সে উত্তর করিল, “গুপ্রসিদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের এই বাড়ী। তুমি বাগদাদ 
নগবে থাক, অথচ এট! জান না?” মুটিকা পূর্ব্বে পিন্দবাদের এশ্ব্যের কথা কেবল কানে 
শুনিয়াছিল, সম্প্রতি নিজ্বের চোখে তাহ। দেখিয়া নিজের দুর্দশার কথা মনে করিযা উপরের 
দিকে চাঠির। চীৎকার করিয়া বলিল; “.হ জগদীশ্বর ! তৃমি সিন্দশবাদ ও হিন্দবাদের অবস্থার 
এমন প্রভেদ করে দিলে কেন? আমি সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করে নিজের আর বাড়ীর 


৯৬ আরব্য উপন্যাস 


লোকের জন্তে যা-ত| খাবারও পোগাঢ় কখতে পাবি না। কিন্তু সিন্দবাদ এত ধন পেকে পরম 
স্থখে কাল কাটাচ্ছেন। পিন্দবাদ এমন কি কাজ করেছিলেন যে, তিনি এত বড়লোক হলেন ? 
আর আমিই বা এমন কি করেছিলাম যে আমাকে এমন অনস্ত ছদ্দশা ভোগ করতে হচ্ছে ?” 

মুটিয়। এই-সব বলিতেছে, এমন সময় একজন চাকর বাড়ী হইতে বাহির হইয়। 
মুটিধার কাছে আসিয়। তাহার হাত ধবিয়। বলিল) : তুমি শীঘ্ব এস, প্রন সিন্শবাদ তোমাকে 
ভাকছেন।” মুটিয়া এই কথ। শুনির। অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল, 'নিশ্চনন আমি 
বে-সব কথ। বল্ছিলাম, তা সিন্দবাদেব কানে গিয়ে থাকাবে,” কাজেই সে সিন্দবাদের কাছে 
উপস্থিত হইতে ভঘ পাইতে লাগিল। কিন্তু ভৃত্য তাহাকে আশ্বাস দেওয়াতে দে তাহার সঙ্গে 
যাইতে সাহসী হইল । পে এ চাকরেব সর্চে এক প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে ঢরকিল। দেখানে 
অনেকগুলি ভদ্র.লাক একসঙ্গে বসিয়। খাওয়-দা9রা করিতেছিলেন। তীাহাদিগের ঠি, 
মধ্যে একজন নুরী চেহারার বৃদ্ধ বপিয়াছিলেন, তাহাধ পিছনে চাকববাকব ও অন্যান্য 
কর্চারিগণ াহার আজ্ঞ। পালন করিবার জন্য জোড়হাঁতে দাড়াইর়। ছিল। এ বৃদ্ধেরই নান 
সি্বাদ। মুটিয়। এই-সকল সমারোহ দেখিয়া আনও বেশী ভয় পাইয়া কাপিতে কাপিতে 
সকলকে প্রণাম করিল । সিন্দবাদ মুটিফা:ক বিশেষ আদব কির] নিজের ডানদিকে বপাইর। 
ভাল সব্বৎ পান করিতে দিলেন। মুট্র। আদব কবিয়। ত। লইয়া পান করিল। 

তারপর সকলের খাওয়া-দা ওয়। শেব হইলে, সিন্দবাদ মুটিয়াকে জিগ্ঞাণা কবিলেন, 
+ভাই। তোমার নাম কি, তুম কি কাম কর?” (উত্তর কবিল, «মহাশর ! আমাব 
নাম হিন্ববাদ। আমি মোট বয়ে কোনো-বকমে দিন ওজ.বান্‌ করি।” সিন্দবাদ বলিলেন, 
«তোমার সহিত দেখা হওয়াতে আনব! খুব খুসী হয়েছি, কিন্ত কিছুক্ষণ আগে তুমি গলিতে 
বসে যে-সকল কথ! বল্ছিলে তা তোমার মুখে াব একবাব শুন্তৈ আমাব অত্যন্ত ইচ্ছে 
হচ্ছে ।” হিন্দবাদ মুখ নীচ করি! বলিল, “মহাশয়! আমার শ্রাস্তি বোধ হচ্ছিল, সে 
অবস্থার কি বলেছি তার জন্তে মামি মাপনাব কাছে ক্ষম। প্রার্থনা কব্ণছ।” সিন্দবাদ 
বলিলেন, «তুমি ভয় পেও না। আমি এমন আবিবেচক পোক নই যে; এই তুচ্ছ বিষের 
অন্তে তোমাকে শান্তি দেব। 'তাগার মত ছুববস্থার লোকের পক্ষে এন্রকম কথ। বল! 
স্বাভীবিক। আমি তোমাব কঞ্টেব কথ শুনে বিশেষ ছুঃখ্তি হয়েছি ! তুমি মনে কব্ছ, 
আঁমি বিনা কষ্টে অনেক টাক। রোজগাব করেছি, কিন্ধ আদলে ত। নয়, আমি অনেক কষ্ট 
করে তবে এমন স্থুখের অবস্থা পেয়েছি ।” 

এই কথা! বলিয়। সিন্দবাদ সভার সমস্ত লোককে সখোধন করিয়। বলিলেন, “হে ভদ্রগণ | 
আমি টাক! রোনগার কব্বার জন্তে যে-সব আশ্চর্ধ্য কাজ করেছিলাম, তাতে অত্যান্ত লোভা 
লোকেরও মনে ভয় হয় । আমি সাত-বার বাশিজ্য-বাত্র। করে বে-সমস্ত বিপদে পড়ি। সে-সকল 
আপনার! ন। শুনে থাকতে পারেন । অতএব 'আামি সেই-নব কথ! আগাগোড়| বল্ছি শুগ্ুন * 





পিন্দবাদের প্রথম বাণিজ্য-যান্তরা 


দিন্ববাদ বলিলেন,_আমার বাবা মার যাইবার পর আমি অনেক টাকাকড 
পাইর। প্রথমে আমোদ-প্রমোদে ত্খার বেশীর ভাগই নঃ করিলাম। পবে এ-রকম 
করা অন্তার বুঝিতে পারিয়। মনে মনে ভাবিভে লাগিলাম, কাহারও ভাগ্যে ধন 
চিরদিন থাকে ন|। কিন্তু আমার মত খন্চে লোকের ছাঁতে ইহা শীত্বই নষ্ট 
হইব| যার। “দারিজ্্যভোগ অপেক্ষ/। মরণ ভাল”_£সলোঁননের এই কথাটি বাঁধ! 
সর্বদা আমার কাছে বলিতেন, এখন আদার ভাগ্যে বুঝি তাহাই ঘটিল। এই সমস্ত 
ভাবা হওয়াতে আমি অত্যন্ত কাতর হইলম। তার পণ আমি নিজের আমিদ্বম| প্রভৃতি 
বিক্রয় করিয়া বাশশোর। নগরে যাইয়। করেকজন সওদাগরের সঙ্গে জাহাজে চড়ি। পারন্ঠ 
উপসাগর দিস্বা ভারত শষ উপদ্ধীপে যাত্র। করিলাঁম। 

এর আগে আ'ম আর কখনও জাহাজে চড়ি নাই। সুতরাং প্রথমবার সমুদ্র দিক 
যাওয়াতে কয়েকদিন আমার সানুপ্রিক রোগ হইল) কিন্ু মামি শীঘ্রই সারিয়া উঠিলাঁম এবং 
ভবিষ্যতে সমুদ্রপথে যাইবার সময় আমার আর কখনও নেকপ অন্থুখ হম্প নাই। সেযাঁহা 
হউক আমর। জলপন্ণ যাইতে যাইতে অনেক দ্বীপে জাহাজ নঙ্গর করিয়া বাণিজ্যের ভিনিষপত্ 
কিনিলাম ও খিক্র় করিলাম । একদিন আমর। পাঁল তুলিব| বাঁইতেছি। এমন সময়ে একটু 
দূরেই একটি “ছাট দ্বীপ দেখিতে পাইলা। এ দ্রীপ জল হইতে বেণী উচু ছিল না, এবং হঠাৎ 
দেখি উহ। একটি ঘাসে-ঢাঁকা মাঠেন মত বোখ হইল। তাহা দেখিয়। আমি এবং জাহাজের 
আর কয়েকজন লোক পোতাধ্যক্ষের অন্থমতি লইয়া! জাহাজ হইতে এ দ্বীপে উঠিলাঁম। 
ক্রমাগত কয়েক দিন জলপথে চলাতে, আমাদিগেব বিশেষ কষ্ট হুইয়াছিল। স্তরাং এখন 
এমন স্ুবিধ| পাইয়া ত. 1 খাওয়া-দাওয়ার আমোদে মাতিয়! উঠিলাম। এমন সময় হঠাৎ 
& দ্বীপ কাপিয়। উঠিল, তাহা দেখিয়। জাহাজের লোকের! তাহাকে তিমিমাছেব পিঠ বপিয়া 
জানিতে গাবিয়া আমাদিগকে তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিতে বলিল। তাহা শুনি 
কয়েকজন লোক শীঘ্র জাহাজে চড়িল। কেহ কেহ সীতার দিয়া জাহাজের কাছে গেল। 
কিন্থ আমি এ মাছের পিঠে থাকিতে-থাকিতেই সে জলে ডূবিয়া গেল। কাঁজেই আমি 
তখন অন্ত উপায় ন। দেখিয়া আগুন জালিবার জন্য জাহাজ হইতে যে একখণ্ড কাঠ 
আনিয়াছিলাম, তাহাই ধরিয়া জলের উপর ভাঁসিতে লাগিলাম। এই সমন্বে জাহাজের 
লোকেরা বাতান ভাল দেখিয়া জাহাজ খুলিয়। দিলেন । 

এইরূপে আমি নিধাঁশ্রয় হইয়! প্রাণ বাচাইবার অন্ত সমব্ত বাঁত্রি সমুদ্রে সাতার দিতে 
লাগিলাম। পরদিন সকালে আমি এত ছুর্ববল হইয়! পড়িলাম যে জীবনের আশা! ছাঁড়িয়াই 
দিলাম। এমন সময় হঠাৎ একট। প্রকাও ঢেউ উঠিয়া জোরে আমাকে এক দ্বীপের কাছে 


আবব্য উপন্যাস/৮ 


৯৮ আরব্য উপন্তাঁস 


আছড়াইয়া ফেলল। এ বীপের তীর অত্যন্ত খাঁড়া ও উচু ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় 
এবং আমার পরমায়ু থাকাতে, আমি কতকগুলি গাছের শ্রিকড় জল পর্যান্ত নামিয় 
আসিয়াছে দেখিতে পাইয়া! তাহ! ধরিয়া তীরে উঠিলাম। আমি সকাপ হওয়া পর্যন্ত সেখানে 
মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। তারপরে ক্ষুণা-তৃষ্ণীতে ব্যাকুল হই্ছা, মান্তে আস্তে মাটি হইতে 
উঠিয়া খাবার খু'জিতে চলিলাম। 

সৌভাগ্যক্রমে & দ্বীপে অনেক-বকম খিষ্ট ফল ছিল। তাই দেখিয়া এবং সাম্‌নে একটি 
সুন্দর ঝবণা হইতে পরিষ্কার জল ঝরিতেছে দেখিয়া আমার বিশেষ আন” হইল। অমি 
এ-সকলে ক্ষুধ। তৃষণ। দূর করিয়া একটু জোর পাইয় এ দ্বীপে ঘুরিতে ঘ্বরিতে এক প্রকাও 
মাঠে গিয়া হাজির হইলাম । সেখানে উপস্থিত হইবামার আমা মনে হইল যেন মাঠের 
এক অংশে একটি ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। আমি দূর হইতে এ ঘোঁড়াটিকে লক্ষ্য 
করিয়া চলিতে আরভ্ত করিলাম। ক্রমে যখন আমি তাহার কাছ আগিলাম তখন 
দেখিলীম যে, এক সুন্দর ঘোড়া খোটায় বাধ! রহিয়ছে। আমি এ ঘোড়াৰ আশ্চর্য্য বপ 
দেখিতেছি এমন সময় হঠাৎ যেন মাটির তলা হইতে মাগ্নষের গলার স্বর কানে আমিল। 
একটু পরেই একটি লৌক আমার সাম্‌নে আসিয়। জিজ্ঞানা করিল, “তুমি কে? তাহাতে 
আঁমি তাছাকে নিজের পবিচয় দিলাম । তাহ! শুনিয়। এ লোকটি আমাকে সঙ্গে লইয়া 
এক গর্তের মধ্যে টুকিল। ফেই গর্তের ভিতরে আব কয়েকজন পোৌঁক ছিল। তাহার! 
আমাকে দেখিয়া যেমন অবাক্‌ হইল, আমিও তান্কাদিগকে মাটির তলার বাস করিতে 
দেখিয়া সেইরকম অবাক্‌ হইলাম । 

তারপর তাহাঁথ আবাঁকে কিছু খাবার দেওয়াতে, আঁম তাঁহ। খাইগাস। খাইদার পব 
আমি তাাদিগকে জিজ্ীনা করিলাম। “তোমরা কি জন্যে এই বিজন মাজে থাক ++ তাহারা 
উত্তর করিল, «আমরা এই দ্বীপের রাজ! মন্তীরাজের ঘোড়াঁৰ সহ্ীস। প্রতি বৎসর এই 
সময়ে আমর! মহারীজেব আজ্ঞান্ তার (ঘাঁড়াকে এইখানে চরাতে আপি।2? 

পরদিন সকালে তাহাশা ঘোডাকে সঙ্গে লইর। রাধানীতে গিয়া আমাকে বাজার কাছে 
উপস্থিত করিল। বাজ! আমার পব্চিন্বাদি জিজ্ঞাসা করিলে, মামি তাহা কাছে নিজের 
দুর্ঘটনার বিষয় »মস্তঈ বর্ণনা করিলাম। রাজ! তাহ! শুনিয়া দয়া করিয়া বিশেন যন্র করিয়। 
আমাকে নিজেব কাঁছে রাখিলেন। আমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকিতে লাগিলাম। এ রাজার 
রাজণনী সমুদ্রতীবে ছিল «বং সেখানে একটি ভাল বন্দর থাকায় সেখানে সব্ময় বিদেশী 
হজ ও বণিকগণ যাওয়া-আঁদা করিত। সুতরাং মহাঁঞুনদিগের মুখে বাগ্দাদনগরের 
বর পাইতে পারিব এবং কখন না কখন এ নগরে ফিরিয়া যাইবার সুবিধা হইতে 
পারিবে এই আশার আমি সর্বদা তাহাদিগের -কাছে যাওয়াআসা করিতাম। একদিন 
আমি মহাজন।দগের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ত'রে দীড়াইয়া আছি) এমন সময় 
একখানি জাহাজ বন্দরে আদিয়া নঙ্গর করিল এবং জাহাঙের লোকজন জাহাজ হইতে 


সিন্দবাদের প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা ৯৯ 


বাণিজ্যব্রব্যাদদি তীরে নামাইতে লা গল। আমি এ-সকল জিনিষের দিকে চাহিয়। দেখিতে 
পাইলাম, আম বা"শোরা নগরে “ম-সকল গ্িনিষ সঙ্গে লইয়া জাহান্ে উঠিম্াছিলাম ইহার 
মধ্যে সেগুলিও রহিয়াছে । এ জিনিষশুলিস উপর আমার নাম লেখ! ছিল এবং আমি 
পোঁতাধ্যক্ষকে চিনতে পারিয়াছিঙ্।ম। কিন্তুতাহার স্থির বিশ্বাদ ছিল যে, আমি জলে 
ডুবিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমি তাহার কাছে গিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“মহাশয়, এ জিনিবগুলি কার ?” জাহাগ্ের অধ্যক্ষ উত্তর করিণেন, “বাশ্দাদনগরের 
সিন্দবাদ নামক একজন লোক বাণিজ্য কব্বার ইচ্ছাত্ম আমার জাহাজে আস্ছিল। এক- 
দিন সমুদ্রের মধ্যে একট। প্রকাণ্ড তিমিমা জলের উপর ভাদ্ছিল। তাকে দেখে সিন্দবাদ 
আর জাহাজের আপ কতকগু(ল লোক দ্বীপমনে করে এমাছের উপর নেমে বান্নাবার। 
কব্তে লাগল। পরে আগুনের তাপ লেগে এ মাছ হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়াতে মনেক 
"লাক মাবা "গল । তার মধ্যে সিন্ববাঁদও ছিল। এই-সব বাণিজ্যের জিনিৰ সেই সিন্দবাদের, 


তরাং এই-সব গ্রিনিষ বিক্রী করে যা লাভ হবে, তা আমি সিন্দবাদের পরিবারদের দেবো 
ঠিক করেছি।” 


এই কথ। গুনিয়। অ।হ বলিলাম, “আপনি যে সিন্ববাঁদকে মারা গিয়েছে বলে ঠিক 
করেছেন আমিহ সেই সিন্দবাদ, আর এই-সব জিনিষ আমার |” পোতাধ্যক্ষ কোন-রকমেই 
তাহ। বিশ্বাস কাঁবলেন ন!। তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, আমি একজন জ্ুক্াচোর । তখন 
যে-রকমে আমার প্রাণরক্ষ। হইয়াছিল এবং যে-রকমে আমার মহীরাঁঞ্গ রাঞ্জার সহীসদের 
সঙ্গে দেখা হওধাঁতে আমি তাহাদের সাহায্যে রাঞজার কাঁছে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আগা- 
গোড়া সব তা্ছার কাছে খুলিয়া! বলিলাম। ইহাতেও তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। 
কিন্ত জাহাঞ্ছের লোকেরা আমাকে জীবিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করাতে তাহার 
সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি নিজে আমাকে চিনিতে পাবিয়া ॥ পঙ্গন করিলেন, 
এবং কহিলেন, “কমি যে সৌভাগ্যক্রমে মরার হাত থেকে বঙ্ষা "পেয়েছ এর জন্তে আমি 
অগদীম্বরে এত শত ধন্তবাদ দিচ্ছি। এখন সব জিশিষ তোমাব, তুমি এগুলি নাও। 
আমি এ-সমস্ত জিনিষের মধ্যে যেগুলি বিশেষ দামী ছিল সেগুলি লইয়া মহীরাঁদ বীঞ্জাকে 
উপহার দিলাম। ঝাঁজা সেগুলি লইয়। আমাকে অনেক টাক] দিলেন। তারপর আমি 
তাহার কাছে বিদায় লইয়া ও আমার নানা জিনিষেব বদলে সেই দেশের ভাল ভাল জিনিষপত্র 
লইয়। এ জাহাজে চড়িলাম। পথে আদিিতে আসিতে অনেক দ্বীপে বাণিজ্য করাঁতে, আমার 
একলক্ষ মোহর লাভ হইল। আমি সেই-সমস্ত টাকা লইয়। খাঁড়ী আদিলাম। অনেক 
দিনের পর আমার বাড়ীর লোকদের সঞ্রে দেখ। হওয়াতে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলাম। তখন আমি আগেকার সব ছঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া পরম সুখে জীবনের বাকী 
দিনগুলি কাটাইবার জন্ত এক স্ন্দর অষ্টালিকা তৈয়ারি করিয়া নিজের জন্ত অনেক দাসদাসী 
রাখিলাম 


হত আরব্য উপষ্ঠাস 


সিন্দবাদ এই গল্প শেষ করিয়া একশ মোহরের একটি তোড়া আনাইয়। হিন্দবাদকফে 
কহিলেন, “হিন্দবাদ ! তুমি এটা নিয়ে আজ বাঁড়ী ফিরে যাও। কাল সকালে আবার 
এখানে এসে আমার অন্তান্ত গল্প শুনে1।” মুটিয়া এমন সম্মান ও পুরস্কার পাইয়া অত্যন্ত 
আশ্চর্য্য হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল । 

পরদিন হিন্দবাদ ভাল কাপড়চোপড় পরিয়া এ দাতার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি 
তাহাকে আদর করিয়া বসাইহেন। তীহার অন্ঠান্ত বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে 
খাওয়া-দাওয়ার পর সিহ্ধবাদ নিজের দ্বিতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। 





সিন্দবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য-যাত্র। 


আমি কাল আপনাদিগকে বলিস্বাছি যে, প্রথম বাঁণিজ্য-যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার 
পর আমি ঠিক করিয়াছিলাম বাগ্দাদনগরেই আমার জীবনের বাকী দরিন-কট। কাটাইব। 
কিন্ত কিছুদিন বাড়ীতে থাকিয়াই আমার মনে এমন বিশ্লক্তি বোধ হইতে লাগিল যে, আমি 
আর দেরী ন| করিয়া আবার বাণিজ্য-যাত্রার আয়োজন করিলাম। সামি তখন বাণিজ্য- 
দ্রব্যাদি কিনিয়া কয়েকজন বিশ্বাসী মহাজনের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া ছবিতয়খার বা্ির 
হইলাম। পথে যাইতে যাইতে আমরা বহদ্বীপে জাহাজ লাঁগাইয়৷ জিনিষ বিক্রয় ফরিতে 
লাগিলাম, তাহাতে আমাদের ধিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। একদিন আমর! এক দ্বীপে 
গিয়। জাহাঞ্গ লাগাইলাম। লেখাঁনে নানাজাতীয় ফলের গাছ দেখা গেল, কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, সেখানে একটিও মানুষ দেখিতে পাইলাম না । জাহাজের লোকেরা তীরে 
উঠিয়া ফলফুল তুলিবার আমোদে মত্ত রহিল, আমি সেই অবকাশে একটু সব্বৎ ও খাবার 
লইয়। এক নদীর ধারে গাছে ছায়ায় বসিয়া খাওয়া-দাওয়। করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে 
আমার ঘুম আদাতে আমি সেই গাছের ছাস্কায় শুইয়া পড়িলাম। আমি কতকক্ষণ পথ্যস্ত 
থুমাইয়| ছিলাম, তাহা! এখন বলিতে পারি না। কিন্তু ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম আহাজ 
চলিয়া গিয়াছে । 

জাহাঞ্ক চলিয়। গিয়াছে দেখিয়। আমার মনে অত্যন্ত হুঃখ হইল । আমি উঠিয়া চারিদিকে 
চাহিতে লাগিলাম, কিস্ত যাত্রীদের মধ্যে একজনকে ও দেখিতে পাইলাম না। পরে সমুদ্রের 
দিকে চোখ পড়াতে দেখিতে পাইলাম, জাহাজ পাল উড়াইয়া এতদূর গিয়াছে যে, কিছুক্ষণের 
মধ্যেই উহ্ন। চোখের আড়াল হইবে । তখন আমার মন ফেমন নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল, তাহা 
আপনারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। আমি অন্ত কোনে উপায় না দেখিয়া ঈশ্বরের 
দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকাণ্ড গাছে চড়িয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। সমুজ্ের 


য়। আকাশে উড়িল***** 
[ সিন্দবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্র! ] 
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দিকে চাহিয়া নীল জল ও আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পর্বে ভাঙার 
দিকে চাহি কিছু দূরে একটা শাদা জিনিষ দেখিতে পাইলাম । তাহা দেখিক্। আমি শখনই 
গাছ হইতে নামিয়! যে-কিছু খাবার বাকী ছিল তাহা লইয়! প শাদা জিনিধধটার দিকে যাইতে 
লাগিলাম। ক্রমে যখন তাহার কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম তাহার চেহার। এ্রহষটা 
প্রকাণ্ড জালার মত এবং তাহার উপরট। অত্যন্ত মল্পণ। যদি তাহার ভিতর ঢুর্িবার কোনে! 
দবজ| থাকে এই আশায় আমি তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু কোনে। দিকেহ 
দবজা দেখিতে পাইলাম না, এবং তাঁহার উপরটা এত পিচ্ছিল যে,কোনষতে তাহার উপনে 
উঠিতে পারিলাম না। 

দেখিতে দেণ্তে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। হ্র্ধ্য ডুবি গেল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ 
ঘন মেঘে ঢাকয়া গেলে যেমন হয়, সেই-রকম ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। হঠাঁৎ এমন 
গাঢ অন্ধকার দেখিয়া আমি অবাক্‌ হইয়া উপর দিকে তাকাইলাম। তাহাতে দেখিতে 
পাইলাম এক প্রকাণ্ড পাখী পাখ। ছড়াইয়া আমার মাথার উপরে ঘুরিতেছে। তাহারই 
পশস্ত পাখার ছাপার সুয্য ঢাকা পড়িয়। যাওয়াতে চারিদিক গাঁ অধ্ধকারে ঢাক গিয়াছে । 
আমি নাবিক্দিগের এুখে শুনিয়াছিলাম রক নামে এক প্রকাণ্ড পাখী বসাছে। সম্প্রতি এ 
গাীকে দেখিয়া আমি আন্দাঞ্জ করিলাম উহাই রকপাখী হুইবে। আর শাদ। প্রকাণ্ড 
জালাব মৃত যে জিনিষটা দেখিতেছি তাহা ইহার ডিম হইবে। এই ঠিক করিরা আমি এ 
ডিমেপ ওলার লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ পাখী আদিরা ডিঙের উপর বসিল। 
তাহাতে আা।ম দেখিলাম উহ্বার পা! প্রকাও গাছের গু ডির মত মোটা। 

তাহা দরেখিরা আমি নিজের পাগ.়ীর কাপড়ে নিজেকে পাখীর পারের সঙ্গে এই মত লবে 
খুব এক্ত করিষা বাঁধিলাম থে, পবদিন সকালে যখন এ পাখী উড়িকা যাইবে, তখন সে 
আমাকে ৭ আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাতে আমার এই নির্জন জ,£শাশ্ুইতে উদ্ধীর 
লাঁত হবে এবং হয়ত কোনে! লোকালয়ে গির়। উপস্থিত হইতেও পারিব। খান্ভবিক পরদিন 
সকালে এ পাখী আমাকে লইয়৷ আকাশে উড়িল এবং ক্রমশ এত উচুতে উঠিল যে, সেখান 
হইতে আমি আর পৃথিবীকে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পত্রে সে-হঠাৎ এমন জেরে 
নীচে নামিতে লাগিল যে, আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর স্থী পাখী ঘখন 
মাটিতে নামিল তখন সৌভাগাক্রমে আমার জ্ঞান হওয়াতে আনিকা পেশ্পী না করিয়া 
নিজের বাধন খুলিয়! দিলীম। তখনই পাক্ী একটা প্রকাণ্ড সাপকে মুখে করিয়া সেখান 
হইতে উড়িনা গেল 

এ পাখী যেখানে আমাকে ফেপ্সিয়৷ গেল সে এফ প্রকাণ্ড গুহা, এঘং তাহা চারদিক 
খাঁড়া পাহাড়ে এমনভাবে ঘের। যে, সে-সঞ্ষল পারহইর। অন্ঠ জারগায় যাওয়া খববই ক্ষঙ্রিস। 
হুতরাঁং এর আগে আমি যে বিজন দ্বীপে ছিলাম সেখান হইতে এই নূতন ভার়গান্বম্মাসাতে 
আমার কিছুমাত্র হুবিধা হইল না। সে বাছা হউক, দ্আমি গী শহাক্স মধ্যে বেভাইতে 


১০২ আরব্য উপন্তাস 


বেড়াইতে দেখিলাম সেখানে অসংখ্য হ্থীর! রহিয়াছে, তাহার এক-একখান এত বড় যে 
সে-রকম হীরা কখনও কোথাও মান্থুষের চোখে পড়িয়াছে কিন! সন্দেহ । তাহা দেখিয়। 
আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কিন্ত সে-আনন্ন অল্লক্ষণই রহছিল। কেননা তখনই 
গুহার মধ্যে হাজার হাজার অজগর সাপ দেখিয়! আমার মনে ভয়ানক ভয় জন্সিল। 
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গুহার মধ্যে হাজার হাঞার অন্গগর পাপ-_ 


সকল সাপ এত লম্বা ও মোট। যে তাহার মধ্যে যেগুলা নিতাস্ত ছোট সেগুলাও একটা 
প্রকাণ্ড হাতীকে অনার্নাসে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে পারে। রকপাখী এ-দকল সাপের 
পরম শক্র। এজন্ত সাপশুল! দিনের বেলা! ভযে আপন আপন গর্তে লুকাইয়া থাকিত। 
রাত্রি হইলে খাবার খুজিবার জন্য গর্ভ হইতে বাছির হইত। 
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অনেকক্ষণ একুল। গর্তের মধ্যে ঘুরিয়া ক্রমে আমার শ্রান্তিবোধ হইল। তাগাতে বিশ্রাম 
করিবার জন্য এক জায়গায় বসিলাম, এবং নিজের সঙ্গে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহ! 
হইতে কিছু খাইলাম। ক্রমশ আনার ঘুম আসাতে আমি দেইখানে শুইরা পড়িলান। কিন্তু 
সবেমাত্র চোখ বুজিক়া(ছ, এমন সময় হঠাঁং ভয়ানক শন্দ কবি একটা জিনিষ আমার কাছে 
পড়াতে আমার ঘুম ভাঙিয়! গেল । আমি চোখ খুলিয়। দেখিলাম সাধনে একখান মাংসের 
টুক্রা পড়িয়। রহিয়াছে । দেখিতে দেখিতে অন্যান্ত জারগাঁয়ও সেই-রকম মাংসের টুকুরা 
পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহার আগে যখন আমি নাবিক ও অন্যান্য (লাকের মুখে শুনিতান, 
হীরায় ভরা এক পাহাড়ের গুহা আছে, শ্রীরক-ব্যবসাখিগন কৌশল করিয়া নেখান হইতে 
হীরা লইয়। আসে, তখন আমার সে-কথ! উপন্যাসের মত মিপ্যা মনে হইত । কিন্ত এখন 
আমি তাহাব প্রমাণ চোখেই দেখিলাম | যখন খাঁ্পাশীরা চারিণ্দকে ছানার খাবার 
খজিতে বাহির হয় বণিকৃর! সেই সময় গুহায় নামিতে সাঁহপ না করিয়। নিকটের পাহাড়ের 
চড়া উঠিয়া সেখান হইতে বড় বড় মাংসের টুকরা গুহার মধ্যে ফেপিতে থাকে । তাহাতে 
হীরা প্রস্থতি নানার কম, বহুমূল্য বন্ধ ভাল কবিয়া এ মাংসেব ট্রক্রাতে বিবিয়! জীটিযা যাঁষ। 
পবে যখন বজ-।াখীনা এ ৪১.দব খাওয়াউবার জন্য এ সমস্ত মাংসের টুকরা মুখে করিয়া 
পাহাড়ের চুড়ায় নিজের নিজের বাঁপায় যায়, তখন মহাঁজনগণ বিকট চীৎকাঁৰ করিতে 
থাকে, তাহা শুনিয়া! বাজপাখী ভয়ে পলাইয়৷ যাঁয়। তাহার পর ব্যণসারিগণ পাখীদের 
বাসাঘ উঠি! মাংসে আটকান নাঁনাজাতীর রড়পকল কুড়াইয়া আনে | 


ধী ভীষণ গভ্বর হইতে যে আমি কখন বাহির হইতে পারিব আমার এমন ভবসা ছিল 
না। সুতরাং আম জীবনের অশায় একবকম জলাঞ্জলি দিয়া এ জায়গাকে নিজের কবর 
বলিয়! ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্ত সম্প্রতি মাংনেব টুকরা পড়িতে দেখিয়। আমার আবার 
মনে আশা হইল। তাহাতে আমি কতকগুলি বড় বড় হীরা জাগ"- করিয়া খাবার 
রাখিবার জন্য সঙ্গে যে থলি আনিয়াছিলাম তাহার ভিতর রাখিয়া দিলাম। তার পবে 
হীবকপূর্ণ থলিয্াটি কোমরে বাঁধিয়া এবং একট। বড় মাংসের টুক্রা পাগ.ড়ির কাঁপড় দিয়া 
নিজের পিঠে বীঁধিয়। উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। একটু পরেই দলে দলে 
বাজপাখী সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইল, এবং (প্রত্যেকে এক এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া 
লইয়া যাইতে আঁবস্ত করিল। কিছুক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড পাখী আপিয়। আমার পিঠে 
বাধা মাংসপিণ্ডেব সঙ্গে আমাকে মুখে তুলয়৷ এ পাহাড়েব চূড়ায় আপন বাসায় গিরা হাজির 
হইল । এমন সময় বণিকগণ বিকট চীৎকাঁব করিয়া! পাখীকে তাড়াইয়া দিয়া রত্ব কুড়াইতে 
আরম্ভ করিল। আরম যে বাসায় ছিলাম এক ব্যক্তি সেখানে উঠিয়া আমাকে দেখিয়৷ প্রথমে 
খুব ভয় পাইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ভন্ন ভাঙিয়া গেল কিন্ত আমি কে এবং কি করিয়া 
সেখানে উপস্থিত হইলাম তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা ন। করিয়া আমি যে তাহার হীরা চুরি 
করিয়াছি) এই বিষয় লইয়া সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল! আমি বলিলাম, 


১৩৪ আরব্য উপন্তান 


“ভূছি তান্ন জন্যে ভেবে! ন!, আমার কাছে এত হীরা আছ্ছে যে, আমাদের দুজনের যথে 
হকে। এবং সেগুলি এমন স্ন্দর ষে তোমার সঙ্গের ব্যাপারীরা তেষন হীরা কখমও চোখেও 
দেখেনি ।” এই কথা বলিঙ্প! আমি তাহাকে সেই-সব হীরক দেখাইতেছি, এমন সময় 
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আমি যে-বাসাক্ক ছিলাম এক ব্যঞ্ধি সেখানে উচিম্ব আমকে 
দেখির আমে খুব ভর পাইল 
অন্যান্য ব্যবসান্থিগণ আমাকে সেইখানে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্ধ্য হইল, এবং বখন তাহারা 


আমার কথা গুনিল, তখন তাহাদিগের বিশ্ময়ের জার সী রহিল না। 
তখন র্ধব্যাপারীগণ আমাকে নিজেদের বাড়ী লইবব। গেল। সেখানে আমি থনি হইতে 


স্বীরাগুলি বাহির করিয়া! তাহাদিগের সাম্দে রাখিলে, তাহার! সেগুবির আকার দেখিয়া 


পিশশবাদের তৃতীয় বাঁণিজ্য-যাত্রা ১৪৫ 


অবাক্‌ হইয়া সকলে একবাক্যে বলিল, “আমরা অনেক রাঞ্জার কাছে যাঁওয়।-আনা করেছি, 
কিন্ত কোনো রাজভাগারেই এমন সুন্দর হীরা দেখিনি ।” ক্রমাগত করেক দিন রক্বব্যাপারী- 
গণ গুহার মধ্যে মাংসপিগু ফেলির। হীর! তুলিবার পর, পরদিন সকালে তাহারা সকলে দেশে 
ফিরিয়া চালল। আমিও তাহাদের সঙ্গে চপিলাম। পথের মধ্যে আমদের অনেক উ চু 
পাহাড়ের ধান ধিয়। যাইতে হুইল। এ-সমস্ত পাহাড় অনংখ্য অন্জগর সাপে ভরা। 
পৌভাগ্যক্রমে যাইবার সময় আমাদের কোনো বিপদ্‌ ঘটে নাই। তারপর আমরা এক বন্দরে 
শাইক্স। জাহাঞ্জে চড়িরা এক দ্বীপে উপস্থিত হইর। অনেক কপ্পুরের গাছ দেখিলাম । এ গাছ 
অত্যন্ত উ চু এবং তাহার ডালপালা! এমন ঘন যে তাহার ভঙায় বনিত্ব। একশ লোক অনায়াসে 
বিশাম করিতে পারে। কপূুর্ব নৈ্ারী করিবার জন্য এ গাছের উপরে একটি ছেদে। করিয়া 
তাহার নীচে একট। পাত্র রাখতে হর । তাহাতে ছেঁদ। দিয়! গছের রদ পড়ে। ক্রমে ও 
রন ঘন হইলে কর্পূব জন্মে। এই%পে যখন গাছ একেরারে নীরস হয়, তধন তাহা। সুকাইরা 
মরিয়া যাপ্ন। ফিরিবার সময়েও আমি এই-রকম নানাপ্রকার অদ্ভুত দ্রিনিষ দেখলাম 
সে যাহ। হউক, আমি এ দ্বীপে করেকধান! হীর। বিক্রয় কয়া তাহার মুল্যে (সই দেশের 
ভাল ভাশ পার্শেক্োৰ জিনিন কিনিয়। অনেক জারগ। ঘুরিঘ। খালশোর। নগরে উপস্থিত 
হইলান। দেখান হইতে বানদাৰনগরে নিক্গের অট্রানিকার আসিব গরীব দুংঃবীকে অনেক 
পান করিয়। বুকে উপাক্জিত ইর্ব্য লইর। পরম হুখে দিন কাটাইতে লাগিলাম | 

এইকপে পিন্দবাৰ নি জর (দ্বিতীয় বাণিজ্জা-যাত্রীর কথ! শেষ করিয়া হিন্দবাদকে আর 
একশ মোহন দিন বলিলেন, “তুমি কান এসে আমার তৃতীর বাণিক্্য-যাত্রার বিবরণ 
শুনে।।” 

পরধিন হিন্দধাদ ও শন্যানা লাৌঁকেবা ডিক সময়ে সেখানে আসন! জু।টলে, সিনা? 
এইপ্পে নিজে তার বাণিক্া ণাধাব কথ। বলতে আরম্ভ করিলেন । 


৪১০০০: পরস। আনার 


পিন্দবাদের তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্র। 


প্রথম ও দ্বিতীয় বাশিজ্ যাত্রাব আরম যে ভরানক ক& ভোগ করিতাছিলাম, কিছুদিন 

বাড়ীতে সুখে কাটাইয়াই আমি ঠাহ। একেবারে খুলিব। গেলাম। স্ৃতরাং অল্নবরসে 

একেবারে অলস হইয়া খরে বিয়া থাকিতে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হওয়াতে, আমি আর 

কোনে। বিপদকেই ভর করিব না মনে মনে এইপ্ধপ ঠিক করিয়। দেশের ভাল ভাল বাণিজ্য-দ্রব। 

সঙ্গে লই! খাগ্দাদনগর হইতে বালশোরানগরে গেলাম । সেখানে অন্যান্য মহাজনের সঙ্গে 
১৪ 


১৪০৬ আরব্য উপগ্তাস 


জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া অনেক বন্দরে জাহান লাগাইয়া! বাণিজ্য করিতে 
লাগিলাম। একদিন হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে এক প্রবল ঝড় ওঠাতে আমাদিগের জাহাজ তুল 
পথে চলিল। এঁঝড় কয়েক দিন পধ্যস্ত সমান থাকাতে জাহাজ এক দ্বীপের বন্দরে গিয়া 
পড়িল। সেখানে জাহাঁজ লাগান হয়, পৌতাধ্যক্ষের এরূপ ইচ্ছ৷ ছিল না) কিন্তু অন্য 
উপার না থাকাতে তিনি সেইস্কানে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ নঙ্গর 
করা হইলে পর তিনি বলিলেন, ”এই দ্বীপে আর এর কাছেরই কয়েকটি দ্বীপে একরকম 
লোম ওয়ালা অসভ্য জাতি থাঁকে, তাহারা এই মুহুর্তে এসে আমাদের আক্রমণ কর্বে : তারা 
যদিও দেখতে অত্যন্ত বেটে, তবুও তারা এমনি বলবান্‌ যে, আমরা তাদের কিছুতেই বাধা 
দিতে পার্ব না। তারা পঙ্গপালের মত অসংখ্য, এবং যদ্দি তাদের মধ্যে একজনও 
আমাদের হাতে মারা যায় তা হলে তারা একেবারে সকলে এসে আমাদের মেরে 
ফেল্বে।” 

জাহাজের অধ্যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া জাহাজের সমস্ত লোক ভয়ে মরার মত হইল। 
বাস্তবিক তিনি যাহা বলিলেন তাহাই ঘটল। একটু পরেই লাল্চে রংএর লোমওয়াল৷ 
অসভ্য মানুষের দল পঙ্গপালের মত দল বীধিয়! সাতার দিয়া এমন তাড়াতাড়ি জাহাজে 
উঠিতে লাগিল যে, তাহ। দেখিয়া আমরা! অবাক হইলাম । আমর। নিজের চোখে এই-সমস্ত 
ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। ভয়ে নিজেদের বাচাইবার জন) তাহাদিগকে একটি ও কথা 
বলিতে সাহসী হইলাম না। কিছুক্ষণ পরেই তাহার আমাদিগের জাহাজের পাল খুলিয়। 
দিল, এবং কাছ কাটিয়া দ্িল। শেষে আমাদের তীরে নামাইয়! দিয়া আপনার! যে-দিক্‌ 
হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে জাহাজ লইয়া চলিয়া! গেল। 

এইরূপে আমরা একেবরে নিকপায় হইর়! এ দ্বীপের উপর গিয়া উঠিলাম | সেখানে 
আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী অনেকরকম ফলমূল দেখিয়া মনে একটু ভরসা হইল। 
পরে আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা অনেক দূরে এক অষ্রালিকা দেখিতে 
পাইলাম। ক্রমে আমর! তাহার কাছে আসিয়া দেখিলাম যে, সেটি একটি খুব বড় 
এবং সুন্দর রাজপ্রানাদ । তাহার বাহিরের দরজা দামী স্থগঞ্ষি কাঠের তৈর়ারী। 
আমরা দরজ| খুলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়। উঠানে উপস্থিত হুইবামাত্র দেখিতে 
পাইলাম সামনের বারান্দার নীচে একটি প্রকাণ্ড মহল রহিয়াছে। তাহার 
একদিকে রাশি রাশি মান্থষের হাড় ও অন্যদিকে মাংস পোড়াইবার জন্ত অনেক লোহার 
শিক সাজানো আছে । তাহা দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ানক ভয় হইল। একটু পরেই 
বারান্দার ভিতর হইতে এ ঘরের দরজ। খুপিয়। গেল এবং তাহার ভিতর দিয়৷ তালগাছের 
মত লক্বা ভীষণমৃত্তি কালো রংএর এক রাক্ষদ বাহির হইয়। আদিল। তাহার কপালে 
জলস্ত আগুনের মত একটিমাত্র চোখ জপিতেছিল। দাতগুলি ধারালো ও এমন বড় যে, 
তাহার প্রকাওড মুখেও সেগুলা জায়গা না পাইরা বাহির হুইয়৷ পড়িয়াছিল। ঠোঁট বুক 


সিদ্দবাদের তৃতীয় বাঁণিজ্য-যাতা ৯৪৭ 


পর্ম্যস্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কানছটো হাতীর কানের মত তাহার কাঁধ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। 
এবং নখগুলা পাধীর নখের যত লম্বা ও বাকা । এ রাক্ষসকে দেখিবামাত্র আমরা ভয়ে 
মুঙ্ছা গেলাম । 

জ্ঞান হইলে দেখিলাম সে বারান্দার নীচে বিয়া আমাঁদেব দিকে একদৃষ্টে চাহিরা আছে। 
কিছুক্ষণ পরে সে কাছে আসিক়। ঘাড় ধরিয়া আমাকে তুলিল। বিন্ধক আমাকে অত্যন্ত বোগ। 





রাক্ষসকে দেখিবামাত্র আমর! ভয়ে মুর্চ। গেলাম 


দেখিয়া! ফেলিয়া দিল। পরে সেএকে একে আব-সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। 
জাহাজাব্যক্ষকে সবার চেয়ে মোটা দেখিয়া এক হাতে তাহাকে ধরিয়া! অন্ত হাতে তাহার 
শরীরে একটা লোহার শিক ঢুকাঁইয়! দি: । তারপবে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইস্থা খাইয়া 
ফেলিল। খাওয়ার পর সে সেইখানে গুইরা মেঘডাঁকাঁর মত ভয়ঙ্কর নাক ডাকাইয়া 
ঘুমাইতে লাগিল! আমর! সমস্ত রাত্রি মড়ার মত হুইন্থা মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। কেহ 


১৭৮ আরব্য উপন্তান 


কাহারও সঙ্গে কথা বলি, আমাদের এমন সাহস হইল না| রাক্ষস সকালে উঠিয়া বাড়ী 
হইতে বাহির হইল। ক্রমে যখন আমর! মনে করিলাম সে-জারগা হইতে সে অনেক দুরে 
গিয়াছে তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে ন1! পারিয়। সকলে একেবারে হাহাকার করিয়া 
আমাদের ছর্দশার জন্য কাঁদিতে জাগিলাম। একটু পরে ধৈর্য্য ধরিয়! রাঁক্ষসের হাত হইতে 
নিজেদের কি উপায়ে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তায় আমর সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলাম। 
কিন্তু কোন্‌ উপাঁয়ে তাহ! হইতে পারে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারলাম না। সন্ধ্যা 
হইলে রাক্ষদ আবার আপিয়। আমাদের মধ্য হইতে আর-একজনকে সেইরূপে পোড়াইয়া 
খাইক়্া ফেলিল, এবং সমস্ত রাত্রি আগের মত ঘুমাইয়া থাকিয়া সকালে উঠিয়া সেখান হইতে 
অন্ত জারগার চ'লয়া গেল। 

এই ভীষণ দশা হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি মনে মনে একটি উপায় 
ঠিক করিয়া আমার সন্গীদের বলিলাম, “ভাইপব ! যদি তোমর। আমার কথামত কাজ 
কর্তে ইচ্ছা! কর, তা হলে আমি তোমাদের একটি সৎপরাদর্শ দ্ি। আমরা সকলেই 
সমুদ্রের তীরে অনেক বাহ'ছরী কাঠ দেখেছি । এস আমরা এ-সকল কাঠ দিয়ে কয়েকখাঁনি 
ছোট নৌকা তৈরি করে জলে ভাসিয়ে রাঁখি। আর আমাদের হুরস্ত শত্রু;ক মাব্বার জন্টযে 
প্রাণপণে চেষ্টা করি। যদি ঈশ্বরের দয়ায় আমর! তাতে সফল হই তা হলে আমরা ধৈর্য 
ধরে এই দ্বীপে আরও কিছুদিন থাকৃব। পরে কাছ দিয়ে কোনো আঁহাঁজ গলে আমরা সে 
নৌকায় চড়ে «ই ভয়ঙ্কর ঘবীপ থেকে পালাব। আর যদি ভুর্ভাগ্যক্রমে শককে মালতে না 
পারি) তা হলে আর দেরী ন। করে নৌকা চড়ে এখান থকে পালাবার চেষ্ঠা কপব | তাতে 
যদি নিতাত্তই আমাদের জলে ডুবে মর্তে হয়) তাও আমার বিবেচনায় এই ছষ্ট খাঙ্গণের 
পেটে যাওয়ার চেয়ে হাঁজারগুণে ভাল।” আমার এই উপ্দশ সকলের ভাল মনে হওসাতে 
আমরা সমুদ্রতীরে যাইয়। কয়েকখানি এমন ছোট “নৌকা তৈয়ারী করি্বা সাঙখ্লাম নে। 
তাহার প্রত্যেকখানিতে একেবারে তিনজন চড়িতে পারে 

দিনশেষে আমরা! আবার এ বাড়ীতে ফিরিয়। আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ রাক্ষস 
আসিয়া আমাদের আর-একজন সঙ্গীকে সেইরূপে খাইয়! ঘুমাইতে গেল। বাক্ষন খন খুব 
ঘুমাইতেছে তখন আমি ও আমার আটজন সঙ্গী প্রত্যেকে এক-একটা লোহার শলা আগুনে 
গরম করিয়া কলে একেবারে সাহস করিয়া কাছে গিয়া তাহার চোখে টুকাইর। দিলাম । 
তাহাতে সে তত্ক্ম ণাঁৎ অন্ধ হইয়া গেল। তখন এ রাক্ষস চোখের বেদনায় অত্যন্ত কাতর 
হইয়া চীৎকার করিতে করিতে উঠিয়া ভাত বাড়াইর। আমাদের ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা 
করিল, বিস্ত কিছুতেই ধরিতে ন। পারির়া দরজ1 হাতড়াইর়া বাহির করিয়া তীষণস্বরে 
চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল। আমরা এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া 
রাক্ষসের পিছন পিছন যাইর। ক্রমে মুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম এবং ছোট নৌকাগুলি জলে 
ভাইয়া গাখিয়া মন মনে ভাবিতে জাগিলম, যদি সকল পর্যস্ত রাক্ষস আমাদের কাছে 


সিন্ঘবাদের তৃতীয় বাণিজ্য-যাতর। ১০৯ 


ফিরিয়া ন৷ আসে তাহা হইলে সে মরিয়া গিয়াছে এই স্থির করিয়া আমরা & দ্বীপে আর 
কিছুদিনের জন্য থাকিব। কিন্তু রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতেই এরূপ ভীষণচেহারা আর 
ঢুইটা রাক্ষসের হাত ধরিয়া সেই বাঁক্ষম আসিতেছে এবং তাহার পিছন পিছন অসংখ্য রাক্ষস 
দুটিয়া আফ্িতেছে দেখিতে পাইল!ম। 'আমরা এই ভয়ানক বাগু দেখিয়া তখনই নৌকা 
চড়িয়া দ।ড় বাহিরা তীর হইতে দূরে যাইবার চেষ্ট। করিতে লাগিলাম। রাক্ষদগণ তাই 
দেখিয়। তীরের দিকে দৌড়ির। আদিল এবং বড় ঝড় পাথর তুলিয়া আমাদের নৌকা লক্ষ্য 
করিয়া এমন জরে ছুড়িতে লাগিল যে, তাহাতে আমি এবং আমার দ্রই দঙ্গী “যে নৌকায় 
ছিলাম তাহা ছাড়া আর সমস্ত নৌকাই জলে ডুবিয়া গেল। আমরা প্রাণপণে সমস্ত দিন ও 
সম রান্রি দীড় টানিয়া সৌভাগ্যক্রমে পরদিন সকালে আর-এক দ্বীপে গিয়। উপস্থিত 
হইলীম। তখন তিনজনে খুসী হইম্বা তীরে উঠিয়া সেখানকার ভাল ভাল 
ফল খাইয়! শ্বাভাবিক বল পাইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে আমর! ক্লান্ত ছিলাম 
বলিয়া অন্ত স্থানে না যাইয়া সমুদ্র-তীরেই শুইয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একটা 
শন্দ হওয়াতে আমরা চোখ খুলিরা দেখিলাম তালগাছের মত একটা সাপ গঞ্জন 
করিতে কারতে ম.মাগের কাছে আসিয়া আমার একজন সঙ্গীকে ধরিল। আমার 
সঙ্গী সাঁপের মুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া শেষে করুণম্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাপ তাহাকে ছুই-তিনবার মাটিতে আছড়াইয়া 
একেবারে গিলিয়া ফেলিল। আমর। এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাঁইরা তখনই সেইখান 
হইতে দুরে পলাইলীম। 

পরদিন আমর। ছুজনে এ দ্বীপে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা উচু গাছ দেখিতে পাইয়া তাহার 
উপর উঠির। নিরাপদে রাত্রি কাটাইব ঠিক করিলাম। কিছু ফলমূল খাইয়। সন্ধ্যাকালে এ 
গাছে উঠিয়। রহুলাম। কিছুক্ষণ পরে এঁ ভীষণ সাপ গর্জন করিতে -.'তে আসিয়া গাছে 
চড়িযু। আমার সঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া! হা! করিয়া! তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিল। 
,দীভাগাত্রমে মামি গাছের খুব উচু ডালে বসিস্বাছিলাম। সুতরাং সাপটা! আমাঁকে 
(দখিতে না৷ পাইয়। সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি ভোর হওয়া! পর্য্যন্ত এ গাছে থাকিয়া 
সকালে আধমবা হ্ুইয়। গাছ হইতে মাটিতে নামিলীম কিন্তু নিজের চোখে সঙ্গীদের অবস্থা 
দেখিয়া আমাকেও সেইনপে মরিতে হইবে ইহা ঠিক করিয়। আমি জীবনের আশার 
একেবারে জলাঞ্লি দিয়! সমুদ্রে পড়িয়া মরিতে গেলাম । কিন্তু মান্ষের স্বভাবতঃ জীবনের 
প্রতি এমন মমতা যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। সুতরাং 
আমি পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া! আর মরিতে চেষ্টা করিলাম ন।। পরে আমি রাশি রাশি 
কাঠ ও শুকৃনো ঘাস আনিয়া গাছের চারিদিকে রাখিলাম, এবং রাত্রি হইলে তাহাতে 
আগুন লাগাইয়৷ আমি গাছে চড়িয়া থাকিলাম। নিয়মিত সময়ে সাপ আপিয়া আমাকে 
গিলিবার জন্ত গাছের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু আগুনের ছুর্গের মধ্যে কিছুতেই 


আরব্য উপস্ভাস 


১৪ 


ঢুকিতে ন! পারিয়! সমস্ত রাত্রি সেখান থাকিয়া সকালে সেখান ছাঁড়িয়। চলিয়া 


গেল। 


যখন সুর্য উঠিল) তখন আমার মনে একটু ভরস! হুইল। তাহাতে আমি গাছ হইতে 
নামিলাম। কিন্তু সমস্ত ঝাত্রি আমি যে-প্রকার ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম) তাহাতে 


তে 


টি ্ 
পর ৮ 


বা 
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রিয়। 


এঁ ভীষণ সাপ গর্জন করিতে করিতে আসি গাছে চড়ির়া ই। ক 


তাহাকে একেবারে গিলিয়| ফেলিল 
মক্পণপই আমার ভাল মনে হইতেছিল । ম্থুতর1ং আমি জীবনের মারা! ছাড়ি! আগের দিনের 


মত মরিবার ইচ্ছায় সমুদ্রতীরে গেলাম। কিন্তু জীবগণের প্রতি ঈশ্বরের কি অসীম দয়। যে 


আমি তীরে উপস্থিত হুইবামাত্র দেখিতে পাইলাম অনেক দুরে সমুদ্র দিয়া একখান জাহাজ 


সিন্দবাদের তৃতীর বাণিজ্য-যাত্রা ১১১ 


পালভরে যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমি চীৎকার করিনা নাবিকগণকে ডাকিতে 
লাগিলাম) এবং পাছে তাহারা আমান না দেখিতে পাঁয় এই ভে আমি পাগ.ড়ির কাপড় 
থুলিয়! উড়াইতে আরস্ত করিলাম। এইরূপ করাতে জাহাক্ষের লোকের! আমাকে দেখিতে 
পাইল, এবং পোতাব্যক্ষ আমাকে উঠাইয়া লইবার জন্ একখান! ছোট নৌকা পাঠাইঙ্জ 
দিলেন। আম নৌকা করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইবামাত্র মহাজন ও নাবিকগন আমার 
চারিদিকে আঁসিঙ্ব। এ নিজ্জন দ্বীপে আমি কি করির। আসিয়াছিলাম তাহার কথ। জিজ্ঞানা 
করিল। আমি কিছু নালুকাইয়া তাহাদিগের কাছে আগাগোঁড়। নিঞ্জের কাহিনী বর্ণন 
করিলাম । 

যে-সকল বিষম বিপদ হইতে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, সেই-সকল বিপদের কথা 
শুনিয়! তাহারা অত্যন্ত অবাক হইল। কিন্তু সেই-সমস্ত বিপদ্‌ হইতে যে আমি উদ্ধার 
পাইয়াছি তাহার জন্য তাহার! খুব আনন্দ প্রকাঁশ করিল। পরে তাহারা খাইবার জন্য 
আমাকে অনেক ভাল ভাল খাবার দিল। জাহাজের অধ্যক্ষ একজন দয়ালু লোক ছিলেন। 
তিনি আমাকে ছেঁড়। কাপড় পরির়। থাকিতে দেখিক়| দয় করিয়া নিজের একখানি কাপড় 
আমাকে দিছেপ। কিছুকাল জাহাজে থাকিরা শেষে আমরা সলাবত নামক দ্বীপে 
পৌছিলাম। সেখানে জাহাক্গ নঙ্গর হইলে পর ব্যবসায়ীর! বিক্রপর করিবার ইচ্ছায় জাহাজ 
হইতে নিজের নিজের জিনিষ নামাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রাহাজাধ্যক্ষ আমার কাছে 
আসিয়া! বলিলেন, «ভাই : এই জাহাজে এক মহাজন এসেছিলেন। কিছুদিন হল তিনি 
মারা গিয়েছেন। তার কিছু জিনিষ আমার জাহাজে আছে, সেগুলি বিক্রী করে যে টাক! 
পাব ত। আমি তার পরিবারকে দেব ঠিক করেছি। অতএব যদি তুমি এ সমস্ত জিনিষ বিক্রী 
করে দেবার জন্তে একটু কষ্ট কর, তাহলে আমি তোমাকে উচিত দস্বরী দেব।” তিনি 
এসকল জিনিষ আমার হাতে দেওয়াতে আমি তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। কারণ 
একেবারে অলস হুইয়া থাকা আমি অত্যন্ত ঘ্বণ। করিতাম। জাহাজের যুহুরি প্রত্যেক 
মহাজনের নাম ও বাণিজ্যের জিনিষের নাম লিখিয়! একখানি ফর্দ করিল। আমার হাতে 
যে-সমস্ত জিনিষ দেওয়া হইল সে-সমস্ত জিনিষের আমল মালিক কে,মুহুরি এই বিষ 
জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কহিলেন, “এ-সমস্ত জিনিষ সিন্দবাদ 
নাবিকের।” 

জাহাজের অধ্যক্ষের যুখ হইতে এই কথ! বাহির হুইবামাত্র আমি অত্যন্ত অবাক হইলাম। 
একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাহার মুখ দেখিয়া জানিতে পারিলাম) ধাহার জাহাজে চড়িয়া আমি 
দ্বিতীয়বার বাণিক্্য-যাত্র! করিকাছিলাম এবং যিনি আমাকে ঘুমস্ত অবস্থায় এক ছ্বীপে ফেলিয়া 
জাহাজ খুলিয়া চলিয়া! যান, ইনিই সেই ব্যক্তি। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “মহাশয় ! 
এই-সমস্ত জিনিষের মালিকের নাম কি সিন্দবাদ?” জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, “হা! এ 
ব্যক্তির নাম সিন্দবাদ। সিন্দবাদের বাড়ী বাগ্দাদনগরে | তিনি সেখান থেকে বালশোরায় 
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এসে আমার জাহাজে চড়েছেলেন। পথে একদিন আমাদের অত্যন্ত গলের অভাব হওয়াতে 
আমর! এক দ্বীপে জাহাক্গ লাগিয়ে সেখান থেকে জল তুলে নিচ্ছিলাম । জাহাজের লোকেরা 
দ্বীপ দেখবার জন্ে তীরে উঠে আমোদ-প্রমোদ কর্ছিল। তারপর যখন আমর! ভাল 
বাতাস পেয়ে সেখান থেকে জাহাক্ক খুলে দিলাম। তখন অন্ঠান্ত যাত্রীরা জাহাজে এসে উঠ.ল, 
কিন্তু সিন্দুবাদ এল না। আমি অমনোযোগী হওয়াতে সে সময় তা দেখতে পাইনি। 
যাত্রীরাও কেউ তা লক্ষ্য করেনি। শেষে যখন জাছাজ বহুদূর চলে এসেছে, তখন জান্তে 
পার্লাম যে, আমি সিন্দবাদকে এঁ দ্বীপে ফেলে এসেছি । তখন জান্তে পেরেও আমি কিছুই 
উপায় কর্তে পার্লাম না ।” 

এই কথ! শুনিয়া আমি বললাম, “তবে কি আপনি মনে কবেন যে, সিন্দবাদ মরে 
গিয়েছে 1” আহাজের অধ্যক্ষ কহিলেন) “হা, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি?” তখন আমি 
বলিলাম, “না মহাশয়, সিন্ববাদ আজও বেচে আছে! আপনি আমার দিকে চেয়ে দেখুন, 
আমিই সেই সিন্দবাদ! আমাকেই আপনি সেই বনজঙ্গলে-ভরা দ্বীপে ফেলে এসেছিলেন ।” 
এই-কথা শুনিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ মনোযোগ দিয়া আমার মুখ দেখিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে আমাকে চিনিতে পারিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, এবং খুব আনন্দিত হইয়া 
রলিলেন, “পরমেশ্বর ধন্য, এতদিনের পর আমি দোষ থেকে রক্ষা পেলাম । এখন তুমি 
নিজের জিনিষ নাও। আমি এতদিন পর্যন্ত এগুলি খুব যত্ব করে রক্ষা করেছি, এবং যাতে 
এই-সব জিনিষ বেচে খুব লাভ হয়, সেদিকেও বেশ মনোযোগী ছিলাম” এই-দকল কথা 
বলিয়! লাভদমেত অনেক টাকা ও এ-সব জিনিষ আমার হাতে দ্িলেন। আমি পরম 
আনন্দিত হুইয়! তাহার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সলাবত দ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে 
বাণিজ্য করিতে লাঁগিলাম। এইরূপে.অনেক দিন সমুদ্র-পথে খুরির়। শেষে মজন্ম টাকা 
লন! বালশোরার আলিয়া উপস্থিত হুইলাম। পরে সেখান হইতে বাগ্দাদনগরে নিজের 
বাড়ীতে আপিয়া দীন দ্ঃখী অনাথগণকে অনেক টাকা দান করিয়া পরমন্থে কাল 
কাটাইতে লাগিলাম। 

এইরূপে সিন্দবাদ তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথ! শেষ করিয়া হছিন্দবাদকে আর এক-শ' 
মোহর দিয়। ভাহাকে পরদিন আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন । পরদিন হিন্ববাদ ও আর আর 
বন্ধুগণ সেখানে জাসিয়! উপস্থিত হইলে সিন্দবাদ খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাদিগের কাছে 
নিগ্গের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। 


সিন্দবাদের চতুর্থ বাণিঙ্গ্য-যাত্র। 


তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার পর আমি বাড়ী আনি স্ুধে কাল কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু 
কিছুদিনের মধ্যেই আমার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। দেশে দেশে ঘুরিয়া নৃতন 
নূতন জিনিষ দেখিবার ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিল । অতএব আমি নিজের সম্পত্তি প্রভৃতির 
একট! বন্দোবস্ত করিয়! বে যে জাব্বগায় বাণিঙ্গ্য করিতে যাইব ঠিক করিক়াছিলাম, সেইসকল 
জায়গায় দব্কারী, এমন জিনিষ কিনিয়। বাড়ী হইতে বাহির হইলাশ | প্রথমতঃ, আমি 
পারস্য দেশের নান। জায়গ। ঘুরিয়। শেষে সেই দেশের এক বন্দরে গিয়া জাহাজে চড়িলাম। 
কিছুদিনের পর সমুদ্রে একদিন হঠাৎ একটা ঝড় উঠিল। তাহ। দেখিয়া জাহাজের অধাক্ষ 
প্রাণপণে জাহাজ বাচাইবার চেষ্ট। রুরিতে লাগিলেন । কিন্তু কিছুতেই কৃতকা্য হইতে 
পাঁবিলেন না। ক্রমে ক্রমে জাহাঙ্জের পাল ট্রক্রা টুক্রা হইয়া গেল। শেষে জাহাজ 
ভয়ানক জোরে এক পাহাড়ে লাগিয়া ভাঙিয়া গল। তাহাতে প্রায় জাহাজের সমস্ত লোক 
দিনিষপতনর সঙ্গে একেসাবে ডুবিয়া গেল। কপালগুণে আমি আর কয়েকক্ন লোক 
জাহানের একখানা তক্ত1 পাইয়া তাহা ধরিয়া ভাঁপিতে ভাসিতে কাছের এক স্বীপে গিহা 
উপস্থিত হইলান। এ দ্বীপ খাইবার উপযুক্ত মিছ ফল ও পানের উপযুক্ত পরিচ্চার জল 
পাইয়া মামরা তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণ) দূর করিলাম । পরে রাত্রি হইলে সমুদ্র-তীরে যাইয়! 
শুইর়। রহিলাম। 

পরদিন কৃর্ধ্য উঠিবামাত্র আমরা! সেখান হইতে উঠিয়া এ দ্বীপের উপর ঘুরিতে খুরিতে 
দেখিলাম দূরে কতকগুলি ঘর রহিয়াছে । ঘর দেখিবামাত্র আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়! যাইতে 
লাগিলাম। ক্রমে যখন এসকল ঘরের কাছে আগিলাম, তখন হঠাৎ অনেকগুল। অসভ্য 
কাফি আ সয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং আপনাদিগের মধ্যে আমাদিগকে ভাগ 
কণ্ষি প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ লইয়! বাড়ী চলিয়া 'গল। আমি ও আর পাঁচজন সঙ্গী 
একজনের অংশে পড়িয়াছিলাম। এ 'লাকটা 'জামাদিগকে বাদ়ীতে লইয়া! গিয়া এক লত! 
খাইতে দিল] আমার সঙ্গীগণের ক্ষুধা পাইরাছিল; তাহার। নির্ভয়ে তাহা আগ্রহ করিয়া 
খাইল। কিন্ত আমার মনে একটু সন্দে্ক জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমি একটুও খাইলাম ন1। 
তাহাতে আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইল; কারণ, সঙ্গীগণ & লত! খাইয়া! পাগলের মত হইয়া 
একেবারে জ্ঞান হারাইল। পরে কাফির! নারিকেল তেলে ভাত পিদ্ধ করিয়া আনাপিগ-ক₹ 
খাইতে দিল। আমার সঙ্গীরা পাগলের মত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা খুব করিয়া সেই 
ভাত খাইল। আমি যদিও তাহ! খাইলাম তবুও অতি অন্ন। অদভাগণ এই মত বে 
আমাদিগকে গুধমে লতা খাইতে দিয়াছিল যে, তাহা খাইয়া আমর! অজ্ঞান হইব । পরে 
তাহারা এইনন্ত আমাদিগকে তেলে সিদ্ধ ভাত খাইতে দিয়াছিল যে, তাহাতে আমরা মোটা- 
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সোটা হুইলে তাহারা আমাদিগকে ধরিয়া খাইবে। বাস্তবিক সঙ্গীরা ভাত খাইতে খাইতে 
বিলক্ষণ মোটা হইল। অসভ্যগণ তাই দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া খাই 
ফেলিল। আমার বেশ জ্ঞান ছিল) এজন্ত আমি বেশী করিয়া এ ভাত খাইতাম ন!। কাজেই 
মোটা হওয়৷ দুরে থাক্‌, বরং সর্বদ! দুশ্চিন্তার জন্য অত্যন্ত রোগা হুইয়াছিলাম। এ কারণে 
তাহারা আমাকে তখন মারল না। আমি সেখানে আগের চেয়ে একটু বেশী স্বাধীনতা 
পাইলাম। ক্রমে এমন হইল যে, তাহারা আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত না 
তাহাতে একদিন আমি সেখান হইতে পলাইবার বিপক্ষণ সুবিধা দেখিয়া এ বাড়ী হইতে 
বাহির হইলাম। তারপর ক্রমাগত চলিতে চলিতে রাব্রিকালে একজারগায় বগিয়! সঙ্গে যে 
খাবার আনিয়াছিলাম তাহাই খাইয়া! আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম । এইভাবে ক্রমাগত 
সাত দিন থুরিবার পর আট দিনের দিন সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। লাইবার 
সময় কেবল নারিকেল ও নারিকেলের জল খাইয়া কোনো-রকমে বাচিয়! ছিলাম। সমুদ্রতীরে 
আপিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি ফস? মানব গোলমরিচ তুলিতেছে। আমি 
নির্ভয়ে তাহাদিগের কাছে গেলাম। 

তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র কাছে আসিয়া আর্বী ভাষার জিজ্ঞাস করিল, “তুমি কে 
আর কোথ। থেকে আন্ছ 1” তাহাদিগের মুখে নিজেদের ভাষা শুনিয়া আমার অত্যন্ত 
আনন্দ হইল, এবং যেভাবে সমুদ্রে জাহাজ ভাডিয়া জলে ডুবিয়া শেষে বন্ত কাফ্রিদের হাতে 
পড়ি, সব-কথাই তাহাদিগকে বলিলাম । তাহারা সকলেই শুনিয়া অবাক হইল। তাহা- 
দিগের গোলমরিচ তোলা শেষ হইলে পর তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়। নৌকায় চড়িয়। 
নিজেদের ত্বীপে পৌছিস্াা আমাকে রাজার কাছে লইয়া! গেল। রাজ|। আমার সমস্ত গল্প 
গুনিয়। আমার প্রতি দরা করিলেন, এবং আমাকে পরিবার কাপড়চোপড় দির! ম্েহ করিয়! 
কাছেই রাখিলেন। এ্রত্বীপে অনেক লোকজনের বাস এবং সকলেই ধনী, এবং তাহার 
রাজধানী একটি বড় বাণিজ্যের জায়গা! ছিল। 

উঁত্বীপে একটি বিষয় দেখিয়া আমি বিশেষ আশ্চর্য হইলাম। তথায় কি রাজা, কি 
প্রজা সকলেই জিন ও লাগাম-হীন ঘোড়ায় চড়িত। একদিন আমি রাজার কাছে এ 
বিষয়ে কথা তোঞগাতে তিনি বলিলেন, “আমার রাজ্যে কোনো লোকই এ-সব জিনিষের 
ব্যবহার জানে ন।।” ইহ। শুনিয়া আমি তখনই একজন কারিগরের কাছে যাইয়া! জিন 
তৈয়ারী করিবার জন্য তাহাকে জিনের নমুন! দিলাম। সে তাহা তৈয়ারী করিলে পর 
আমি তাহ! চাম্ড়। ও মক্মলে মুড়িয়া তাহার উপর জরীর কাজ করিলাম। পরে আমি 
বন্ধ করিয়া লাগাম ও রেকাব তৈয়ারী করিরা রাজাকে উপহার দিলাম। রাজ! এই-সকল 
সাজে নিক্ের ঘোঁড়াকে সাজাইয়া তাহার উপর চড়িয়া খুসী হইয়া! আমাকে অনেক পুরস্কার 
দিলেন। এইরূপ অনেক-প্রকারে আমি রাজাকে খুপী করাতে একদিন তিনি 'আমাকে 
নির্জনে বলিলেন, “সিন্দবাদ | আমি তোমাকে যথেষ্ট প্সেহ করি, প্রজারা ও তোমাকে তাঁর 
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জন্তে বিলক্ষণ মানে। অতএব তোমাকে আমি এক বিষয়ে অঙ্থরোধ করতে ইচ্ছা করি। 
তোমাকে আমার সেই অন্গরোধ রক্ষা! করতে হবে।” আমি উত্তর করিলাম, “মহারাজ ! 
আপনার আদেশ আমার শিরোধার্ধ্য। যা বল্তে ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে আজ্ঞা করুন ।” 
রাজা বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি বাড়ী যাবার চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিয়ে এইখানে 
বিয়ে করে চিরকাল এইখানে থাক।” আমি রাবার অন্ুরোধ এড়াইতে না! পারিয়া! তখনই 
তাহার কথায় রাত্ধী হইলাম। তিনি ঘ্বীপের এক বড়-লোকের পরম! সুন্দরী যেয়ের সঙ্গে 
আমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। প্র যুবতীর সহিত আমার বিবাহ হইলে পর; আমরা 
পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাঁগিলাম। 


তারপর একদিন আমার এক প্রতিবেণী বন্ধুর জী মার! যাওয়াতে আমি তাহাকে সাশবন। 
দিবাব জন্য যাইয়া দেখিলাম, তিনি শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন তাহাতে আমি তীহাকে 
আশ্বাস দিয়া বলিলাম, “জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।” প্রতিবেশী কহিলেন, 
“আপনি নিতান্ত অস্তুত প্রার্থনা কর্ছেন। আমি কি করে দীর্ঘপ্ীবী হব? আজ আমাকে 
আমাৰ জ্ীর সঙ্গে কবর দেওয়া হবে। দ্ুতরাং আমি কম্পেক ঘণ্টামাত্র আর বেচে আছি। 
অনেকদিন থকে আমাদের দেশে এইরকম নিয়ম আছে যে, জী মারা গেলে জ্যান্ত শ্বামীকে 
স্সীব সঙ্গে কবর দেওয়া! হবে এবং স্বামী মারা গেলে জ্যান্ত স্ত্রীকে মৃত শ্বামীর সঙ্গে কবর দেওয়া 
হবে। আজ পর্যস্ত দেশেব সকলেই এই নিয়ম মেনে চল্ছেন, আমাকেও এই নিয়মে চল্তে 
হবে। কাজেই মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে ।” তিনি আমাকে এই ভীষণ নিয়মের কথা 
বলিতেছেন) এমন সময় তাহার প্রতিবেশী বন্ধু ও অন্তান্ত আত্মীয় লোঁক তাহার শ্রীকে গোর- 
স্বানে লইয়া যাইবার জন্য সেখাঁনে আসিয়! উপস্থিত হইল। তাহার! প্রথমে এ রমণীর দেহকে 
নানাবকম সুন্দর কাপড ও গহনায় সাজাইল। পরে তাহা একটি সিম্দুকে করিয়া গোরস্থানে 
লইয়া চলিল। মৃত রমণীর স্বামী ও অন্টান্ত লোকের! পিছন পিছন যাইতে লাগিল । ক্রমে 
তাহাবা৷ এক উচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া! একথান প্রকাও পাথর 
কুলিল। তাহাতে দেখা গেল নীচে একটা অতি গভীর গর্ভ রহিক্নাছে। তারপর & শব-পূর্ণ 
সিন্দুক দড়ি ধরিয়। ধীরে ধাবে গর্ভের ভিতব নামাইযা দিল। পরে এ মৃত জ্রীর স্বামী 
নিজেন বন্ধুবান্ধবগণের কাছে বিদায় লইয়! অন্ত এক সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিলে, তাহারা এক 
পারে একটু দল ও অন্ত পাত্রে সাতখানি কটি দির়া তাহাকে ও সেই গর্ভের মধ্যে ফেলিয়। 
দিল। এইবপে মৃতের সৎকার শেষ হইলে সকলে পাথর দিয়া গর্তের মুখ আবার চাপা দির 
সেখান হইতে বাড়ী চলিয়া! আসিল। 

এই ভযানক ব্যাপার নিঙ্গের চোখে দেখিয়া আমি ভয়ে, বিশ্বয়ে ও হুঃখে অভিভূত হইয়া 
রাজাকে বলিলাম, “মহারাজ ! মরার সঙ্গে স্ধ্যান্ত মানুষকে পু তে ফেল! হয়, আপনার রাজ্য 
এ কি অস্ভুত নিয্»ম । আমি অনেক দেশ বুরেছি, কিন্তু এমন বিশ্রী নিঙ্নম কোথাও দেখিনি ।” 
রাজ! বলিলেন, “সিন্দবাদ | এ-নিয়ম একজন লোকের জন্তে কর! হয়নি, এটা দেশের 
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প্রচলিত নিয়ম । সুতরাং এতে দোষ কি? যদি আমার রাণী আগে মার যান, তাহলে 
আমীকেও এই নিয়ম-মত মরতে হবে ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, «মহারাজ ! বিদ্দেশী- 
দেরও কি এই নিয়মে চল্তে হয়?” ভূপতি একটু হাসিয়া বলিলেন; “বিদেশী লোকেরা 
যদি এ দেশে বিয়ে করে তাহলে তাদেরও অবস্ত এ দেশের ব্যবস্থা-মতে কাঁজ কর্তে হবে ” 





রমণীর দেহকে নানারকম স্থন্দর কাপড় ও গহনার সাঞ্জাইল 


এই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয় হইল, আমি ভীবিতে লাগিলাম। যদি ভাগ্য- 
দোষে আমার শ্রী আগে মারা যায়, তাহ! হইলে আমার গতি কি হইবে? যাহা হউক, 
তখন নিজের মনের ভাব কাহারও কাছে না জানাইয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আপিলাম | 
কন্ত তখন হইতে আমার মন্রে কুর্তি একেবারে দূর হইল। ক্্ীর সামান্ত অন্ুখ হইলেই 
ভাহার মরিয়া যাইবার ভয়ে আমার বুক কাপিত। কিন্তু আমার এম্নি ছূর্ভাগ্য যে কিছু- 
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দিনের মধ্যে আমার স্ত্রীর এমন এক শক্ত অন্থুখ হইল যে তাহাতেই সে মারা গেল। ইহাতে 
আমার মাথায় যেন একেবারে বাজ পড়িল। মানুষখেকো রাক্ষসের পেটে যাওয়া এবং 
বাচিক্না থাকিতেই সমাহিত হওয়া তখন আমার পক্ষে সমান ভীষণ মনে হইতে লাগিল। 
কিন্ত উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইবার কিছুমাত্র স্বিধা দেখিতে পাইলাম ন|| ক্রমে 
রাজা নিজের সভাসদ্বর্গ ও দেশের অন্তান্ত বড়লোকদের সঙ্গে সেখানে আনিয়া মৃতদেহকে 
ভাল করিয়া সাজায়! সিচ্দুকের মধ্যে রাখাইলেন। পরে তাহাকে গোর দিবার জন্ত সকলে 
সেই পাহাড়ের দিকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। অ।মি নিজের মরণ নিশ্চিত জানিযা 
কাদিতে কাদিতে পিছ্ছন পিছন চলিলাম, এবং রাজ! ও তাহার সঙ্গের লোকদিগকে বার বার 
পণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, “আমি বিদেশী লোক, স্বদেশে আমার কী ছেলেপিলে 
সবই আছে। আমি তাদের একমাত্র সখুপ। অতএব আপনার! দয়া করে আমাকে এ- 
দেশের নিয়ম-মত মেরে ফেল্বেন না 1” কিস্তু আমার সে-সমস্ত কাল্লাকাটিতে কোনো ফল 
হইল না; তাহাদের একজনেরও মনে দয়া হইল ন।। তাহারা আগে আমার জীর দেহ 
গর্ভের মধো নামাইয়া দিয়া পরে আমাকে একটু জল ও সাতখানি রুটি দিয় অন্ত এক 
সিন্দুকে পু!বয়া এ গর্তে ফেলিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়। কাঁদিয়া গহ্বর ফাটাইয়া 
দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা তাহ্তে কান না দিয়া গর্ভের মুখ বন্ধ করিয়া সেখান 
হইতে চলিয়া গেল। 

যখন আমি গম্বরের নীচে উপস্থিত হইঙ্গাম, তখন উপর হইতে যে একটু আলো 
আসিতেছ্িল) তাহাতে দেখিতে পাইলাম এ গর্ত অতি প্রকাও, এবং তাহ। পাহাড়ের চূড়া 
হইতে প্রণয় ২** হাত গভীর। গর্তের মধ্যভাগ অসংখ্য মৃতদেহে ভরা থাকাতে সেখানে এমন 
তর্শন্ধ হইয়াছিল যে, আমি সিম্দুকের মধ্যে থাক্ষিতে না পারিয়া! সেখান হইতে একটু দুরে গিয়া 
দাড়াইলাম, এবং হাত দিয়া নিজের নাক বন্ধ করিয়া! ক্রমাগত কাদিতে লাগিলাম। তখন 
আমার মনে হইল যে, গর্ভের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি তখনও ব!চিয়। রহিয়াছে, এবং 
ক।হারও কাহারও কণঠশ্বাস হইয়াছে । সে যাহা হউক, অনেক কান্নার পর আবার আমার 
বাচিবার আশ হইল। তাহাতে আমি হাত দিয়া নাক ঢাকিয়া ধীরে ধরে কাছে গিয়া 
সিম্দুকের মধ্যে যে কয়েকথানি রুটি ছিল, তাহা! হইতে একটু খাইলাম। প্রতিদিন অল্প 
করিয়া খাওয়াতে কয়েক দিন এক-রকম আমার চলিয়। গেল। ক্রমে রুটি ও জল শেষ 
হইলে আমি মরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, «মন সময়ে আমার মনে হইল) যেন কোনো জন্ত 
এ গর্থের মধ্যে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। তাহাতে আমি তখনই যেখান হইতে পায়ের শব্দ 
আসিতেছিল; সেই দিকে গেলাম। আমি কাছে উপস্থিত হইবামাত্র সে দৌড়িতে আরস্ত 
করিল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিবাম। তাহাতে সে ঞাঁণভয়ে জোরে 
দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার উর্ধশ্বাসে 
দৌড়িতে লাগিল। এইন্পে আঁমি অনেক দুর তাহার পিছনে দৌড়িবার পর নক্ষত্রের মত 
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একটি সর্ক আলোর রেখা আমার চোখে পড়িল। তাহাতে আমি এ আলো লক্ষ্য করিয় 
যাইতে লাগিলাঁম। ক্রমে যখন তাহার কাছে আসিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম 
পাহাড়ের একটা ছেঁদা দিয়া এ আলো আসিতেছে। এ ছেদ এমন বড় ফে'তাহা 
দিয়া একজন লোক অনান্বাসে গর্ত হইতে বাহির হইতে পারে। আমি কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়া এ ছেঁদা দিক্বা বাহির হইয়া দেখিলাম, আমি সমুদ্রতীরে উপস্থিত 
হইয়াছি। এবং আমি যে অন্তর পিছন পিছন আসিয়াছিলাম, সে এক সামুদ্রিক 
জীব) মড়া খাইবার জন্ত এ ছেঁদা দিয়া গর্ভের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ইছার আগে 
আমার এমন আঁশ! ছিল না যে, আমি কখনও এ গর্ভ হইতে বাছির হইতে পারিব। তাই 
«খন নিজেকে গহ্বরের বাহিরে দেখিয়া! আমার মনে যে আনন্দ হইল তাহা! আপনারা 
অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। আমি আবার রক্ষা! পাইয়৷ জগদ্ীশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ 
দিয়া পাহাড়ে উঠিন্বা দেখিলাম, তাহার একদিকে নগর ও অন্তদিকে সমুদ্র । কিন্তু এ পাহাড় 
এত উচু ও খাড়া যে তাহ। পার হুইয়! নগরবাসিগণের পক্ষে সমুদ্রের তীরে যাওয়া-আসা করা! 
একেবারে অসম্ভব । সে যাহা হউক, আ'ম আবার গর্ভে ঢুকিয়া সেখান হইতে রুটি ও জল 
আনিয়া অনেককাঁলের পর পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইলাম। পরে গর্ভের ভিতরের খৃত লোকদের 
দিল্দুকে বে-সমস্ত মণি মুক্তা হীর৷ সোনার গহন। ও ভাল ভাল কাপড়-চোপড় ছিল সে-সব 
একসঙ্গে বাধিয়া বাহিরে আনিয়া কোনে জাহাজাদি দেখিতে পাইবার আশায় সাগরের তীরেই 
বসিয়া রহিলাম। 

ছই-তিন দিনের পর হঠাৎ সেইথান দিয়! একখানি জাহাজ যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া 
আমি চীৎকার করিরা জাহাজের লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলাম; এবং তাহারা আমাকে 
দেখিতে পানু, এই মতলবে আমি নিজের পাঁগ.ড়ির কাপড় উড়াইতে লাগিলাম। সৌভাগ্য- 
ক্রমে তাহারা আমার চীৎকার গুনিতে পাইয়া আমাকে জাহাজে লইয়া! যাইবার অন্ত একখান 
নৌকা পাঠাইল | আমি নিজের মোট লইয়া নৌকায় চড়িয়া জাহাজে গা! উঠিলাম। 
জাহাজের লোকেরা ব্যস্ত হইয়! আমাকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি 
বলিলাম, ''ছুইদিন হল আমাদের জাহাও ডুবে যাওয়াতে আমি এই-সমন্ত জিনিষ নিয়ে অতি 
কষ্টে তীরে উঠে জাহাজ আস্বার আশায় বসে ছিলাঁম।* তাহারা এই কথায় বিশ্বাস 
করিয়া জামাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এই বিষম বিপদ হইতে আমাকে 
উদ্ধার করাতে আমি খুসী হইয়া পোতাধ্যক্ষকে কয়েকখান হীরা দিলাম। কিন্ত 
তিনি এমন দয়ালু লোক ছিলেন যে; কিছুতেই সেগুলি লইলেন না। পরে আমি অনেক 
জারগায় বাণিজ্য করিয়া অনেক টাক উপার্জন করিয়া! শেষে বাগ্দাদনগর়ে পৌছিলাম। 
বাড়ীতে আসিয়া! আমি প্রথমে ঈশ্বরের করুণার জর ধস্বধাদ দিব্ুর ইচ্ছায় ধর্শশালার় অনেক 
টাক! দিলাম । পরে গরীষ হুঃখী ও অনাথদের অনেক টাক দাঁন করিয়। বন্ধুবান্ধব ও অন্ঠান্ত 
আজীয়গণের সঙ্গে সব সময় আমোদ-আছলাদ করিস! পরম জুথে দিন কাটাইতে লাগিলাম। 


সিন্দবাদেক পঞ্চম বাঁপিজ্য-যাঁত্রা ১১৪ 


সিন্দবাদ নিজের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্রার কথা শেষ করিয়! ছিন্ুবাদকে আর একশ মোহক্স 
দির! পরদিন আলিয়। পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্রার গল্প শুনিধার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । 
পরদিন হিন্দবাদ ও আর সকলে আপিলে খাওয়া-দাওয়ার পর পিন্ববাদ এই-প্রকার পঞ্চম 
বাণিজ্য-যাত্রার কথ! বলিতে লাগিলেন । 


সিন্দব।দের পঞ্চম বাণিজ্য-যান্র 


আমি চার বারের বার বাণিজ্য করিবার পর বাড়ী আসিয়। যে স্ুখসম্পত্তি ভোগ করিতে 
লাগিলাম। তাহাতে আগের বারের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম | সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই 
আবার আাম।র নানাদেশ ঘুরিবার ইচ্ছা! হইল। তাহাতে আমি বাণিজ্যের জিনিষপত্র লইয়া 
এক ভাল বন্দরে গেলাম।' সেখানে অন্তের জাহাজে যাইতে ইচ্ছ! ন1 করাতে নিজেই 
একথান জাহ|স বিনিলাম | কিন্তু নিজের জিনিষপত্রে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই না হওযষাতে 
আমি আর করেকজন মহ্থাজনকে সঙ্গে লইর! তাঁপ বাতাগ দেখিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলাম । 

অনেক দিন ঘুরিবার পর আমরা এক বমন্ঙ্গল-ভরা দ্বীপে আপিয়! উপস্থিত হইব 
দেখিলাম সেখানে রক পাখীর একট! ডিম রহিয়াছে। এ ডিম সেই আগের ডিমের মত খুব 
বড়) এবং তাহা! ফুটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন কি পাখীর ছানার ঠোট তাহার ভিতর 
হইতে একটু বাহর হইয়া পড়িয়াছিল। অন্থান্ত মহাঁজনগণও আমার সঙ্গে তীরে উঠিয়াছিল। 
তাহারা পাখীর ছান। দেখিবামাত্র অস্ত মারিস তাহাকে নষ্ট করিবার জোগাড় করিল। আমি 
বার-বাঁর তাহ্াদেব এই-রকম কাজ করিতে বারণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা 
কিছুতেই আনার কথা না শুনিয়া তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া! খাইয়া ফেলিল। তাহাদের 
থাওয়। শেষ হইবার আগেই আকাশে ছইখণ প্রকাঁও মেঘ দেখা! দিল। তা দেখিয্বা একজন 
বুড়া নাবিক চীৎকার করিয়া বলিল। “সর্কানীশ উপস্থিত | আকাশে এ যে ছই খণ্ড মে 
দেখ! যাচ্ছে ওটা বাস্তবিক মেঘ নয়। যাকে তোমর! মার্লে সেই ছানার বাবা আর মা। 
ওর! এখনি এসে নিক্ষেদের ছানাকে দেখতে ন। পেলে আমাদের সকলকেই মেরে ফেল্বে।” 
এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে জাহাজে চড়িয়া তখনই সেখান হইতে পলায়ন করিতে 
লাগিলাম। এ-দিকে পাধী-ছুটি ডিমের ধত কাছে আসিতে লাগিল, ততই বিকট শব 
করিতে আরম্ত করিল। পরে যখন দেখিল ডিম ভাঙা হইয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে 
ছান! চুরি গি্কাছে, তখন প্রতিহিংস! লইৰার ইচ্ছায় শীক্্ যে-দিক হইতে আঁসিঙ্বাছিল সেই 
দিকে উড়িয়া গেল। আমরা প্রাণভয়ে দ্বিগুণ জোরে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। কিন্ত 
একটু পরেই এ ছই পাখী প্রত্যেকে এক-একট! পাহাড়ের চূড়! নখে করিয়া তুলির! আনিয়া 


১২৬ আরব্য উপন্তাঁস 


আমাদের জাহাজের উপরে ঘ্বুরিতে আরম্ত করিল। একট। পক্ষী কিছুক্ষণ লক্ষ্য 
করিয়া একট। পাহাড়ের চূড়া জাহাজের উপর ফেলিল। কিন্তু নাবিকের কৌশলে 
তাহা জাহাজে না পড়িগ়া এমন জোরে সমুদ্রে পড়িল যে, তাহাতে সমস্ত সাগর টল্মল্‌ করিয়। 
উঠিল। ছুর্ভাগ্যক্রমে অন্য পাথীটা এমন লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ের চূড়া ফেলিল যে; তাহ! 
ঠিক জাহাঞ্জের মাঝখানে পড়িল। তাহাতে জাহান্গ তখনই চুরমার হুইয়! গেল, এবং 
নাবিক ও সওদাগরগণ সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়। একসঙ্গে ডুবিয়া গেল। 

আমিও জলে ডূবিয়।/ছিলাম, কিন্তু সৌভাগাক্রমে জাহাজের একখানি কাঠ পাইয়। তাহ। 
ধরিয়া জলের-উপর ভাগিতে ভাগিতে বাঁতাস ও স্রোতের সাহায্যে এক দ্বীপের তীরে উঠিলাম। 
এ দ্বীপেধ পাড় অত্যন্ত উচু ও খাড়।ছিল। তবুও আমি প্রীণপণে চেষ্া! করিয়। তাগাব 
উপর উঠিলাম। কিছুক্ষণ সেইখানে বিশ্রাম করিয়া আমি দ্বীপ দেখিবার অন্ত বেঠাইতে 
বেড়াইতে দেখিলাম, এ দ্বীপে পাকা ও কাঁচা ফলে ভরা নানা-রক্ষম গাছ ও পরিষার জলে 
ভর৷ অনেক পুকুর আছে। তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ। দূর করিলাম | রাত্রে আমি ঘাসে ঢাকা মাটিতে 
শুইয়া থাকিলাম। কিন্তু সেই অচেনা নির্জন জারগায় একুল। থাকাতে আমার মনে এমন 
ভয় হইল যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি একবার ৪ গো বুজিতে পারিলাম না। সেযাছ। 
হউক, সেই ভয়ানক রাত্রি কোনোরূপে ভোর হইলে, আমি ঘাপের বিছান। হইতে উঠিয়। 
দ্বীপের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিগাম এক ছোট নদীর তীরে একজন বৃদ্ধ বপিয়! 
রহিয়াছে। তাঁহার শরীর দেখিতে অতিশয় রোগ| ও ছূর্বল। তাহাতে ভাবিলাম এ- 
লোৌকটিও আগার মত বিপদে পড়ির়া কোৌনো-রকমে এইখানে আসিয়া থাকিবে । আমি 
তাহার কাছে যাইন্। তাহাকে নমঙ্কার করিলাম। তাহাতে সে নিজের মাথ। একটু নীচু 
করিল। পরে আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে কোনো উত্তর না দিয়া সন্কেতে এ 
নদীর পারে যাইবার ইচ্ছ! জানাইল। তাহাতে আ.ম তাহাকে হাটিতে অক্ষম মনে করিয়া 
নিজের পিঠে লইয়া নদী পার হইলাম। পরে যখন তাহাকে আমার পিঠ হইতে নাঁমিতে 
বলিলাম) তখন এ পাপিষ্ট আমার গলার ই পাশে পা! দিয়! এমন জোরে চাঁপিয়। ধরিল যে 
তাহাতে আমার প্রায় শ্বাস বন্ধ হইবার জোগাড় হইল! আগে আমি তাহাকে অত্যন্ত 
দুর্বল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি তাহার জোরের বিলক্ষণ পরিচয় পাইলাম । 
আগে তাহার শরীরের চাম্ড়। অতিশয় নরম মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন তাহ। গরুর 
চাম্ড়ীর মত কর্কশ মনে হইতে লাগিল। আমি তখন অত্যন্ত ভন্ব পাইয়৷ মু্ছিত হুইয়। 
মাটিতে পড়িয়। গেলাগ। কিন্তু পাপিষ্ঠ তবুও আমাকে ছাড়িল না। কেবল আমার 
নিশ্বাস বাহির হয় এমনভাবে নিজের পা-ছখাঁনা মাঝে মাঝে আল্গ। করিয়া ধরিতে লাগিল। 
আমি নিশ্বাস ফেলিবা-মাত্র আমার পাঁজরে লাখি মারিয়া আমাকে উঠিতে সন্কেত করিল। 
আমার উঠিতে একটুও ইচ্ছ। নী থাকিলেও আমি তাহার লাস্ির চোটে বাথ্য হুইয়। অগত্য! 
মাঁটি হইতে উঠিলাম। তখন সে আমার কাধে উঠিয়া বনে বনে বেড়াইতে জারস্ত করিল, 


১২১ 


পিন্দবাদের পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্র। 
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এবং মধ্যে মধ্যে নানাজাতীয় ফল তুলির। খাইবার জন্ত লাখি মারিয়! আমাকে থামিতে 
সক্কেত করিতে লাগিল। এইভাবে সে সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমাকে একবারও ছাড়িল না! 
রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও শক্ত করিয়! আমার গলা ধরিয়া রছিল। ইহাতে আমার যে কি- 
রকম কষ্ট হুইতে লাগিল, তাহ! আপনার! অনারাসেই বুঝিতে পারিতেছেন। 

একদিন আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বনের মধ্যে কতকগুল! শুক্‌না লাউ দেখিতে পাইলাম। 
তাহাতে একটা বড় লাউ কুড়াইয়! তাহার ভিতরটা! পরিষ্কার করিলাম এবং আঙ্রের রঙে 
তাহা ভরিয়া একটা লুকান জায়গায় রাখির। দিলাম । কিছুদিন পরে আমি আবার এ জারগান 
আসির সেটাকে তুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতরকার আঙ,রের রস মদ হইয়াছে । তাহাতে 
আমি তাহ! পান করিলাম । পান করিবামাত্র আমার শরীর খুব সবল হইয়া উঠিল, এবং আমি 
নিজের সব ছঃখ ভুলিয়া প্রসুল্পমনে তাহাকে বহিতে লাগিলাম। বুদ্ধ নিজের চোখে মের 
গুণ দেখিয়া নিজে তাহা! পান করিবার জন্য আমাকে সঙ্কেত করিল। আমি তখনই সেই 
লাউয়ের পাত্র তাহার হাতে দিলাম। ইহার আগে সে কখনও মদ খায় নাই, সুতরাং হ্থাদ 
পাইয়া সেই মদ সমস্ত পান করিল। একটু পরেই সে মাতাগ হইয়া মনের আনন্দে আমার 
কাধের উপর নাচ গান আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ নাচিবার পর পে বমি করিতে লাগিল। 
তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার পা-ছুখান আল্গা হইর পড়িল । আমি এ-রকম সুবিধা ছাড়িতে 
ন। চাহিয়া তখনই তাহাকে জোর করি্। মাটিতে ফেলিয়। দিলাম। পরে এক হাতে তাহার 
ঘাড় ধরিয়া! আর-এক হাতে একখান বড় পাথর তুলিয়া! এমন জোরে তাহার মাথায় এক ঘা 
লাগাইলাম যে সে তখনি মারা গেল। 

এইরূপে এ হতভাগার হাত হুইতে নিস্তার পাইরা আমি অত্যন্ত আহলাদিত হুইলাম। 
পরে সমুদ্রের তীরে যাইয়া! দেখিলাম, কয়েকজন লোক জল লইবার অন্য জাহাজ নঙ্গর করিয়া 
রী স্বীপের উপর উঠিতেছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া! এবং আমার সমস্ত কথ! শুনিয়া! খুব 
আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “তোমাকে বেঁচে থাকৃতে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলাম ; কারণ, 
এ পর্যযস্ত তূমি ছাড়া অন্ত কোনে! লোকই বেচে থাকৃতে বুড়োর হাত থেকে রক্ষা পারনি ৷” 
এই-কথা বলিয়া তাহ্থারা আমাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজের অধ্যক্ষ 
তাহাদের মুখে আমার কথা! শুনিয়া আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়া লইয়া সেখান হইতে জাহাজ 
খুলিয়া দিলেন। আমরা জাকাজে চড়িবার কিছুদিন পরে এক প্রকাণ্ড মগরের বন্দরে গিয়। 
পৌছিলাম, এবং দেখিলাম এঁ নগরের সকল বাড়ীই ভাল পাঁথর দিয়া তৈয়ারী। 

আমাদেন জাহাজে যে-সকল মহাজন ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার বিশেষ 
বন্ধুত্ব হইহর,ছল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশী ব্যবসারীদের থাকিবার জন্য এ 
নগরে যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে নারিকেলব্যবসনরী 
কয়েকজন লোক ছিল। তিনি তাহাদের হাতে আমাকে দিয়। তাহারা যাহাতে আমাকে 
নিজেদের সঙ্গী করিয়! লইয়া যায় এজন্ড বিশেষ অনুরোধ করিলেন। পরে তিনি আমাকে 
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বলিলেন, “তুমি সর্বদা! এই-সব লোকের সঙ্গে থেকো, কখনও এদের ছেড়ো না, ছাড়লে 
তোমার বিপদ হবে।” এই-কথা বলিয়া তিনি আমাকে কিছু টাকাকড়ি দিয়া 
তাহাদিগের।সঙ্গে পাঠাইয়া দ্রিলেন। আমি মহাজনদের সঙ্গে এক গভীর বনে 
ঢুকিলাম। এ বনে কেবল নারিকেল-গাছ। দেই সকল গাছ এমন উচু ও সোজ।, এবং 
তাহাদের গোড়া এমন পিছল যে, তাহাতে চড়িয়া ফল আনা শক্ত। বনের মধ্ো 
অসংখ্য বার ছিল। তাহারা আমাদের দেখিধামাত্র চটুপটু গাছের আগায় গিয়া 
উঠিল 

আমি যে-দকল মহাজনের সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলাম, তাহার! পাথর তুলিয়া বাদরগুলার 
1ধকে ছুড়িতে লাগিলেন । তাহ। দেখিরা আমিও পাথর ফেলিয়৷ বাদরদের মারিতে লাগিলাম। 
তাহাতে তাহার! রাগিয়। গিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় আমাদের লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত 
নারকেল ছুড়িতে আরম্ত করিল। আমরা তখনই উ-সকল নারিকেল তুলিয়৷ নিজের নিজের 
থলিয়ার মধ্যে রাখিতে লাগিলাম, এবং এক-একবার পাথর ছুড়িয়া বানরগণকে রাগাতে 
লাগিপাম । কারণ এরূপ ন| করিলে সেখান হইতে ফল আনা একেবারে অসম্ভব। 
এইরূশে আমরা যথেত নারিকেল জোগাড় করিয়া সে-জ্ায়গা হইতে নগরে ফিরিয়া 
আঙফিলাম। আমি ধাহার পরামর্শে বনে নারিকেল আনিতে গিয়াছিলাম, আমার 
সেই পরমোপকারী বন্ধু আমার সমস্ত নারিকেল লইয়। আমকে তাহার উচিত মূল্য 
দিলেন। 

আমি যে জাহাজে চড়িয়া দেখানে উপস্থিত হইক্লাছলাম অন্তান্ত মহাজনগণ তাহাতে 
নারিকেল 'বাঝাই করিয়া সেখান হইতে যাত্রা কবিলেন। আমাব টাকার বিলক্ষণ 
টানাটানি ছিল। বাঁজেই আমি তখন ইহাদের সঙ্গে জাহাজে যাইতে ন। পারিয়। অস্থ 
একখানি জাহাজের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বিছুদিন পরে আর-£কথানি জাহাজ 
নারিকেল বোঝাই লইবার জন্ত চেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহ] দেখিয়া আমি 
তখনই 'আনার পরন বন্ধু সেই মহাজনের কাছে বিদায় লইতে গেলাম । আমার দরালু বন্ধু 
তখনি এ জাহাজের ভাড়া ঠিক করিয়া দিয়া যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়া আমাকে বিদাষ দ্রিলেন। 
আমি এ জাহাজে চড়িয়া অনেক ত্বীপে ঘুরিয়। নাবিকেল বেচার টাকার অনেক গোলমরিচ 
কিনিলাম। পরে কুমারীক। অস্তরীপে যাইয়া! সেখানকার সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিবান জন্ত 
কতকগুলি লৌক লাগাইলাম। তাহাতে আমি কতকগুলি বড় ঝব্ঝকে মুক্তা পাইলাম। 
তখন আমি আনন্দিত মনে জাহাজে উঠিয়। নিবিবদ্বে বালশোরাব আসিয়া! পৌছিলাম। 
সেখান হইতে বাগ্দাদনগরে আসিফ়া গোলমরিচ ও মুক্তা! বিক্রয় করিয়া খুব বেশী টাক। লাভ 
করিলাম। -ভাহার দশ-ভাগের এক ভাগ-গরীব ছুংখট অনাথগণকে বিলাইরা! পবমন্খে কাল 
কাঁটাইতে লাগিঙগাম। 

দিনবাদ নিজের গল্প শেষ করিবার পর হিন্দবাদকে আর একশ মোহর দিয়া পরদিন 
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আবার তাহাকে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন । পরদিন হিন্গবাদ ও অন্যান্ত বন্ধুগণ সিনবাদের 
বাড়ীতে আদিলে তিনি খাওয়ার পর তাহাদের কাছে নিজের ধষ্ঠ বাণিক্্য-বাত্রার কথা 
বলিতে আরম্ভ করিলেন । 


সিন্দবাদের ষ্ঠ বাণিজ্য যান 


এক বৎসব নিশ্ি্তভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া আমার ভারী বিরক্তি বোধ হইতে 
লাগিল। তাহাতে আবার বাণিজ্য-যাত্রার ইচ্ছা জন্মিল। আমার বন্ধুবাপ্ধগণ আমাকে 
বারবার বারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের কথা না শুনিয়া আবার বাণিজা- 
যাত্রার জন্য জি'নষপত্র গুছাইয়! এক বনদরে গিয়া জাহাজে উঠিলাম। এ জাহাঙ্রের অধ্যক্ষ 
অনেক দুর পধ্যস্ত ফাইবেন শুনিয়। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু কয়েকদিন 
পরে ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দিগ্ভ্রম হইল । তাহাতে জাহাজ কোন্‌ পথে যাইতে লাগিল 
কেছই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে য'দও দিক্‌ ঠিক কর! হইল, তবুও তাহাতে সকলের 
মনে আনন্দ না হইয়। বরং বিলক্ষণ ভয় হইল। জাহাজের মালিক হাল ছাড়ির়। দিয়া মাথ। 
চাঁপ়াইয়! কাদিতে লাগিল। আমর! তাহাকে একপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে 
বলিল) “আমর যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি এ জার়গা অতি ভয়ঙ্কর। আমাদের জাহাজ 
ব্রমে শ্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সকলকেই মব্তে হবে ।” 
এই-কথা বলিয়া সে অন্ঠ দিকে যাইবার জন্ত জাহাজের মুখ ফিরাইল॥ কিন্তু তাহাতে কোনে 
ফল হইল না। কারণ আমাদিগের জাহাজ দেখিতে দেখিতে এক প্রকগও পাহাড়ের নীচে 
গিয়া পড়িল এবং একেবারে গু'ড়া হইয়। গেল। কিন্তু তখনও আমাদের আয়ু শেষ না 
হওয়াতে আমরা কিছু খাবার ও বহুমূল্য রত্বাদি লইয়া কোনো-রকমে প্রাণে প্রাণে রক্ষা 
পাইলাম। 

আমরা যে পাহাড়ের তলায় পড়িস্বাছিলাম তাহা এক প্রকাও দ্বীপের তীরে 
ছিল। সেখানে অসংখ্য জাহাজের টুক্রা ও রাশি-রাশি মা্ুষের হাড় দেখিয়া বুবিন্গাম। 
পেখানে জাহাজ ভাডিরা অসংখ্য লোক মারা গিয়াছে। আরও দেখিলাম সেখানে 
অনেক বাঁণিজোর গ্রিনিষ ও অসংখ্য মণিমাণিক্য চারিদিকে ছড়ানো আছে। তাহ! 
দেখিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত ছুঃখ হইতে লাঁগিল। অন্ঠান্য জারগায় ন্দীসকল 
হুদ বা পাহাড় হইতে বাহির হইক়্া শ্োত বহিয়া অনেকদুর চলিয়া যায়) এবং শেষে 
সমুদ্রে গিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে দেখিলাম স্ন্দর জলপূর্ণ এক প্রকাণ্ড নদী দাগর হইতে 
বাহির হইয়া ঘোর অন্ধকার এক একাও গুহার ঢুকিতেছে। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, ধর পাহাড়ে যে-সমন্ত পাথর দেহ্লম তাহ স্টিক, গল্লুয়াগ ও অন্যান্য বহুমূল্য রদ 


সিন্বাদের ধষ্ঠ বাণিজা-যাত্র। ১২৫ 


সেখানে আরও দেখিজাম এক খরণা হইতে ক্রমাগত অংল্কাঁতরা বাহির 
হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, দলে দলে মাছ তাহা গিলিয়া বমি করিতেছে এবং 
তাহা! হইতে রাশি বাশি অন্ব জন্মিতেছে। উহার আগে কুমারীকা অস্তরীপে 
যেমন ভাল চন্বনগাছ দেখিয়াছিজাম। এখানেও সেইরকম অনেক চননগাঁছ দেখা 
গেল। 


সে যানা হউক; আমরা এই বিষম বিপদে পড়িয়। অগতা! এ ত্বীপে থাকিতে 
হাঁগিলাম, এবং প্রতিদিন মারা যাইবার ভয় করিতে লাগিলাম। আমাদিগেব কাছে 
ধ-কিছু খাবার ছিল, প্রথমে তাহা সকলে সমান ভাগে ভাগ করিঘা লইলাঁম। 
তাহাতে করেক দিনের জন্য মকলেব কোনো-রকমে চলিল, ক্রমে যখন তাহ? 
দুরাইয়া গেল। তখন আমার সঙ্গীগণ একে-একে না খাইয়। মরিতে জাগিল। 
অল্পদিনের মধ্যে তাহারা সকলেই মার! গেল, কেবল আঁমিই একমাত্র বাকী 
বহিলাম। আমি যে বীচিত্বা থাঁকিলাম তাহার বিশেষ কারণ «ই যে, আমি বোজ 
খুব কম করিয়। খাইতাম এবং সঙ্গীগণের সঙ্গে ভাগ করিয়া যে-খাবার পাইয়াঁছিলাম 
হাহা ছাড়া অ+" " নিজেরও কিছু সংস্থান ছিল, তাহা আম নিজে খাইবাব জন্য 
পুবাইয়া বাখিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে আমাবও খাবার শেষ হইবার উপক্রম হইল। 
সতণাং সাঁথাকে ওঁ সঙ্গীদের মত না খাইরা মরিতে হইবে, ইহা গ্িক করিয়া জীবনে আশ! 
ছাড়িয়া দ্যি। নিদ্দেব কবর খুঁড়িয়া ঠিক করিলাম যে, তাহার ভিতর থাকিয়া মবিব। 
বারণ, এ দ্বীপে আমাকে কবর দেয এমন দ্বিতীয় লোক আর কেহই ছিল না। কিন্ত পবম 
ব্ণাময় পরমেশ্বর এবারেও আমাব প্রতি কৃপা করিলেন। পাহাড়ের গুহ্থার মধ্য দিয়! 
যে নদী বহিয়া যাইতেছিল হঠাৎ তাহার তীরে যাইয়া বিছুক্ষণ তাহার বেগ দেখাতে আমাব 
মনে এই চিন্ত! আঠিল যে, নিশ্চয়ই এই নদী পাহাড়ের গুহা হইতে কোনে -ন, কোনে 
জাষগায় বাহিব হইতেছে । যদি আমি একখানি নৌক! তৈয্কারী করিয়া তাহাতে চড়া 
আোতেব এখে নোৌক। ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো। লোকালয়ে 
পৌছিত গাঁবিব। ধদি তাহা ন1 গাঁরি তবে আমাব মারা যাইবার মন্তাবনা। তাহাতেই ব 
বিশেষ এবটাশতিক্ি? এখানেও তো মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোনে! উপায় 
নাই। আব বদি সৌ'ভাগ্যক্রমে এখান.হইতে উদ্ধ।র পাইয়। অন্য জান্নগায় পৌছিতে পারি 
তাহা হইলে আমাৰ বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। মনে মনে এইকপ চিন্ত। করিয়া 
আম তখনই বখেকখাঁনা বড় কাঠ জোগাড় করিয়া একখানি ছোট নৌকা 
বানাইলাম। পো ই মুক্তা গ্রভৃতি বহুমূল্য রত্ধে প্র নৌকা বোঝাই করিয়া পরমেশ্বরের 
হাঁতে আত্মদমপ৭ বরিয়া ছুই হাতে ছুইটা ঈাড় লইয়া! শ্রোতের মুখে নৌক। খুলিয়া 
দিলাম। 

গুহ!র মধ্যে নৌকা ঢুকিবামাত্র আলো «একেবারে মিগাইয়া গেল। নদীর বেগে আমি 


১২৬ আরব্য উপন্তাস 


কোন্দিকে যাইতে লাগিলাম। তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না । এইভাবে কয়েকদিন 
সেই ঘোর অন্ধকার জারগ! দিক যাইতে যাইতে একদিন এক জ্বায়গায় একখানা পাথর অতান্ত 
নীচু থাকাতে তাহাতে ধাকা লাগিয়া আমার মাথা ভাঙ়িয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল" কিন্ত 
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নদীর বেগে আমি কোন্‌ দিকে যাইতে লাগিলাম তাহা কিছুই 
ঠিক কবিতে পারিলাম ন। 


ঈশ্বরের দয়ায় কোনমতে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাই! তখন হইতে সর্বদা মাথ। নীচু করিয় 
থাঁকিতাম। পাহাড়ের নীচে দিয়া ফাইবার সময় যদিও আমি খুব কম করিত! খাইতাম 


সিন্দখাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্র। ১২৭ 


তবুও অল্প দিনের মধ্যে আমার সমস্ত খাবার ফরাইয়া গেল। তখন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত 
কাতর হুইয়। ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্ত 
জাগিরা মাহ! দেখিলাম তাহাতে আমার অত্যন্ত বিম্ম জন্মিল। দেখিলাম আমি এক বড় 
দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি । সম্মুখ কলকল শব্ধ করিয়া এক নদী বহিষ্থা যাইতেছে । 
তর নদীর তীরে আমার নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, এবং আমার চারিদিকে অসংখ্য কাফ্রি ঘুরিয়। 
বেডাইতেছে। আমি কাঁফ্রিদিগকে দেখিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম । 
তাহান! আম।কে কঙকণুলি কণ। বলল, কিন্তু আমি তাহাদিগ্র ভাব। বুঝিতে পারিলান 
ন। তখন আমার মনে এত বেণী আনন্দ হইয়াছল যে, আমি ঘুমাইপ্রা আছি'কি প্রাগিরা 
আছি অনেকক্ষণ তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। সেযাহ। হউক, আমি চীংকার কৰিয়। 
আব্বী ভাষায় একটি কবিত। পাঠ করিলাম, তাহার মানে এই-_-“চোখ বুজিষা একমনে 
পবমেশ্বরকে ধ্যান কর, তিনি তোমার সাহাযা করিবেন। 'াহার প্রসার্দে তোমার হূর্ভাগ্য- 
নিশাব শেষ হইয়! সৌভাগ্য-সুর্যযের উদয় হইবে ।” 

কাফিদের মধ্যে একজন আব্বী ভাষা বুঝিতে পারিত। দে কবিতা শুনিয়া আমার 
কাছে জা।সয়। বলিল, “ভাই। তুমি আমাদের এখানে দেখে অবাক্‌ হয়ো না। আমনা এই 
দেশে থাকি। এই নদী থেকে নিগ্জের নিজের ক্ষেতে জল দেবার জন্তে আজ 
আমরা এখানে এসেছি । এখানে এসে আমরা নদীর দিকে চেয়ে দেখতে পেলাম, তোমার 
এই ছোট নৌকাখানি (শ্রীতে ভেসে যাচ্ছে। তাতে আমাদের মধ্যে একজন সীতার দিয়ে 
গিয়ে তোমার নৌকা ধরে নিয়ে এখানে এনেছে । এখন তুমি নিজের সব-কথা বল। 
সেগুলো অবস্ই খুব আশ্চধ্য হবে ।” ইহ! শুনিয়া আমি বলিলাম, "মশা! আমার 
অত্যন্ত ক্ষিদে পেবেছে। অতএব আগে আমাকে কিছু খেতে দিন, পরে আমি নিজের 
পরিচয় দিয়ে আপনাদের কৌতুহল মিটিয়ে দেব।” এই কথ! পুনিরা তাহাবা আমাকে 
তখনই নানা-রকম খাবার দিল। তখন আমি পেট ভরিয়া! খাইয়! তাহাদের কাছে অবিকল 
নিজের সব-কথা বলিলাম । যে আব্বী ভাষা জানিত সে সকলকে আমার কথ বুঝাই 
দিল। তাহা শুনিয়৷ কাক্রিগণ খুব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল। «এ গলপ এত্যস্ত অদ্ভুত। 
মহারাজ এট। গুন্লে খুব আশ্চর্য্য হবেন। অতএব তোমাকে নিঞ্জে গিয়ে এই গল্প মহারাজেব 
কাছে বলতে হবে।” আমি বলিলাম, £'এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।” 
এই কথা শুনিয়া! তাহারা তখনই একটি ঘোড়া আনাইয়। আমাকে তাহার উপর 
চড়াইল। পরে কতকগুলি লোক পথ দেখাইয়া আমার আগে আগে চলিল বাকী 
সকলে আমার নৌকা ও আমার জিনিষপত্র লইয়া আমার পিছন-পিছন আসিতে 
লাগিল। 

এইরূপে অনেকদুর গিয়া আমরা সরম্্ীপ নগরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে 
& দেশের সাঁজা! বান করিতেন । কাক্রিগণ আমাকে রাজার কাছে উপস্থিত করিলে, আমি 


১২৮ আরবা উপস্তাস 


মাটিতে নুটাইব্া তাহাকে প্রণাম করিলাম । রাঙ্জা আমাকে যবেষ্ট অভ্যর্যনা করিয়া নিজের 
পাপে বদাইপনা আনার পরিচয়াদি জিঞ্ঞাপা করিলেন। আমি বলিগাম, «আমার নাম 
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রাঙ্জার কাছে উপস্থিত করিলে আমি মাটিতে লুটাইয়। 
তাহাকে প্রণাম কগ্সিলাম 


সিন্দবাদ। আমি বাগ্দাদনগরে থাকি। আমি বণশিল্য কব্বার জন্তে অনেকবার 
সমুদ্রধাত্রা করেছি বলে লোকে আমাকে নাবিক পাদ দিয়েছে।” রাজা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এদেশে কি করে এলে?” তাহা গুনিয়৷। আমি তাহার কাছে নিজের 


সিন্দবাদের ষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্রা ১২৪ 


সকল কথা বলিলাম। রা। শুনিন্ন অতিশম আশ্ধ্য হইলেন এবং তখনই আমার ল্রুমণ- 
বৃত্তান্ত সোনার অক্ষরে লিখিয়! নিচের পুস্ত কালয়ে রাখিতে আক্ঞ। দ্িলেন। পরে কাক্রিগণ 
আমার ছোট নৌকা ও তাহার ভিতরের প্রিনিষপত্র রাপ্গার কাছে লইব্বা আপিলে, তিনি 
সেই-পকল জিনিবের খুব প্রশংসা করিলেন। বিশেষতঃ হীরা ও অন্তান্ত বহুমূল্য রত্ন দেখিয়। 
তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য $ইলেন। কারণ তেমন ভাল রত্ন তাহার ভাঁগারে একটি ও ছিল না । 


রাজাকে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে আমার রত্বগুলি দেখিতে দেখিয়। আমি তাহার পারে 
পাঁড়ন্া বলিলাম “মহারাঙ ! আপনার দেবার আমি যে কেবল নিজের দেহ সমর্পন কবেছি, 
আপনি এমন মনে কব্বেন না) আমার নৌকায় যা-কিছু আছে দে-সবও আপনি নিদের 
মনে করে ভোগ কৰ্তে পাঁবেন।” এই-কথা শুনিয়া রাজ। একটু হাপির। বলিলেন, “দিন্দবাদ ! 
তোমাব মে-সব নিনিম আছে, তাতে আমাব এক ঘুহর্কের জন্তেও লোভ হয়নি । জগনীশ্বব 
তোন।ব প্রতি দয়া কবে তোমাকে যে সব অনুল্য রত্্র দিয়েছেন ত। আমার কোনোরকমেই 
নেওর। উচিত নধ) খরং যাতে পে-সব আও বাড়ে আমার সেদিকে চে! করাই উচিত। 
অতএব অ*মি প্রতিজ্ঞ! কব্ছি থে, বে-সময তুমি আনার রাঞধানী ছেড়ে নিজের দেশে যাবে, 
ণে-মগ্র আমি কবল এই-সমস্ত ন না দিয়ে তোমার সঙ্গে আরও কিছু টাকাকড়ি পাঠাব 1” 
ইহা শুনিয়া মামি প্রাণেব সঙ্গে রাজার মঙ্গলকামন করিয়। তাহার ভাল স্বভাব ও বদান্ততার 
অনেক প্রশংস। করিল'ম। তারপর রাজ। রাজকম্মচারিগণের মধ্যে একজনকে আমার 
সেবায় পাগাইয়। দিলেন, এনং যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে দেখানে থাঁকিতে পারি, তাহার জন 
'একটি সুণ্দর বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। আমি প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট সময়ে রাজ!র সঙ্গে 
দখ! করিতাঁম। বাঁকী যময় নগরে ঘুরিয়া সেখানকার অদ্ভুত জিনিষ দেখিয়া বেড়াইতাম। 
মান্থমের আদিপুকষ আদম স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া যে পাহাড়ে গিয়া থাকেন তাহ! একটি 
বিখ/াত তীর্থ হইয়। দাড়াইয়াছে। সেইজন্য আমি এ পাহাড়ে চুড়াদেশ পর্য্যন্ত উঠিলাম। 

সেখান হইতে ফিরির| আমি রাজার কাছে দেশে ফিরিবার ইচ্ছ। জানাইলে, তিনি 
তাহাতে রাঁঞ্জী হইলেন, এবং আমাকে অনেক ধন দিলেন । পবে যখন আমি তাহাব কাছে 
বিদার লইনাম, তন তিনি বহুমূল্য রন্রাি উপহার ও একখানি চিঠি ধিঘ। বলিলেন, “তুমি 
এই চিঠিখানি আব এই-পমন্ত মিনিন মহারাজ হাবন-মল-রশীদের হাতে শিয়ে আঘাব কুশল 
সাশিও।” আমি আদল করিয়া ই চিঠি ও উপহার হাতে লইয়। বলিপাম, “মহরাজের 
আজ্ঞা আগার শিখোশর্ধ্য। আমি বাগদাদে পৌছিবামা্ধ এ-সব প্রহু হাকন-অল-বনাদদেব 
ভাতে দেখ |” যাইণার আগে রাজ। পোতাব্যক্ষকে বণিয়। দিলেন যে, আমাকে “যন বি-শৰ 
সম্মানের সঙ্গে লইর। খাওয়া হয়! তারপর জাহাজের অধ্যক্ষ ভাল বাতান দেখিয়৷ জাহাজ 
খুলিয়া দিলে আমরা অল্প দনের মধ্যে বালশোরানগরে উপস্থিত হইলাম । পরে “খান 
হইতে বাঙ্দদনগরে বাহরা সবার আগে সরশ্দীপের রাজার চিঠি ও উপহার লইয়। প্রত 
হাবন-অল-রণাদের প্রানাদে চপিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি নিলেন আাপিবার 


মাববা উপন্যাস/১£ 


১৩০ আরব্য উপন্তার্স 


কারণ জানাইলে, মহারাজ আমাকে সাম্নে ডাকাইলেন। আমি মাটিতে লুটাইয়া রাজাকে 
প্রণাম করিষ্বা সরন্দীপ-রাজের চিঠি ও উপহার দিপীম। রাজা চিঠি পড়িয়। আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, শাচঠি পাঁড়িয়। যেমন মনে হয়, এই রাজ। সত্যই কি সেইন্প ধনী আর ক্ষমতা- 
শালী?” আমি আবার রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলাম, “হে ধর্মপাঁলক ! রাজ! যা 
লিখেছেন সে-সমস্তই সত্য । তিনি যেমন ধনী তেমনি জ্ঞানী আর প্রতাপশালী। তার 
প্রজারাও তারই মত।” ইহা শুনিয়া রাঙ্গা আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়! বিদায় দিলেন । 

সিন্দবাদ এই গল্প শেষ করিয়! হিন্ববাদকে আর একশ মোহর দিলেন। পরদিন হিন্দবাদ 
ও অন্তান্ত সকলে আসিলে পিন্দবাদ নিজের সপ্তম বাণিজ্য যাত্রার কথ! বলিতে আবন্ত 
করিলেন। 


সিন্দবাদের সণ্ডম বাণিজ্য-যাত্ত। 


আমি ঘষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্র৷ হইতে ফিরিয়া! আসিয়া ঠিক করিলাম আর কখন কোনে জায়গায় 
যাইব না, বাগ্দাদনগরে থাকিয়াই জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে কাটাইয়া দ্িব। কিন্তু 
একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় মহারাজের একদ্ন 
চাকর আসিয়া! আমাকে বলিল, “মহারাঁজ আপনার সঙ্গে একবার দেখা কণ্তে চাঁন।% এই 
কথা শুনিয়া আমি তখনই রাজবাড়ীতে গিয়। রাঞ্জার সিংহাসনের সামনে প্রণাম করিলাম । 
রাজ! বলিলেন, “সিন্দবাদ ! তোমাকে আমার কোনো দর্কারী কাজে সাঙ্কায্য কৰ্তে 
হবে। সরন্দ্ীপের রাজা আমার প্রতি যে-রকম ভদ্রতা দেখিয়েছেন, তা৷ তুমি সবই জান। 
এখন আমারও ফিরে ভদ্রতা করা উচিত। অতএব তুমি কিছু উপহার আর একখানি চিঠি 
নিয়ে তার কাছে একবার যাও।” রাজার 'এই আজ্ঞান্ যেন আমার মাথায় বাজ পড়িল। 
আম বলিলাম, “হে ধর্শপালক ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্ধয । কিন্ধ আমি অনেক- 
বার বাণিজ্য-যাত্র! করে নানা কষ্ট ভোগ করে এখন শপথ করেছি আর কখনও বাগ্দাদ- 
নগরের বাইরে যাব না।৮ রাজা বলিলেন, “তোমাকে আমার অন্গুরোধে আর একবার 
সরন্বীপনগরে “েতে হবে, কারণ সে-দেশ আর কোনে! লৌকই চেনে ন11” আমি বাণ্য 
হইয়া সেখানে যাইতে স্বীকার করিলাম । তাহাতে রাজ। অত্যন্ত সন্ত হইব! আমার পথ- 
খরচের জন্ত তখনই এক হাজার মোহর দিতে আজ্ঞা করিলেন। 

তারপর আমি শীপ্ত্র যাইবার আয়োজন করিয়। রাজার কাছ হইতে উপস্থার ও চিঠি লইয়! 
বালশোরানগরে যাইয়া জাহাজে চড়িয়া সরন্দীপনগরে যাত্রা করিলাম। কিছুদিনের পর 
আমি নিরাপদে এ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া! রাজার সঙ্গে দেখা করিলাম। রাজা আমাকে 
চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়। বলিলেন, “দিন্দবাদ! তুমি এখান থেকে দেশে 


স্ন্দিবাদের সপ্ুম বাণিজ্য-ষত্ ১৩১ 


চলে যাবার পর আমি সর্বদ। তোম।রই কথ। ভাবতাম। আত্ম আমার কি সুপ্রভাত সে, 
আমি আবার তোমার দেখ। ঞ্পলাম |” আমার প্রতি তাহার এই-রকম লহ দেখিয়। আমি 
তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। পরে আমি বাগ্ণাদেশ্বরের চিঠি ও উপহার তাহার হাত 
দেওয়াতে, তিনি তাহা বদ্ধুতার প্রতিদান মনে করিয়। আগ্রহ করিয়া লইলেন। এ নগরে 
কিছুদিন সুখে থাকিন্তা আমি ফিরিবার ইচ্ছ। জান!ইলে, রাজা আমাকে অনেকরকম বহুমূল্য 
জিনিষ পুরস্কার দিয়। বিদার করিজেন। আমি জাহাজে চড়িয়। বাগ্াঁদে যাত্রা করিলাম। 
কিন্ধ তিন-চারি দিনের পর কপালদোষে আমাদের জাহাজ ডাকাতের হাতে পড়িল। 
যাত্রীদের মধ্যে যাহারা ডাকাতদের সঙ্গে সুদ্ধ করিতে গেল, তাঞ্কার] সকলেই মারা গেল। 
আমি এবং আর কয়েকজন ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করি নাই, এজন্য আমাদিগকে প্রাণে 
মারল না, কিস্থ আমাদিগের মথাসর্বন্থ কাঁড়িয়া লইগা আমাদিগকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া 
অনেক দুরে এক দ্বীপে লইয়। গির! বিরুয় করিল। 
আমি বে লোকের হাঁতে পড়িল।ম, তিন একজন বণিকৃ। ঠাহার বিলক্ষণ টাকাকডি 
ছিল। তিনি আনাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া ভাল কাপড় পরাইলেন 
এবং আমান হিত খুব ভাল ব্যবচার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 
কিন বণিক আম।কে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেমন, তুমি কোনো ব্ষিয়কর্খ্ম জান?” আমি 
বললাম) “মহাশয় ! আমি বাণিজা কদ্তাম। কপালদোষে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব 
পুইরেছি |” বণিক জিদ. ॥ কবিলেন, “ভাল, তুমি তীর ছুড়তে পার কি না?” 'আমি 
ত্তর কব্লাম। “ছেলেবেলার আনি সর্বদা তীর ছুড়তাম। সুতরাং আমি এ বিষয়ে 
একেখারে আনাড়ি নই |” এই কথায় খণিন্ তখনই আমার হাতে ধনুর্বাণ দিয়া হীতীর 
পিঠে চড়াইয়া হর হইতে অনেক দূরে এক গভীর বনে আমাকে লইয়া গেলেন। সেখানে 
এক গ্রকাণ্ড গাছের কাছে মাইয়। 'গামাকে হাতী হইতে নাঁগাইয়া ন্লিলেন), “এই বনে 
অসংখ্য হাত আছে। ছুমি এই গ।ছে চড়ে খসে থাঁক। যখন হাতীগুলৌকে তোমার 
কাছ দিয়ে খেতে দেখবে, তৎণ তুমি তাঁদের দিকে বাণ ছুড়ে।। তাতে যদি কোনো হাতী 
নপে, তাহলে তুমি শত্র আমাকে খবর দিও1৮ এই-কখা বহিয়! মহাজন আমাকে কিছু 
গাণ|র দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি সমস্ত রাত্রি এ গাছের উপর কাটাইলাম, কিন্ত 
একটি ৪ হাতী দেখিতে পাইলাম না । 
পরদিন কালে অসংখ্য হাতী দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া এমাগত বাণ ছুড়িতে 
লাগিঙগাম। তাহাতে একট। হাতী মাগা গেল। অন্তান্ত হাতী তাহা দেখিয়া ভয়ে পলাইয়। 
গেল। আমি পেই অবকাশে গাছ হইতে নামিয়া নিজের মনিবের কাছে গিয়! তাহাকে 
থবর দিাম। তিনি আমার যুখে এই খবর পাইয়া খুব খুমী হইলেন এবং আনার অতান্ত 
প্রশংসা করিতে শাগিলেন। পরে তিনি আমার সঙ্গে বনে যাইয়। একটা প্রকাণ্ড ণত্ত 
খুঁড়িয়। তাঁহার ভিতর এ মৃত হাতকে রাখিয়া দিলেন। এরকম করিবার মানে এই 'য, 


১৩২ আরব্য উপন্তাঁস 


বখন মীংস গলিয়া যাইবে, তখন তাহাব দাত ও হাঁড় বিক্রয় কবিয়। অনেক টাকা উপার্জন 
কবিবেন 


আমি ছইমাস ববি প্রতিদিন বনে যাইয়। এইভাবে হাতী শীকাঁন কবিতে লাঁণিম। 
তাঞাব পব একদিন সকালে দেখিলাম হাতী সকল অইৰিনেব মত এধাব ওখাব না বডাঠরা 
বিকট গঞ্জন কবিতে-কবিতে পালে পাশে আমগাব গাছখ দিকে আসিতেছে তাহ! 


4 হি ও 5 টা 





হাতীসকল পালে পালে আমাব গাঁছেব দিকে আসিতেছে 


দেখিরা ভয়ে আমার বুক কীপিতি লাগল, এবং হাত হইতে ধন্তর্বাণ খসিয়া মাটিতে পড়িয়া 
গেল। বাস্তবিক আমি যাহা ভয কবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। হাতীগুলা কিছুলদৎ 
একদষ্টে আমাব দিকে চাহিয়া হহিল, ভাব পনে এবটা প্রবাণ্ড বলবান্‌ হ1তী আমি যে 


সিন্দধাদেব সগ্ডষ বাণিজ্য ধাত্র। ১৩৩ 


পাছেব উপল বখিথাক্িলাম) শু ভ দিখ। তাহাব শোঙ| এমন জোবে টানিতে াণিল নে) হাগ 
তখনহ উপ ডাভপ্া “শল এবং তাহা সঙ্গে আমি মার্টিতে পডিয়া গেশাম। তন হাতাটা 
উড ধিখা আমাবে নিজেন পিঠে ছুলিক্া লঈল। আনি মছাৰ মত পড়িয়। পি” ন। 
(স আশা.ব শিজেব পিঠে লা মঙ্টান্ট হাতীন সঙ্গে ক্র ০7ত আন্ম্ত বপিতা। বিদ্দু 
যা$খাপ পব সে আমাক পিঠ হইত শামাভযা পিয়া শিজপ স্পীদব সাঙ্গ বাশব মা 
ঢুবিযা গেল। আনার তখন কিছুমান ভন ডিল না। পাব কিছুক্সণ বিশাম কবিয়। 
আমাব গ্শন হইলে আমি উঠিয়া (দখিলাঁন, আনি হাতীব দাত ও £7ড ভলা এক প্রকাণ্ড 
পাহাডে পড়িয়া ক্হিফাচি। হাতীব স্বাভাবিক বুদ্ধি £ই অদ্ভুত প্রণাঁণ পাই। আমি 
অবাক হহলান। আমি বশ বুঝিতে পালি 1নঃ হাতীল নিনক্ষাদন দোল কেউমালা পল 
“চ গাহাভ ঠাহান দেভ “লিনা [75 শুতবা* আমাক তাগা” এই মতলব এখান 
বাখিষা গেল যে। আমি ভখিব্যাত াহাদিগণক আব ন। মানা প্র পহাড হইত নত লচ্ছ] 
হাতীন দাত লইতে পাবিব। 


তাৰপণ আমি সেখান আব পরী শ| ববিশী ৩।ন নগালবল পাপ বাণ বলিলাম, 
এব" এক দি * “ব খাশি ভাটিবান পব শিজিল মনি/বন বাডাণত শিষা টিপস্থিত হহশান 
তিশি আমাকে দেখিবান।এ বহিয়। উাঠালন১ “সিশবাঁদ | কায়ক দিন আনম হনলন্ত উদ্িশ 
ছিলাম) আব বন গিযে একট! উ“ ভান শাছ্ছ অ।ব (তামার শী ৪খ্ুব মাটিত গড থাবনত 
দাখ আমি তোমার মাক পড.াঁর ভা কাবগুলাম। ৩1 তাগাব সঙ্গে 7 আবার দ 
হবে, আমা এমন আশা এবটঢুও ছলন | এগ্ন “নল দ। ঠম হিবিপাদ পচছিতো 
আব বি কবে ৩ শিপ্ধ থাব বু 77712 তাহা ৩ আনি সণস্ত বথা বণন। বপ্লান। 
শসদিন » বান বণিক আঙাকে ০ বি পাঁহাগডন দিব ।* ববিলন এন (ল 1৭ 
ণাশি বাশি হাতীব দীত (দিবা আনা বে ভাফিত পানি ন। পান যে হল্ত 
চডি (নে গিয়াছিলাম, লাহাব  মবাশি হাশি হাঁশীর দাল “পাবা বশ্য়ি বাঁডীত 
আধা তিশি আমাক লালন) “ভাই তিশ্পবাদ। আভ থাক আমি €ভামান দ'সত্ব দূণ 
কবে দিশাম » আণ ভুমি আমান টা] বোঁজগান্বণ চমঙ্কান পণ আবিঙ্গাব কান দিল, 
তাব জন্যে আঁমি ০পোমাপ বাছি চিণহ্*ণন এণী তইলাম। পক্মেশ্বব তোমাৰ মঙ্গল কবন। 
শামি তাল নামে প্রতিজ্ঞা করি, ভাঁজ থক এমি এববাব স্বাধীন হলে। কি তুশি 
তেবো নাযে, আমি তোমাকে কেপল স্বাধীনতা পিষহ নিশ্চিন্ত থাকব, আমি সাণা৩ 
টাঁবাকড়ি দিয়ে তোমাকে খুসী কন্ৰ |” 


আমি ওভ্তব মুখে এই সকল বথ। শুনিষ। বললাম, “হে প্রতিপালক 1 পবামশ্থব 
আপনাকে চিবজীবী ববন। আমি আপনাব যে সামাগ্ত উপকাব কবেছি তাব জন্তে আমাৰ 
খিবে উপবাঁর কণ্ধাব দব্বাঁর পেই। এবমাত্র স্বাণীন৩া গোয়ই আমি যথে? পুবস্কাব 
প্লোম। তবে আমিযাতে শঘ্র নিজেব দেশে যোত পানি, অনুগ্রহ কবে সেবিষায় 


১৩৪ আরব উপস্তান 


আপনি একটু মনোযোগী থাক্বেন।” বণিক ঝলিলেন, এ-বিষয়ে ছুমি নিশ্চিন্ত থাক। 
অল্পদিনের মধ্যে হাঁতীর ঈ্াত কিন্বার জন্যে এগাঁনে ঢেব জাহাঁজ আস্বে। আমি এ সময়ে 
তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।” 

তার পর কিছুদিনের মধ্যে সেখানে জাহাজ আসিতে আরম্ভ করিল। তখন আমার 
প্রভু তাহার মধ্যে একখানি ভাল মাহাঙ্জ আনার জন্য বাছিয়! তাহার অদ্ধেক হাতীর দাতে 
বোঝাই করিলেন। পরে তিনি আমাকে ঢের টাকাকড়ি. এবং সেই দেশের অনেক আশ্চর্য্য 
আশ্চর্য প্রিনিষ দিলেন। আমি এ-সব জিনিষ পাইয়া তাহাকে হাঞ্ছার হাজার ধন্যবাদ 
দিয়া তাহার কাছে বিদায় লইয়। জাহাদ্ধে চড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে তখন বাতাস ভাল 
ছিল। তাহাতে আমরা ণিঞাঁপাদে ধাগাদনগরে উপস্থিত হইলাম। দেশে প| দিরাই আমি 
প্রথমে রাজ! হারন-অল্-রশীদের কাছে গিয়! তাহার কাজ সফল হওয়ার খবব দিলাম। 
তিনি মামাকে দেখিয়। কহিলেন, “সিন্দবাদ ! অনেক দিনে মধ্যেও তুমি ফিব্লে না 
দেখে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। কিন্ত তুমি যেরূপ ভদলোক তাঁতে পরমেশ্বর যে তোমাকে 
রক্ষ। কব্বেন সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল ন11” পবে বনমধ্যে ভাতীর দলেস 
সঙ্গে আমার যে কা ঘটিয়াছিল তিনি তাঁহার কথ৷ শুনিয়া অতিশয় আশম্চধ্য হলেন । 
তিনি এই গল্প এবং আমার অন্তান্ত বাণিজ্য-বাত্রার কথ! অতান্ত আশ্র্যা মনে কবির! 
তৎক্দণাৎ সেগুলি একজন লেখককে দিয়া সোনার অঙ্গরে লেখাইয়। নিজেব পুস্তকাগারে 
রাখিতে বলিলেন। পরে খুসী হইর আমাকে যথেষ্ট সমাদর ও পুবস্কীব দিণাঁর পর আমি 
আনন্দে পেখান হইতে নিজের বাড়ীতে আসিয়! আত্মীয়-কুট্ুঙগ ও বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া 
পরম স্থথে দিন কাটা ইতে লাগিলাম। 

দিন্দবদ নিজের সপ্তম বাণিক্-খাত্রীর গল্প শেষ করিয়া হিন্দবাদকে বলিলেন, “ভাই 
হিন্দবাঁদ ! তুমি আমার সমস্ত কথা শুন্লে। এখন বল দখি, আমাৰ মত এমন খিমম 
বিপদে কখন কোনো মাম্ষকে পড়তে শুনেছ কি?” তখন হিন্দবাদ সিন্দবাদের হস্চচুম্বন 
কারয়। বলিল, “আপনি ভত়্ানক কষ্টভোগ করেছেন। এমন কষ্টভোগের পন কিছুদিন 
হুখে কাঁল কাটাবার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে । এখন বুঝংত পাঞ্লাম আমি নিজের 
অবস্থ।য় অসস্থষ্ট হয়ে যে দুঃখ কব্ছিলাম তা অন্যায়।” 

তার পর সিন্দবাঁদ তাহাকে আর একশ মোহর দিয়া বলিলেন “হিন্দবাদ ! তুমি নিজে 
ব্যবসা ছেড়ে দাও। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধুদলের একজন হলে ” 


নুরুদ্দীন আলি ও বেদ্রুদ্দীন হুসেন 


অনেকদিন আগে মিশর দেশে বিখ্যাত) গ্তার়পরারণ, দয়ালু ও সাহণী এক সুল্তান বাপ 
করিতেন। স্ঠাহার মন্্ী জ্ঞানী, বুদ্দিমান্‌ ও সর্বশাঙ্নে পণ্ডিত ছিলেন | এ মন্ত্রীর সমন্ুদ্দীন 
মহম্মদ ও নুরুদ্দীন আলি নামে €ই ছেলে ছিল। ছেলে-ছুইটি সকল বিষয়েই ছারার মত 
পিতার মতে চলিতেন। তবুও ছোট ছেলে বড় অপেক্ষা অধিক গুণবান্‌ ছিলেন। 

কিছুদিন পরে মন্ত্রী মারা গেলে সুল্তান দ্প্ঘনকেই মন্ত্রীর পোষাক দিয়া বলিলেন। 
«তোমাদের বাঁধা মারা যাওয়াতে আমি অত্যন্ত ছুঃখিত হয়েছি সম্প্রতি আমার ইচ্ছ। 
এই ধে, তোমাদের দুজনকেই মন্ত্রীর কাক দি। অতএব তোমরা এখন তোমাদের বাবার 
মত সমস্ত কাঁজ দেখ তে-শুন্তে আরম্ভ কর।” ছুই ভাই এই-কথ। শুনিয়া বিনীতভাবে 
সুল্তানকে ধন্যবাদ দিয়। সেই হইতে পালা করিক্বা একজন তাহার কাছে থাকিতে 
লাঁগিল। কিছুদিন পরে একদিন বিকালে খাঁওয়া-দা ওয়ার পর দুই ভাইয়ে বপিয়। কথাণার্র। 
বলিতেছেন, এমন সময়ে বড় ভাই ছোট ভাঁইকে বলিলেন, “দেখ ভাই, এখনও আমাদের 
কারও বিয়ে হা, আর আমরা যেমন সুখে দিন কাটাচ্ছি, তাতে আমার ইচ্ছ। যে, 
আমর! ছজনেই একদিশে কোঁনে। ভাল ঘরের দুই বোন্‌কে বিষে করি। এতে তোমার 
কি মত. ?” ছোট ভাই বলিলেন, “ভাই ! এর চেয়ে ভাল কথ| আর নেই। আপনি 
যা ভাল মনে কর্বেন, আমি তাতেই বাজী হব।” বড় ভাই বলিলেন, “আরও কিছু বল্বাঁধ 
আঁছে। সময়ে যর্দিতোমার এক ছেলে আর আমার এক মেরে হয়, ত। হলে তাদের 
ছজনের সঙ্গে বিয়ে দেব।” ছোট ভাই উত্তর করিলেন, “এতে আমাদের ভাব মারও 
বাড বে, আমি খুসী হয়েই এতে রাজী হচ্ছি।” তিনি আরও বলিলেন, “দাদা! যদি 
এই বিয়ে হত্ব তা হলে আপনি কি মনে করেন যে, আমার ছেলে আপনার (ময়েকে যৌতুক 
দেবে?” বড় বলিলেন, অবগ্ত দেবে । কারণ আমার বিশ্বাস অ,. যে, বিয়ের অন্থান্ত 
হ্গিনিষ ছাড়। তুমি আমার মেয়ের নামে অবশ্থই কম করে তিন হাতার মোহর, তিনখণ্ড 
জমি, আর তিনজন দাঁদ দেখে” ছোট ভাঁই উত্তর করিলেন, “না, 'আমি কখনই এতে 
রাজী হতে পারি না। আমরা কি ছুইজনে ভাই নয়? আমর! ছুঙ্গনে কি মান-সন্ত্রমে 
সমান নয়? আমরা দুজনেই কি জানি না যে, কোন্টি ঠিক? ছেলে মেয়ের চেয়ে শ্রেষ্ট । 
অতএব আপনারই মেয়ের সঙ্গে বেশী যৌতুক দেওয়া উচিত ; আমি যে-রকম দেখছি তাতে 
মনে হয় আপনি অন্যের ব্যয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে ইচ্ছা! করেন।” 

যদিও হুরুদ্দীন ঠাট্ট। করিয়া এই-সকণ কথা বলিয়াছিলেন, তৰুও তাহার বড় 
তাই অত্যন্ত রাগী ছিলেন বলিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া বলিলেন, 
“আমার মেয়ের চেয়ে তোমার ছেলেকে বড় বল্ছ অতএব তোমার ছেলের সর্বনাশ 
হোক। ছুদনে এক কানন করি বলে তুমি নিজেকে আমার সমান মনে কর্ছ। যখন তুমি 


১৩৮ আরব্য উপন্তাশ 


তাহ!কে স্থল্তানের কাছে পরিচিত করিয়া দিলেন। সুল্তানও তাহার প্রতি যথেই গ্ষেহ 
প্রকাশ করিলেন। পথে যে তাহাকে দেখিত সে-ই শত শত আনীর্বা করিত। 

যাহাতে ছেলে পরে তাহার কাদ্গ করিতে পারে, হুরুদ্দীন তাছাকে সেইরূপ শিক্ষা! দিতে 
লাগিলেন। তিনি ছেলের শিক্ষার অন্ত যথানাধ্য চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্ত যেমন 
ম্বরুদ্দীন নিক্সের পরিশ্রমের ফল পাইতে আশ! করিতে লাগলেন, অম্নি হঠাৎ ভয়ানক 
জরে পড়িলেন। এ রোগ হইতে সারিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি নিজের 
ছেলেকে ডাঁকির়া তাহার হাতে একখানি বই দিয়! বলিলেন, “বৎস! এই বইখানি নাও 
আর সময়-মত এট! প+ড়ে।! অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে এর মধ্যে তুমি আমার সমস্ত কথা। আমার 
বাড়ী, আমার আত্মীয়-স্বদ্রন আর তোমার জন্মদিনের কথ! দেখতে পাবে । বোধ হয় কোনো 
সময়ে এই-সমস্ত কথা তোমার উপকারে লাগবে । অতএব এই বইখানি ঠাবণানে রেখো ।” 

বেদ্রুদ্দীন হুসেন বাঁবার এই অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কথ। শুনিয়। অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়। 
কাদিতে কীঁদিতে তাহার হাতি হইতে বইখানি লইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
প্রাণান্তেও কখন তিনি তাহা ছাড়িবেন না। সেই মুহুর্তেই মুরুদ্দীন মুচ্ছ গেলেন। 
তাহাতে সকলেই মনে করিল তিনি মাধ গিফ্লাছেন। কিন্তু তিনি আবাব জ্ঞানলাভ 
করিয়া বলিলেন, বৎস! আমার মব্বার সময়ে আম তোমার কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছ! 
করি, তুমি তা মন দিয়ে শেনে।। তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই মে, সব- 
রকমের লোকের সঙ্গে বেশী মিশো না, এবং নিজের দকল কথ। সং ণণে না ফেলে 
নিজের মনেই রেখে দিও । দ্বিতীয়, কারও প্রতি অত্যাচার কোবে। না? তা হলে 
অনেক শক্রর হাত থেকে রক্ষা পাবে। তৃতীয়, রাগের সমন্ধ কথা বোলে। না। কারণ তখন 
যে লোক কথা বলে না, তার কোনে। বিপদ ঘটে না। আমাদের একজন কবি এ-বিষষে 
যা বলেছেন তা তুমি জীন, শান্তভাঁব জীবনের অলঙ্কার ও বক্ষকম্ববপ, আমাদের কথা 
সর্বনাশী ঝড়ের মত হওয়া উচিত নয়। অল্প কথা বলেছি লে কেউ কখন অন্থতাপ 
করেনি। কিন্তবেশী বলেছি বলে সকলে অনুতাপ করে থাঁকে। চতুর্থ, কখনও মদ 
খেরো না, কারণ এটা সব পাপের যুল। পঞ্চম, নিজের খরচ সব-সময় হিসেব করে 
করো। "আমি তোমাকে অত্যন্ত দাতা অথব। অত্যন্ত কপণ হতে বল্ছি না। যদিও" 
তোমার কম টাকা থাকে তবুও তাতেই যদি হিসেব করে চল ত! হলে তুমি অনেক 
বন্ধু পাবে। আর যদ্দি তোমার টাকা থাকে, অথচ তুমি সেই টাক! দ্বহাতে উড়েযে দাও, 
তা হুলে পৃথিবীন্থৃদ্ধ সকলেই তোমাকে ছেড়ে যাবে।” 

ঘাঁন্মিক গুরুদ্ীন এইরূপে জীবনের শেষ মুহুর্ত পথ্যস্ত ছেলেকে ভাল উপদেশ দিলেন। 
তিনি মার! গেলে উপযুক্ত »ম্মানের সঙ্গে তাহার কবর দেওয়া হইল। বেদ্ব'্দীন সেন বাবার 
মৃত্যুতে এতদূর ছৃঃখিত ।হইয়াছিলেন যে, শোক করিবার নিয়মিত জময় এক খাস কাটিয়া 
গেলেও ছুই মাসেয় বেশী সময় পর্যন্ত কাদাকাটি করিয়া নির্জনে থাকিলেন, এমন কি 


স্ুরুদ্দীন অণ্লি ও বেদ্রুদ্দীন হুসেন ১৩৯ 


সুল্তানের সঙ্গেও দেখা করিলেন না। সুলতান তাহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত রাগ করিষা 
অন্য একজনকে প্রবান মন্ত্রীর কান দিয়। তাহাকে আজ্ঞ। দিলেন যে, মৃত মন্ত্রীর সমস্ত 
সম্পত্তি রাজভাগ্ডারে আনিয়া রাখ এবং বেদ্কদ্দীনকে বন্দী কর! 

নৃতন মন্ত্রী তখনই লোকজন সঙ্গে লইয়া জুল্তানের আদেশ পালন করিতে চলিলেন। 
ঘটনাক্রমে বেদ্রদ্দীনের চাকর সেই সময়ে বাহিরে আসিক্বাছিল। সে নৃতন মন্ত্রীর উদ্দেশ 
বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র তাহার মনিবকে খবর দিতে গেল। দেখানে গিয়া তান্থার পাঁষে 
পড়িক্না বলিল, “প্রভু, শীপ্্ নিজেকে বাচান।” দুর্ভাগ্য বেদ্‌বদখীন মাথা তুলির! বলিলেন, 
“ব্যাপার [ক ?" সে কহিল, “আর বৃথা পময় নষ্ট কব্বেন না। স্থল্তান আপনার উপর 
অত্যন্ত রাগ করে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও আপনাকে বন্দী কব্বার আন্ত! দিয়েছেন ।” 

«ই বিশ্বাসী চাকরের কথায় বেদ্কুদ্দীন অত্যন্ত ভয় পাঁইলেন। [তিনি শীঘ্র উঠিযা 
ম্মতা ও টুপি পরিস্না কোন্‌ দিকে যাইবেন কিছুই ঠিক করিতে না পাবিষা সেখান হইতে 
পলাইয়া গেপেন। চলিতে চলিতে তিনি সাধারণ গোরস্থানে আসি পৌছিলেন, এবং 
নাত্রি হইবাছে দেখিযা সে-রাত্রি তাহার বাখাৰ কববেব উপরেই কাটাইবেন ঠিক 
কর্তিলেন। সে শারগাটি একটি খিলানে ঢাকা ছিল, এবং ন্কদ্দীন মুমলমানদিগের 
প্রচলিত নিক্সমমত উহা! নিজের মৃত্যুর আগেই তৈয়াৰ কবাইয়াছিলেন। এক ইহুদী 
সওদাগর পাঁজ হইতে ফিবিতেছিল, তাহাব সঙ্গে বেদকদ্দীনের সেখানে দেখা হওয়ায় 
সে তাহাকে চিনিতে পারিয়। দাড়াইল ও বিনীততাবে তাহাকে নমস্কার করিল। 


বেদ্ঝদন কি-জন্ত দহন ছাড়িয়া আসয়াছিলেন তাহা জানা ল। থাকাতে সে বিল, 
“মহাশর ! আপনাব বাখাব বাণিজ্যের জিনিষে ভরা অনেকগুলি জাননাজ সমুদ্রপথে 
আস্ছে। তা এখন আপনারই পম্পত্তি। অন্ত বণিকের আগে "নামি সেগুলি কিন্বাব 
অন্ম ত চাই। আপনাব জাহাজগুলিতে যত জিনিষ আছে, আমি তাঁব নগদ দাম দিতে 
পারি। প্রথমেই যেখানি নির্কিঘ্বে পৌছবে যদি দেখানি আমাকে বেচেন, তা হলে 
আমি এখনই আপনাকে এক হাজার মোহর দিতে পারি” এই বলিযষা নিজের কাপড়ের 
ভিতর হইতে হাজার মোহরের একটি তোড়া বাহির করিস্া দেখাইল। 

বেদ্‌কদ্দীন বাড়ী ও সমুদয় সম্পত্তি হাাইয়া এই ব্যাপারকে ঈশ্ববের দয়া বিবেচন। 
করিয়া তখনই তাহাতে রাজী হইলেন। তখন ইহুদী কহিল) “মহাশয়, অনুগ্রহ করে 
আমাকে একখানি রঠ্দি লিখে দেন।” এই কথা বলিযাই সে কাগজ দোয়াত ও কলম 
বাহির করিয়া তাহাকে দ্বিল। বেদ্কদ্দপীন এই কথাগুলি লিখিলেন।__ 

"বালশোরা নিবাসী বেদ্রুদ্দীন ছুসেন আইজাঁক নামক ইহদীকে নগদ একহাজাব মোহরে 
ত্বাহার যে জাহাজ প্রথমে বন্দরে পহুছিবে তাস্থার সমস্ত জিনিষ বিক্রষ কবিলেন। এই 
বিক্রয়পত্রই এ বিষয়ের সাক্ষী রহিল।” 

আইজাক নগরের দিকে চলিয়া গেলে, বেদ্বদ্দীন শীঘ্র তাহাব পিতার কবয়ের দিকে 


১৪০ আরব্য উপন্থাস 


চলিতে লাগিলেন। সেখানে উপস্থিত হইখামাত্র তখনি মাথ। নীচু করিয়। কীপিতত। 
কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “হায়! হতভাগা বেদ্কুদীন ! তোমার গতি টি হখে? 
যে অত্যাচারী রাজ! তে+মাঁকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে পাণপিয়ে কোথা মাশয় 
নেবে? এমন বাঁধা মরেই কি তোমার যথেষ্ট দুঃখের কাপণ হয়ন 1” তিনি এইভাবেই 
অনেকক্ষণ পড়িয়া রাঁহলেন । শেষে উঠিয়া তাহার পিতার গোরের উপর মাথ! রাখিবামীণ 
তাহার ছঃখ আরও বাড়িয়। উঠিপ। এমন 1ক তিনি দীর্ঘনিশ্বাণ ফেলিয়া কাঁধিতে-কাদিতে 
শেষে সেইখানেই লুটাইয়। পড়িলেন এবং অল্পক্ষণের মণোই ঘুমাহয়া পড়িলেন। 

সেইখাতোে এক দৈত্য থাঁকিত ! সে প্রতিদিন এথানে দিন কাটাইর| পানিকাপে 
সেখান হইতে বাহির হইত । এদিন বাহিরে যাইবার সময় বেদণদপীনকে দেখানে 
ঘুমাইতে দেখির! তাহাপ রূপে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। 

তীভাকে অনেকবার করিয়া দেখির। সে আকাশে উড্ডিল। পথে এক পণীব সঙ্গে 
দেখা হওয়াতে পরস্পর নমস্কারেখ পর দৈত্য তাহাকে কহিল, "আমান নিতাস্ত হা 
যে, আমি যে কবরের মধ্যে থাকি তুমি একবার সেইখানে নাম $ কারণ তা হলে দানে 
আমি তোমাকে এক অতি স্থন্দন ছেলে দেখাতে পারি।* পরী তাহাতে বাজী হইলে উভদ্ষে 
মুহুর্তমধ্যেই “সখানে নামিয়া পড়িল। দৈত্য বেদ্ণদখীনকে দেখাইয। কঠিল) “দেখ এ 
চেয়ে সুন্দ? ছেলে কি কখন দেখেছ ?” 

পনী মনোবোগ দির! দেখিয়া বলিল, “এ ছেলে থে অত্যন্ত শুন তা 'আম।াকে আরশি 
স্বীকার কষ্তে হবে; কিন্তু আমি এইমাঞ কায়রোনগরে থে মরেবে পেলে এসে 512 
এর চেয়েও সুন্দর, আর যদি তুমি শুন্তে চাও ত। হলে আমি তার দছুদশাপ বথ। বণি।” 
দৈত্য বলিল, “তা হলে আমি নিতান্ত বাধিত ইন|” পবা বশিহা, “মি অবশ্ঠত 
জান বে, সমন্ুদ্দীন মহম্মদ নামে মিশরে বজাণ এক শন্ী আছে । এ 
মন্্ীন অতান্ত সুন্দণী আর গুণবতী এক মেরে আছেন স্ুপতান তাল পের বথ। জানত 
পেরে একপিন মন্ত্রীকে বল্লেন, 'আমি তেমাধ মেষেকে বিনে কণ্ধ। ভুমি কি এনে 
অরাঁজা হবে? মন্ত্রী কখনই জুল্তানের মুখ ভতে এমন বথা শোন্বাঁন আশা বব্নশি। 
এখং যদিও -ঠাব অবস্থায় অন্ত কেহ আনন্দের সঙ্গেই এতে রাজী হত তথা প তিনি মাঙ্লাদেপ 
বদলে ঢঃদিত হয়ে বল্লেন, "হে স্থুলতানপ্রবপ, আমি আপনান এত অন্থুগকেল উপপন্ত পা৭ 
নয়। আপান জানেন থে) আমার আব-এক ভাই ছিদেন। তিণিও পোৌ'ভাগাকমে 
আমার মত আপনার মন্ত্রী ছিলেন । আমাধিগের কোনো বিয়ে ঝগডা ভওণাতে ভিশি 
আমাকে ছেড়ে বিদেশে চলে বান । আম শুনেছি থে, তিনি পালশে।প। পাজাণ প্রদান 
মন্ত্রীর কাজ নিরে ছলেন আর এক ছেলে দুখে সম্প্রতি মার। গিয়েছেন | মআমাপের হছনেব 
ছেলেমেয়ের পরস্পর বিরে দেবার প্রতিজ্ঞ। ছিল, আব আমি নিশ্চয় বুঝতে পাঁন্ছি নে, তিলি 
মণ্পার সময় এই ইচ্ছ। জানিয়ে গিয়েছেন এন দে গ্রতিভণ €ঙ্গ। খবতে চাই । তাই 


নুরুদ্দীন আলি ও বেদ্রুদ্দীন হুসেন ১৪১ 
আমি বিনীত'ভাঁবে এ বিষয়ে আপনা অন্থমতি ভিন্ন কল্ছি।” মন্ত্রী এইকপে শ্ুল্তানেব 
সঙ্গে নিগেব 'মায়ব বিবাহ দিতে অস্বীবাণ ক্লাতে স্তুণাতান অত্যন্ত বেগে বললেন, 
“তোম।ব সঙ্গে বুটুম্বিত। কব্বাব অন্যে আমি থে গিজণে নী ব গছ তাৰ কি এই উত্তভব? 
£মি আমাণ ছে অন্ত গেককে মোন পণ ঠিব বসতে সাহপী হবেছঃ এ অপমানের 
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রি এ তা + শি ৫ বি শাতোা শক হত 
সত, পু" ৭। ৮৪ আমার রত 


কি কল্ণ প্রাতাশাধ এন হয়" আনি বশ জান । 
তাপ মঃযুল লি ঠা) স্থ তা এই-কথ। 


নত. ০ হতবশি হায় পাডী ফিবে 
হু শাঁবে আনিয়ে তাব সঙ্গে 


খা! 


শাসেণ মণাণচেবে'য মব্ম তাবি»শ 
'লৎ1শা ব বধমন্ধীবে ঠাপ বাট হত ১ ল ৩ 


এলেন: তত দিনিল সু তাশ নজেব এখ পংঠ্িত 


১৪২ আরব্য উপন্তাঁদ 


প্রধান মন্ত্রীর সুন্দরী দেবের বিবাহ ঠিক করে নিজের সামনে সাক্ষী রেখে সম্বপ্ধপত্রাদি 
লেখালেন। এই-বিবাহের সব আয়োজন করা হয়েছে, সেই কুঁপ্দ! বর এখান শ্ানের 
ঘরে রয়েছে, এবং তাকে কনের কাছে নিয়ে যাবার জন্তে মিশরদেশের বড় বড় যত লোকের 
সব চাকরবাকর জঙস্ত মশাল হাতে নিয়ে অপেক্ষা কর্ছে। যখন আমি কায়রোঁনগর হতে 
এখানে আসি সেই সমক়্ে দেখেছি, যেখানে এ কুজোর সঙ্গে মন্ত্রী-কন্টার বিবাহ হবে সেইখানে 
তাকে কনে সাজিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে অনেক মেয়ে এসে স্ুটেছে । আমি নিজেব চোখে 
সেই মেয়েকে দেখেছি এবং নিশ্চমন বলতে পারি যে, তাকে দেখলে প্রশংসা কর্তেই হবে ।” 

পরীর কথা শেষ হইলে, দৈত্য বলিল, “তুমি যতই কেন বল না, এই ছেলের চেয়ে যে 
সে মেয়ে বেণী স্ুন্বরী তা কখনই আমার বিশ্বাস হয় না।” পরী বলিল, “আমি এ-বিষয়ে 
তোমার সঙ্গে তর্ক কর্তে চাই না। কারণ আমি স্বীকার কর্ছি যে, এরা ছুঅ্নই 
শন্দর আর এই ছেলের সঙ্গে এ মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত। আমি আরও ভাবছি যে, 
মিশরের বাজার অবিচারে বাধ! দিয়ে কুজোর বদলে ৫ই ছেলের সঙ্গে সেই রূপবতী মেয়ের 
বিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য । দৈত্য বলিল, “তুমি ঠিক বলেছ, আর এ-রকম ভাল কথ! 
বলার জন্টে আম তোমার কাছে চিরবাধিত হলাম। এখন এস আমরা সুল্তানকে জব্দ 
ক:র ঘুংখিত পিতার মনে শাস্তি এনে দিই, আর তার মেয়ে এখন নিজেকে যে পরিমাণে 
অস্থুখী মনে কর্ছে তাকে সেই পরিমাণে সুখী করি। এ-জাগবার আগেই আমি একে 
কাররোনগরে নিয়ে যাচ্ছি আর তার পর সমস্ত ভার তোমার উপর রইল ।” 


এইরূপে ছুজনে নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ ঠিক করিলে, দৈত্য আস্তে আস্তে 
বেদ্‌কদ্দীন হুসেনকে তুপিয়া আকাশে উড়িয়া চলিল। যেখানে চাঁকরের! কুঁজোর জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিল সেইখানে, যাইয়া শ্রানের ঘরের দরজায় তাহাকে নামাইয়। দিল | 
বেদ্রুদ্দীন জাগিয়া উঠিয়া! নিজেকে অজান। জায়গায় (দেখিয়া ভয় পাইয়। কাদিবার জোগাড় 
করিতেছেন এমন সময় দৈত্য তাহার কাধে হাত দিক তাঁহাকে কথা বলিতে বারণ করিল। 
পরে দৈত্য স্তীহার হাঁতে এক মশাল দিয়। বলিল, "তুমি এই আলো! নিয়ে ন্ানের ঘরের 
দরজায় যেসব লৌক আছে তাদের সঙ্গে মিলে যাও? তারা বিয়ে দিতে যাচ্ছে, যতক্ষণ 
বিয়ের সভায় না পৌছবে ততক্ষণ তাদের পিছন পিছন যেও। বর কু'জো, সুতরাং তুমি 
তাকে অনাপ্াসেই চিন্তে পাঁর্বে। যাবার সময়ে তুমি সকলের ডানদিকে থেকো। তোমার 
পকেটে যে মোহরের থলি আছে সেটা খুলে রেখো আর যাঁবার সময় গায়িক আর নাচ- 
শয়ালীদের মোহর বিলিও। বিয়ের সভায় পৌছেও সেখানে কনের দাসীদের মোহর দিও । 
প্রত্যেকবারেই মুঠি ভরে তুল্তে যেন মনেথাকে। আমি যেমন বল্লাম সেইরকম সব 
কোরো ; কারও কাছে ভয় পেও না1। বাঁকী কাজের ভার আমাদের উপর রইল ।” 

বেদরুদ্দীন কি করিতে হইবে সব ভাল করিয়া জানিরা লইয়া শ্লানের ঘরের দরজার 
দিকে চলিলেন। সেখানে প্রথমেই নিজের মশাল জালিয়া চাকরদের গঙ্ে মিলিয়া গেলেন । 
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পরে কুজো বর আসিয়। ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে আরম্ভ কৰিলে তিনিও সকলের »ঙ্গে তাহাব 
(পিছন পিছন চলিলেন। 

বরের সামনের গান্িকা ও নাচওযালীদের কাছে গয়া তিনি তাহাদের মধ্যে মোহর 
বিলাইতে লাগিলেন। তিনি যে-রকম ভদ্রতার দ'ঙ্গ সকলকে চমাহর দ্িতেছিলেন তাহাতে 
ঘকলেই তাহাব দিকে চাহিয়া থাকিল। 

শেষে সকলে সমন্ুদ্দীনের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। ত্া্থাব ভাইপোঁও মে 
এইসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সমস্ুদ্দীন ইহা স্বপ্রেও জানিতেন না। সে যাহা হউক, 
দাবোয়ানগণ গোলমাল বন্ধ কবিবার জন্য মশ!লদারদের ভিতরে ঢুকিতে দিল না। সুতরাং 
বেদ্গদ্দীনও যাইতে পাইলেন না। কিন্তু গায়িকা ও নাচওয়ালীরা তাহাকে না লইয়া 
ঢুকিতে বাজী হইল না। তাহারা কৌশল করিয়া তাহাকে নিঙ্গেদের মধ্যে লইর। 
দাবোরানদিগকে লুকাইয় ভিতবে ঢুঁকিল। পরে তাহার! তাহার হাত হইতে মশাল লইয়া 
তাহাকে ঘবেব মধ্যে লইয়া আসিল। তার পর মন্ত্রীর মেয়ের সামনের দাসী গদী-মোড়া আসনে 
সমাণীন কু'জে। ববেব ডান পাশে তাহাকে চিট নিল। 
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কুজোব বরের ডান পাঁশে তাহাকে বসাইস়। দিল 


ন্ত্রীকন্তা যদিও অতিশয় রূপবতী ছিলেন তবুও সে-সমন্র তাহার মুখে কেবল বিরক্তি ও 
ছু"থ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই। বর ও বনে মাঝখানে সবার উচু আসনে বসিয়া 


১৪৪ আববা উপগ্যাঁস 


ছিলেন 9 তাহার ছু-পাশে নিজের নিজের মধ্যাদামত বাজ্যেণ অণঠান্য পডধবে দেখেন 
এক-এক বাতি হাতে কবিয়। বসিয়। ছিলেন । 

বেদ্কদ্দীনেধ চেহাব! এমন স্তন্দন ছিল যে, তাহাকে ধেখিবামান সকলেই ঠাঙান দিবে? 
একদৃষ্টে চান্িযা বহিল ) ভাহান মখ ভাল কবিরা দেখিবান জন্য ধকছুণই শাহাব কাছে 
আসিতে লাগিল, এবং প্রতোবেই ঠাহ্াকে মনে মনে ন্মেহে ও প্রশংসা কবিতে আবম 
করিল । 

(বৃদবদীন ও কুঁজে। ববেব এ-বকম চেহাবার প্রভেদ দেখিযা সকমেই একসঙ্গে বলিখা 
উঠিল যে, “এই সুণ্বন ভেলেটিই বব হবাব উপধক্ত পাঁন।” তাঠাঁবা গাট। ক্বিয়। কীলগে। 
ববকে অতান্ত 'প্রতিভ কবিতে লাগিল) ইহাতে সকলে আচ্লাদিত ঠহয়া এমন জখপ্বনি 
করিতে লাগিল থে, বিছুক্ষণেব জন্য দেখানে গান বন্দ হইয়া গল। এ ৭ গাঞ্জনগ- 
আবাঁব গাঁন আপম্ত কবিল, এবং দাঁপীব। আসিয়। কনের চাঁলিদিকে থিবিয়। বগিতা। 

(স্খাঁনকান নিনন অগ্রনাবে বিবাহ সমব বনেকে সাতবার পানণ বাতত ০ ৬৭১ 
মন্্রীকনা। নিতনব পাণীপেব পেগ শজেোপব দিলে একাল এ চাহ! পু 2 পুত ৩ 
(পাণাক পির বণ পানেল মামনি আঙ্িতে পাশিগেন | শিদত দান তি তত টি তত 
গায়ক, না ওয়াণী। ও পাস]দেব মেহল বিলাততে লাগিলেন । 

'পাঁণাপ বদলানে। শেম হইলে সঙ্গীত বন্ধ হইল, এবং সকলেভ সেখান হতাত ০১৭ শে 
বব, বেদণপন ও অন্যানা কয়েকজন লোক ছাঁড। এখানে আব (বেশ ছিগা না লও 
বাঁসববে চলিয়। গেলেন, কাপড় ছাড়াইবার জন্য ভীগাব দাঁসীণাও হাচাব দে ১6০11 
বেদ্‌কদ্দপীন এখন সেখানে অপেক্ষ। করা অন্যায় মনে কবির! সান ঠহতে চগিণা বাশিতে- 
ছিলেন, কিন্থ তিনি এই-ঘরেব বাহিরে আসিতে-না-আনিতেই দৈতা ও গনী হান সঙ্গে 
দেখা করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বারণ করিল, এবং তাহাকে বলিল, "এবপব ইসি 
সেই সুন্দরী মন্ত্রীকন্তার বর হবে ।” 

যে সময়ে পরী এই-বকম বেদ্কদ্দরীনকে উৎসাহিত কবিতেছিণ ও তাহ।কে কি করিঠে 
হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দিতেছিল। সেই সমযে বব সেখান হহতে উঠিয়া পাশেল ঘবে গণ। 
এ অবসরে দৈত্য এক ভর্ানক বিডাঁপেব পপ ধবিয়া ভীবণ চীৎকার করিতে করিতে 
তাহ'র সাম্নে আপিক্স। দীড়াইল। বর তাহাকে তাড়াহ্বাণ জন্য হাততালি ধিল, কি 
পাপানে। দূরে থাকুক, সে পিছনেপ পাঁণে শব পিয়া তাহার সাম্নে দাডাইল। তাহান গোণ 
হইতে যেন 'আগুনের ফুলকি বাহির হইতে লাগিল । আরও জানে চীৎকার টিতে ৭ [15 
পে কিছুক্ষণ পরেই এক গাণাব মুর্তি ধরিল। উহা দেখিয়া কীঁডো অত্যন্ত ওয় পাতয়। চপ 
করিয়। দাড়াহয়া রহিল। একটিও কথা বলিতে ভাহাব সাহন হইল না। তখনই দৈত্য 
এক বড় নহিষের চেহার! ধরিল [ বণ আগে খুব ভর পাইখাঁছিল; এখন আবাব এ5 বুঁপ 
দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া মাটিতে পড়িয়। কাপড়ে যখ ঢাকিয। বলিল) ৭5 মহ - 1 


ধুরুদ্দীন আলি ও বেদ্রুদ্দীন ছদেন ১৪৫ 


গাপনি আমাকে কি করতে বলেন 1” দৈত্য বলিল, “তোনাঁর সর্ধনাণ হোক! আমার 
মনিবের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাও) এত স্পঙ্ধ।?৮ পে বলিন, “প্রহ! আমাকে 
ক্ষম] করুন, আপনি আমাকে ঘ| বল্বেন আমি তাই কব্ব।” দৈতা বণিগ, “থদি তুমি 
এখান থেকে কোথা ও যাও অথব| স্ধ্য উঠবার আগে একটিও রূথ। বল তলে তোমাত্র 
জীবন নষ্ট হবে।* এই বলিয়। দৈত্য মানুবের মুর্তি ধরিগ। তাহার মাঝ। নীচে ও পা উপরে 
করিয়া দেরালের কাছে তাহাকে রাখিষ্ব। বলিল, «আমি তোমাকে যেষন বলেছি যদি সুর্য 
উঠবার আগে অন্ত কিছু কর ত। হলে তোমাকে মেরে ফেল্ব।” 

ওদিকে দৈত্য ও পবীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বেদ্রুদ্দীন আবার সেইখানে ফিরির। গেলেন ) 
পরে সেখান হইতে কনের ঘরে উপস্থিত হইর! সেখানে বদিরা নিজের ইচ্ছা! পূর্ণ হইবার আশ। 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক বুড়ী দাসীর সঙ্গে কনে আসিয় উপস্থিত হইলেন। 
বুড়ী তাহাকে দরজার কাছে রাখিয়াই চলিয়া গেল, ঘরের ভিতর বেদ্কদ্দীন কি কুজে। বর 
আছে সে তাহা চাহিরা ও দেখিল না। 

মন্ত্রীকন্ত। কুঁজোর বদলে এ সুন্বর লোকটিকে দেখিয়া মত্যন্ত আহলাদিত হইলেন। 
যুবক বলিল, “ম্শবী! আমিকি করে তোমার সামনে এসেছি এখন সেই কথা 
বল্বার সময় হয়েছে! “তাম।ব পাবার সঙ্গে কেবল ঠাট্র। কব্বার জন্যে সুলতান এ-রকম 
কৌশল কবেছিলেন। বাস্তবিক তিনি অনুগ্রহ করে আমাকেই তোমার বর ঠিক করেছেন। 
এই মজার ব্যাপারে সকলই যে কি-রকম আহল।দিত হরেছে ত। বোণ হয় তুমি নিজের 
চোখে “দখেছ। পেই কুঁজোকে আগেই আমরা এখান থেকে বিধার করে দিরেছি। সে 
আর এখানে আস্বে না, অত'এব তার ভাবনা ভেবে আর মনকে বৃথ। কষ্ট দিও ণ|।” 

মন্ত্রীর মেয়ে ঘরে ঢরকিবার সময়ে একেবারে গম্ভীর হইয়া ছিলেন, এখন এই-কথা 
ওনিবামাত্র তাহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহাতে তাহার মুখ এমন প্রফুল্ল হইয়া 
উঠিল যে, বেদ্কুদশীন সেই রূপ দেখি! একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেপেন। হুর্য্য উঠিবার একটু 
আগে যখন বর কন্ঠ। দ্রজনেই ঘুমাইতেছে, দেই সময়ে দৈত্য পরীর সঙ্গে দেখা করি! বলিল, 
"এখন এই ছেলেটিকে অন্ত জায়গার নিয়ে চল ।” 

-তখন পরী বেন্কদ্দীনকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই 'ঠলিরা লইয়া আকাশৈর পথে সিরিয়া দশের 
ডামস্কম্‌ নগরের দরজার উপস্থিত হুইনা! তাহাকে সেখানে নামাইয। রাপিল। দেই সময়ে 
মস্জীদের কম্দ্চারিগণ সকলকে নমাঁজ পড়িবার অন্ত ডাকিতেছিল। নগরের দূরজ। খোল! 
হইলে দেখানে অনেক (লাক আপির। জুটিল। বেদ্রুদ্দধীনকে সেই অবস্থায় মাটিতে ঘুমাইতে 
দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত অবাক হইল । বেদ্কদ্দীনও জাগিয়া উঠিপা নিজেকে এক নগবের 
ঘরজাত্ব অনেক লোকের মধ্যে দেখিয়া তাহাদেরই মত অবাক হইলেন । পবে ভিনি 
বলিলেন, "আমি কোথান্ব এসেচি এবং তোমরাই বা কে?” তাঞ্াতে ভিড়ের মধ্য হই 
একজন বলিল, “হম কি জান লা যে, তুমি ডামক্কস্‌ নগরের দরজায় গয়েছ?” যেদ্ওন্দীন 


আবব্য উপন্যাস/১১ 


১৪৬ আরব্য উপন্তাঁস 


বলিলেন, পডামস্ক্‌ নগরের দরজায় ! নিশ্চন্ই তুমি আমাকে ঠাট্। কব্ছ, কারণ গত 
রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় আমি কার়রোনগরে ছিলাম।” একজন বৃদ্ধ বলিলেন, “বৎস ! 
তুমি একি অসম্ভব কথা বলছ? আজ সকালে যখন ডামস্কসে রয়েছ, তখন গত রাত্রিতে 
তোমার কান্রোনগরে থাকা কি করে সম্ভব হতে পারে ? বেদৃকদ্দীন বলিলেন, “আমি 
সত্য কথাই বল্ছি, আর আম প্রতিজ্ঞা করে বল্ছি। কাল সমস্ত দিন আমি বালশোরার় 
কাটিয়েছি।” তীহার এই কথা শেষ হইতে-না-হইতেই সকলে চীৎকার করিয়া হাসিয়া 
উঠিল, এবং একজন বলিল, “বৎস ! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েছ) তুমি কিছুই ভেবে 
বলছ না। এও কি কখন সম্ভব হতে পারে যে, তুমি কাল দ্দিনের বেল! বালশোরায় ও 
রাত্রিতে কাররোতে ছিলে আর আঙ্গ ডামস্ককে উপস্থিত হয়েছ? নিশ্চয়ই তুমি এখনও 
ঘুমচ্ছ) সম্প্রতি এখন জেগে ওঠ।” বেদ্‌কদ্দীন বলিলেন, “আমি যা বল্ছি তা এতদূর 
সত্য যে, কাল রাত্রিতে কাররেতে আমার বিয়ে পর্য্যস্ত হয়েছে ; এবং প্রত্যেক বারেই 
নৃতন পোষাক পরে সাতবার আগার স্বী আমার সাম্নে এসেছিলেন আব আমি তাকে এক 
কুঁজে। বরের হাত থেকে রক্ষা করেছি। ত। ছাড়। কায়রোতে আমার যে পোষাক আর 
মোহরের থলি ছিল তাই বা কোথায় গেল, জান্তে পাব্ছি না ।” 

বেদ্রুদ্দীন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই-সকল কথা বলিঘা! নগর-মধ্যে ঢুকিবাব জোগাড় 
করিতে লাগিলেন । কিন্ধ সকলেই ীাহাকে পিছন হইতে 'পাগল, পাঁগল* বলি! বিবন্তু 
করিতে আরম্ভ করিল। কেন জান্ল!, কেহ বা দরজা! হইতে ঠ্াহাকে দেখিতে লাগিল) 
কেহ কেহ বা ভিড়ের মধ্য হইতে আপিয়। তাহাকে ঠাট্রা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি 
অন্ত উপায় না দেবিয়া পথের পাশের এক মিঠাইওয়ালার দোকানে ঢুকিলেন। তিনি কে 
এবং কি-জন্ত সেখানে আনিয়াছেন, মিঠাই ওয়াল! তীহাঁকে জিজ্ঞানা করিল। বেদ্কদ্দীন 
নিজের বিষয় যাহ! জানিতেন, সমস্তই অবিকল তাহার কাছে বলিলেন । 

মিঠাই ওয়ালা বলিল, « তোঁমাব ইতিহাস অত্ন্ত আশ্চ্য্য। তুমি যদি আমার পরামর্শ 
নাও তা হলে তুমি এ-সব কথ| আর কারও কান্ঠে না বলে যতদিন না কপাল ফেবে ততদিন 
চুপ করেথাক। তুমি ততদিন আমার কাছে থাকূলে আমি থুব খুসী হব। আমাব ছেলে 
নেই। যদি তোমার মত হয়, ত। হলে আমি তোমাকে পোঘ্যপুত্র নিই। তা হলে তুমি 
স্বচ্ছন্দে শহরে চলতে ফিব্তে পাবে, কেউই তোমাঁকে খিরক্ত কব্তে পাব্বে না1, 

নিজের অবস্থা দেখিয়। বেদ্‌ৃকদ্দীন অগত্য। তাহার এই কথায় রাজী হইলেন। তাহাতে 
মিঠাইওয়ালা তাহাকে কাপড়চোপড় দিয়া কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে কাজীর কাছে গিয়া 
তাঁহাকে পোঘ্যপুত্র লইল। তার পর হুসেন নাম লইয়। বেদ্রদ্দীন তাছার কাঁছে থাকিয়া 
তাহার ব্যবসায় শিখিতে লাগিলেন। 

এদিকে মন্ত্রীর কন্তা সকালে উঠিয়। বেদ্রুদদীনকে সেখানে না৷ দেখিয়া! মনে মনে ভাবিলেন) 
পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে তাহার স্বামী আন্তে আস্তে বিছান। হইতে উঠি! 
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বাহিরে গিয়াছেন বিন্ত শীপ্রই ফিরিয়া অসিবেন। এমন সময় মন্ত্রী সুল্তানের সেইবপ 
অন্যার ব্যবহারে নিতাস্ত হুঃখিত হইয়া! নিজের চোখে মেয়ের ছর্দশী দেখবার জঙন্ভ তাহার 
দরজায় আমির! ঘা দিতে লাগিলেন। তিনি মেয়ের নাম ধরিয়া! ডাঁকাতে মেয়ে বাবার 
গলার ম্বর চিনিতে পারিয়া শীস্্ উঠিয়া! দরজা খুলিয়া দিলেন, এবং তাহার হত্তচুস্বন করিয়া 
এমন আনন্দ দেখাইতে লাগিলেন যে, মন্ত্রী তাহাতে নিতাস্ত আশ্চর্য্য হইয়! গেলেন , 

মন্ত্রীর কন্তা তাহার আনন্দে পিতাকে অসন্তষ্ঠট হইতে দেখিয়া কহিলেন “বাবা, আমি 
মিনতি কব্ছি আপনি আমাকে শুধু-শুধু বক্বেন না । সেই হতভাগা দাসের সঙ্গে আমার 
বিয়ে হয়নি। সকলেই তাকে স্বণ! আর ঠাট্ট। করে এমন অপ্রতিভ করেছিল যে, সে লজ্জা 
পেয়ে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়েছে, আর তার বদলে এক নুন্দর, বড়ঘরের ছেলের সঙ্গে 
আমাব বিয়ে হয়েছে ৮” সম্সুদ্দীন বলিলেন, "তুমি আমাকে কি গল্প শোনাচ্ছ?” কর্কশ- 
শ্ববে এই কথা বলিয়া তিনি এ সুন্দর ছেলেকে খুঁজ্িতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন না। পরে পাশের ঘরে গিয়। দেখলেন, সেই কুৎসিত দাস প। উপরে ও 
মাথা নীচে করিয়া রহিয়াছে । তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাপা করিলেন, «এ কি! কে 
তোমাকে “মনভাঁবে বেখেছে ?” সে বলিল, “মশায় | সুর্য উঠবাব আগে আমাল 
কো ও যাবার ব। কিছু বল্বার অধিকার নেই। কাল রাত্রিতে আমি যখন আপনাঁন এই 
ধাড়ীতে ছিলাম, সেই সময় হঠাৎ এক বেরাল সামনে এসে মুহুর্তের মধ্যেই এক মহিষের 
বপধব্ল। সে আমাকে যা! বলেছে আমি এখনও ত। ভুলিনি। অতএব আমাকে একলা 
বেখে অনুগ্রহ করে আপনি এখাঁন থেকে চলে যাঁন 1” মন্ত্রী তাহার কথায় সেখন হইতে 
ন। গিয়। তাহার হাত ধরিয়া সোজা কবিয়া দাঁড় করাইলেন। কিন্তু সেই ঝুঁদো পোজ! 
হই! দাড়াইবামাত্র পিছন দিকে একবার চাহিয়া উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে শ্ল্তানের 
কাছে হাজির হইয়া! সব-কণা বলিল | গুল্তাঁন তাহার কথ শুনিষা হাপিতে লাগিলেন। 

সম্নুদ্দীন আরও আশ্চর্য্য হইয়া মেয়ের ঘরে ফিরিয়া আসিয়। বলিলেন, «বৎসে। এই 
আশ্চর্য্য ব্যাপারের বিষয়ে তুমি কি আমাকে আর কিছুই বেশী বস্তে পার না?” কন্তা 
বলিলেন, “বাবা, আমি যা বলেছি তাৰ বেণী আব কিছুই জানি না। এখানে আমা 
শ্বামীর পোষাক রয়েছে । বোধ হয় এই'গুলির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যাঁতে 
আপনার সন্দেহ দূর হতে পারে ।” এই-কথা বলিয়। মন্ত্রীব কন্তা কেদ্কদ্দীনের পাগ্ডী 
সম্মদ্দখীনের হাতে দিলেন। তিনি তাহার সমস্ত ভাঁগ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন। 
“আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো মন্ত্রীর পাগড়ী হবে, পরে তাহার মধ্যে কোনে। জিনিষ আছে, 
এই ভাবিয়! তিনি পাগড়ী খুলির। ফেলাতে দেখিতে পাইলেন, হ্কদ্দীন মরিবার সময়ে 
ছেলেকে যে বইখানি দিয়াছিলেন তাহ। উহার মধ্যে রহিয়াছে । 

সম্স্দ্দীন তাহা খুলিয়া তাহার ভাইয়ের হাতের লেখ! দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং 
“তমার পুত্র বেদ্রুদ্দীন হুসেনের জন” এই কষটি কথা পড়িলেন। এমন সময় তীহাব 
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কাছে বিদার লইয়! ফিরিয়া! আসিয়া! বিদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং চারি 
দিন পরে তিনি কন্তা ও দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া কায়রোনগর হইতে বাহির হইলেন। 

তাহারা উনিশ দিন ক্রমাগত চলিবার পর কুড়ি দিনের দিন ডামস্কসের কাছে এক 
নদীতীরে উপস্থিত হইয়। দেখানে তাবু ফেলিলেন। মন্ত্রী সেখানে ছুই দিন থাকিবেন ঠিক 
করিয়া সঙ্গের (লাকজজনকে নগর দেখিতে যাইবার অনুমতি দিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 
বা শুধু সহর দেখিতে, কেহ বা মিসরদেশীয় জিনিষ বেচিবার ইচ্ছায়, কেহ বা দেখানকার 
জিনিষ কিনিবার ইচ্ছায় নগরের মধ্যে ঢুকিল। মন্ত্রী-কন্তাও একজন চাকর সঙ্গে দি 
আজীবকে নগর দেখাইতে পাঠাইলেন। 

আজব দামী পোষাক পরিয়া বেত্রধারী চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা 
নগরের মধ্যে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই আজীবের রূপে মুগ্ধ হইয়া চাৰিদিক হইতে লৌক 
তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যন্ত হইয়া উঠিল। বেদ্রুদ্দীনের দে]কানের সামনে আসিয়া ভিড় 
এত বেশী হইল যে, তাহারা আর চলিতে পারিল না। 

যে-মিঠাইওয়াল! বেদ্রু্দীনকে পোষাপুত্র লইয়াছিল সে কয়েক বৎসর আগে তাহার 
সমস্ত সম্পত্তি বেদ্রুদ্দীনকে দিয়! মারা গিয়াছিল। নুতরাং বেদ্রুদ্দীন এখন নিজেই সেই 
দোকান চাজাইতেছিলেন। তিনি এমন ভালভাবে নিজের ব্যবসায় আরস্ত করিয়াছিলেন যে, 
সে-সময়ে ডামস্কস্‌ নগরে তাছার খুব নামডাক হইয়াছিল। বেদ্রুদ্দীন নিজের দরজার কাছে 
আজীবকে দেখিবার জন্য «মন ভিড় জমিতে দেখিয়া নিজেও ব্যাপার কি দেখিবার ডন্য 
একটু বাহিরে আদিলেন। 

আজীবকে দেখিবামান্্ তাহার প্রতি বেদ্রুদ্দীনের অত্যন্ত লহ হইল। তাহাতে তিনি 
নিজের কাজ ছড়িয়। তাহাকে বলিলেন, “আপনার! দয়া করে যদি একবার আমার দোকাঁনে 
পায়ের ধুলো দিয়ে একটু মিষ্টিমুখ করেন, তা হলে আমি কৃতার্থ হই।” এই কথাগুলি 
বলিতে বাঁলতে তাহার চোখ দিয়! জল পড়িতে লাগিল। আজীব তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়। 
বলিল, “এই লোকটি অত্যন্ত কাতরভাবে আমাদের ডাকছে, এস আমর! এর দোকানে গিয়ে 
একটু মিঠাই খেয়ে আসি।” রক্ষক ঝঁলল। “তোমার মত মন্ত্রীর ছেলের মিঠাইওয়ালার 
দোকানে বসে খাওয়া মোটেই উচিত নয়।” বেদ্রুদ্দীন এই কথা শুনিবামাত্র রক্ষককে 
বলিলেন, “প্রিয় বন্ধু! তোমার কাছে আমার «ই অন্গরোধ যে, তোমার তু আমার প্রতি 
যে অন্গ্রহ দেখাতে চাইছেন তাতে তাকে বারণ কোরো ন'। তা হলে আমি তোমার 
চেহারা বদলে ফরসা করে দেব” এই-কথান্ন আজীবের চাকর হাসিয়া উঠিল, এবং 
আজীবকে সঙ্গে লইয়া বেদ্রুদ্দীনের দোকানে গিয়। ঢুঁকিল। বেদ্রুদ্দীন ইহাতে অতিশহ 
খুসী হইলেন, এবং নিজের আল্মারী হইতে একখানি পিঠা লইয়! তাহার উপর চিনি এবং 
ডালিমের রস দিয়া একটি খাঞ্ার করিয়া আজীবের সামনে রাখিলেন। আর এ-রকম 
একখণ্ড রক্ষককে দিলেন। ভাহার! হজনেই সেই পিঠার অত্যন্ত প্রশংসা! করিল 
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ধখন তাহারা ছুক্নে পিঠ খাইতেছিল, সেই সময় বেদকদ্দীন মন দিয়া আঁঙ্গীবকে 
দেখিতেছিলেন। বার বার দেখিক়্া! তাহার মনে হইল বে, জীর কাছ হইতে হঠাৎ চলিয়া 
না আসিলে, বোখ হয় আমারও এতদিনে এরকম একটি ছেলে হইত। ইহ। ভাবিতে 
ভাবিতে তাহার চোখ হইতে জঙ্গ পড়িতে লাগিল। তিনি আমীবকে তাহার ডামক্কপে 
আপদিবার কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। কিন্ত সময় ছিল ন। বলিন্না বালক তাহার কথার 
উত্তর দিতে পারিল না । কারণ, তাহার চাকর খাওয়া শেষ হুইবামাত্র তাহাকে লইয়া 
নিজেদের তাবুতে চলিঘ। গেল । সম্নুদ্দীন নিঞ্গের প্রতিজ্ঞ! অনুসারে ডামঙ্কসে আসিবার তিন 
দিনের পরই সেখান হইতে যাত্র। করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে 
উপস্থিত হইলেন, এবং নদী পাঁর হইয়া শেষে বালশোরার উপস্থিত হইলেন। স্ুল্তান 
তাহাকে নিজের কাছে আসিতে অনুমতি দিলেন এবং আঁদর.অভ্যর্থন। করিষ। তাঁহাকে 
বালশোরায় আপিবার কারণ জিজ্তাস। করিলেন । সম্ম্দ্দীন বলিলেন, “রাজন! আপনার 
আগেকার মন্ত্রী আমার ভাই । নুকরুদ্দীনের এক ছেলে ছিল। সম্প্রতি আমরা তার খবর 
নিতে এলেছি।” ন্ুল্তান বলিলেন, “অনেকদিন হল স্থরন্দীন মারা গিয়েছেন! তার মারা 
যাবার এগাস ”'বেই বেদ্রুদ্দীন হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছে, অনেক খোঞ্গ করেও এ-পর্যযস্ত 
তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি | কিন্তু তার মা আমার আর-এক মন্ত্রীর মেয়ে, এখনও বেঁচে 
আছেন আর তার স্বামী যে-বাড়ীতে থাকৃতেন সেই বাঁড়ীতেই আছেন ।” সম্নুদ্দীন তার 
ভাইয়ের জ্ীকে মিপরদেশে লইয়া! যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং অন্থমতি 
পাইবামাত্র সেই দিনই তাহার বাড়ী খোজ করিয়! মেয়ে এবং দৌহিত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর দর্জা ঢুকিবামাত্রই যে-পাথরের উপর তাহার ভাইয়ের নাম 
সোনার অক্ষরে লেখা ছিল তাহ৷ চুম্বন করিলেন। তিনি ভাই-বৌয়ের সঙ্গে কথ। বলিতে 
চাওয়াতে চাকর আসিয়! তাহাকে তাহার কাছে লইর। গেল। মন্ত্র রী অনেকদিন হইল 
ছেলের কোনে খবর না পাইয়। তাহার মৃত্যু হইয়াছে ঠিক করিয়া তাহার সমাধিম্বরূপ একটি 
ঘর তৈয়ারী করিয়া দিনরাত কাদিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। সম্নুদ্দীন তাহার কাছে 
আপিয়! দেখিলেন যে, তিনি তীহার ছেলের কবরের উপর ক্রমাগত চোখের জল 
ফেলিতেছেন, এবং শোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ভাইয়ের জীকে উচিত সম্মান 
দেখাইলেন এবং ছুঃখ করিতে বার বার বারণ করিলেন। তাহার কাছে নিজের পিচ 
দিয়া বলিলেন, «আপনার ছেলে আজও বেচে আছে আর তার খোন্জ করাই 
আমার বাঁলশোরায় আন্বার প্রধান উদ্দোশ্ত 1” মুকুদ্জীনের ভ্রী এই-কথা শুনি 
অতিশয় থুসী হইলেন, এবং তাহার সঙ্গে যাইতে ্বীকার করিয়া চাকরদের জিনিষপত্র 
গুছাইতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার মধ্যে সমূন্ুদ্দীন ম্ুল্তানের সঙ্গে ছিতীয়বার 
দেখা করিয়া নেখানে অনেক সম্মান পাইনা আবার ডামস্কস্‌ নগরের দিকে যাত্রা 
করিলেন। 
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ডামন্কদের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি .মহরের এক দরজ্কার বাহিরে নিজের তাবু ফেলিবার 
আজ্ঞ! দিবা অগের বারের মত দেখানে তিন দিন থাকিবার ইচ্ছ। আানাইলেন | 

যে-সময্ন তিনি বড় বড় বণিকদের কাছে ভান ভাল ঞ্রিনিব কিনিতে ব্যস্ত ছিলেন, 
সেই সমস্বে আঙ্গীৰ আগের বার সমর ছিল না বলিয়। ঘে-সকন্গি'নৰ দেখিতে পায় নাই, 
তাহা দেখিবার জন্য ও নেই মিঠাই ওয়ালার কি হুইর়াছে জানিবার জন্য তাহাকে নগরে 
লইয়া! যাইতে রগ ককে বারবার অন্গরোধ করিতে লাগিল। রক্ষক মন্ত্রী-কন্যার অনুমতি 
গ্রহণ করিয়া আঙ্গীবকে লইয়। নগরে ঢুকিল। 

তাহারা প্রধান প্রধান দেখিবার জায়গ। দেখিয়। নগরের এক প্রবান মস্জীদে গিয়া 
আপনাধিগের বিকালের উপাণনার্দি করিল। পরে বেদ্রুদ্দীনের দোকানের সামনে দিয়া 
যাইবার সময় আঙ্গীব বেদ্রুদ্দীনকে ডাকিয়া বলিল, «মহাশয়! আপনাকে নমস্কার, আপনি 
কি আনাকে চিন্তে পারেন ?” বেদ্কদ্দীন তাহার কথা শুনিয়। তাহার দিকে চাহিবামাত্র 
আগের মত স্বেহের ভরে একেবারে মুগ্ধ হইত্রা বলিলেন, “মহাশয়! এ-্রীবনে আমি 
আপনাকে কখন হুল্‌তে পাব্ব না। অনুগ্রহ করে আপনার চাকরের সঙ্গে একবার আঁমার 
দোকানে এসে একখানি পিঠে খেয়ে যান্‌।” তাহার কথায় আজীব রক্ষকের সঙ্গে দোকানে 
ঢুকিল। 

বেদরুদ্বীন প্রথমবারের মত এবারেও তাহাদের সুমি পিঠ! দিলেন। তিনি এ পিঠ 
নিজে ন খাইয়া তাহ। দিয়া কেবল অতিথি-সেবা করিতেন। াওয়! শেষ হইলে বেদ্রুদ্দীন 
তাহাদের হাত ধুইতে জল দ্রিলেন। তাহার পর তিনি একটি পাত্রে বরফ-মিশানো সব্বৎ 
ঢালিয়৷ তাহ। আজীবের হাতে দিয়! বলিলেন, “এট। গোলাপ-জলের সর্বৎ। আমি নিশ্চয় 
বল্তে পারি আপন কখনই এমন ভাল সব্ধৎ পাঁন করেননি |”, আজীব আহলাদের 
সহ্ছিত্ত তাহ পান করিলে বেদ্রুদ্দীন তাহার হাত হইতে পাত্র লইয়া আবার তাহ! ভরিয়। 
রক্ষকের হাতে দিলেন। রক্ষকও তাহা আগ্রহ-সহুকারে পান করিল। 

শেষে দেরি হুইয়া যাওয়াতে আজ্ীব ও রক্ষক জনেই বেদ্রুদ্দীনকে ধন্যবাদ দিয়া 
নিজেদের তাঁবুর দিকে চলিল। তাহার! ফিরিবামাত্র আজীবের ঠাকুরম! মহানন্দে আক্জীবকে 
জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার ছেপের চেহারা সর্বদাই তাহার মনে জাগিয়া থাকিত। 
্থতরাং আজীবকে কোলে লইবার সময় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
তিনি বলিলেন, “বৎস! তোমার মত তোমার বাবাকে কোলে পেলে আমার 
আনন্দের আর সীম! থাঁকৃত ন1। তিনি আজীবকে নিজের কাছে বসাইস্া 
তাহাদের নগর-বেড়ানোর অনেক বথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে আঙ্গীবের ক্ষুধা 
পাওয়াতে তিনি তাহাকে নিজের হাতের তৈয়ারী স্থমিষ্ট পিঠা খাইতে দিলেন। কিন্ত 
আবীব তাহ! খাইয়া বিশ্বে প্রশংস! না করাতে তিনি ছঃখিত হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার 
নিজের হাতের পিঠের এত অনাদর কর্ছ কেন? তুমি নিশ্চয় জোনে। যে, আমি আর 
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বেদ্রুদ্দীনকে ধন্যবাদ দিয় নিজেদের তীবুর দিকে চলিল। 
নুরুদ্দীন আলি ও বেদ্রুদ্দীন হুসেন ) 





হুরুদ্দীন আলি ও বেদ্রুদ্দীন হুসেন ১৫৩ 


আমার ছেলে ছাঁড়া পৃথিবীতে আর কেউ এমন পিঠে কৰ্তে পারে ন11* আজীব বপিলেন। 
“আপনি রাগ কব্বেন না, অজ আমরা এই সহরের এক মিঠাই ওয়ালার দোকানে যে পিঠে 
খেয়েছি তা এর চেয়ে অনেক উতৎকৃষ্ট।” কেবল তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্ত আজ্ীব 
এমন কথা! বলিতেছে, তাহার পিতামহী এই ভাবিয্বা বলিলেন, “আমার পিঠের চেয়ে যে 
তার পিঠে ভাল তা আমি নিজে পরীন্গ' করে না দেখলে বিশ্বাস কব্তে পারি না। অতএব 
তুমি শীঘ্র গিয়ে সেই মিঠাইওয়ালার দৌকান থেকে আমান জন্যে একখানি পিঠে কিনে 
আন।” 

চাকর তৎক্ষণাৎ বেদ্‌্কদ্দীনের দোকানে গিয্ব। একখান ভাল পিঠা কিনিল এবং শীপ্র 
(ফরির়া আনিহা তাহ] নুকদ্দীনের জ্ীর হাতে দিল। তিনি তাহা খাইবামাত্র কাদিতে 
কাদিতে মুচ্ছিত হইয| মাটিতে পড়িলেন। পৰে ভ্তান লাভ করির়। বলিশেন। "এই পিঠে 
নিশ্চঘই আমার ছেলে বেদ্কদ্দীনেরই হাতেব তৈরী |” 

“এই পিঠে আমাব ছেলের তৈবী” তাহার মুখে এই বথ। শুনিঘ। সমস্দ্দীন খুব খুসী 
হইলেন। কিন্ধ তাহার ভাজ ভুল করিযা থাকিতে ৭ পাবেন এই ভাবিয়া '্টাহ।কে বলিলেন, 
«আপশাব (ছলে? নত কি পৃথিবীতে আব কেউ পিঠে কন্তে পারে ন।??9 তিনি উত্তর 
কবিসেন) হ্যা, পৃথিবীতে এমন লোক থাবৃতে পাবে যে এইবকম ভাল পিঠে কন্তে জানে। 
[কন্ধ আমি যে মসলা দিয়ে পিঠে কবি, ত। কেবল আমাব ছেলেই আমার কাছে শিখেছে । 
কাঁজেই আমি জান্তে পান্লাম। এ পিঠে আমার ছেলে ছাড়া মার কাঁনও তৈরী নয়। 
ভাই! এস এখন আমবা সকলে আমোদ-প্রমোদ করি, এওদিনেব পব আমাদের মনস্কামনা 
গিদ্ধ হল।”* মন্ধী বলিলেন, “ধান! এখন একটু ধৈর্য ধবে থাক। উচিত, অপ্রক্ষণেব 
মধ্যেই এ কথ! ঠিক কি না বোঁঝ। যাবে | এখন মিঠাই ওয়ালাকে এখানে নিষে আস! দব্কাব। 
তা হণ, মাপনি আাঁণ আনাব মেয়ে জনেই সে ব্যক্তি আপনাব ছেলে কি না, তাঁকে 
দেখবামানথ চিন্তে পানবেন | াকন্ত আপনাদের সেনা! দেখতে পায়) এজন্যে আপনাদব 
হ্নকেই লুকিয়ে থাকতে হবে, কাবণ ডামস্কসনগবে তার কাছ নিজেব পবচহ ওয়া 
আমাব ইচ্ছা নয! আমান ইচ্ছ। যে কায়বোনগরে গিয়ে সব কথা জানানে' হয় * 

এই কথা বলিয। সমস্থদখীন পঞ্চাশজ্জন চাকরকে ভাকিয়! বলিলেন, “ঘা প্রত্যেকে 
এক-একগাছি পাঠ নিয়ে রক্ষকের সঙ্গে এই নগরের এক মঠাইওয়াস।ব চশানালনে যংও। 
সেখানে গিয়ে দোকানের সমস্ত জিনিষ ভেঙে ফেলো । মিঠাই ওয়ালা কোন কাৰণ ক্তিজ্ঞাসা 
কব্লে তাকে জিহ্াস| কে।বে। তার দোকান থেকে যে পিঠে আনা হযেছে) তা তাঁর নিজের 
হাতের তৈরী কিনা? যদ সে এ পিঠে তাব নিজের তৈরী বলেস্বীকার কবে, তা হলে 
তাকে তখ.ন বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এসে।। কিন্তু সাবধান, যেন তাকে কোন-রকম 
যন্ত্র। দেওয়া ন। হয়।” 

তাহারা মন্ত্রীর আজ্ঞামত তখনই রক্ষকের সঙ্গে বেদৃকদ্দীনের দোকানে উপস্থিত হইয়া 


১৫৬ আরব্য উপস্াঁস 


সাম্‌নে যাহা দেখিতে পাইল তাহাই ভাঙিতে আরম্ভ করিল। বেদ্রুদ্দীন হঠাৎ এই ব্যাপার 
ঘেখিয়! আশ্চর্ধ্য হইয়া! কাতরম্বরে বলিলেন, “তোমরা কি-জন্তে আমার উপর এমন অত্যাচার 
কর্ছ? আমি তোমাদের কি করেছি ?+ তাহারা বলিল, “তুমিই কি রঙ্গকের কাছে 
পিঠে বেচেছিলে ?” তিনি বলিলেন। “ছা, আমিই তাকে পিঠে বেচেছি। কিন্তু কে 
আমার পিঠের নিন্দে করতে পারে? আমি গর্ব করে বল্তে পারি, কেউ আমার চেয়ে 
ভাল পিঠে করতে পারে ন1।” এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাহারা একে একে 
দোকানের সব জিনিষ ভাঙিয়! ফেলিল। 

ইহা! দেখিয়। সেখানে অনেক লোক জমিয়৷ গেল এবং বেদ্রুদ্দীনের প্রতি অন্তায় হইতেছে 
দেখিয়া তাহার দিকে দীড়াইল। কিন্ত কোতোয়ালের লোক আপিয়। ভিড় ভাঙিয়া! দিল, 
এবং বেদ্রুদ্গীনকে বাধিয়। লইয়া যাইতে ও রক্ষকের অনেক সাহায্য করিল। ইহার “রণ 
এই যে, আগেই সমস্ুদ্পীন নগরের কোতোরালের কাছে গিয়। নিজের কাজের স্থৃবিধা 
করিবার জন্ত মিশরের রাজার নাম করিয়া তাহার কাছে সাহাধ্য চাহিক্বাছিলেন। 

সমনুদ্দীন কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিয়। আসিবার একটু পরে 
ৰেুদসিনকে তাহার সাম্নে উপস্থিত করা হইল। বেদরুদ্দীন কাদিতে কাদিতে 
বলিলেন, “প্রভূ! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে ধরে 
আনা হল?” মন্ত্রী বলিলেন, “তুমি আমাকে যে পিঠে পাঠিয়েছিলে তা কি তোমার 
নিজের হাতের তৈরী?” বেদ্রুদ্দীন বলিলেন, “হা॥ আমি ত| তৈরী করেছি; কিন্ত 
তাতে আমার কি অপরাধ হল 1” সমন্গদ্দীন বলিলেন, “আমি তোমার গুণের উপযুক্ত 
শান্তি ঘেব। আমাকে এরকম পিঠে পাঠানোর জন্তে তোমার প্রাণদণ্ড হবে” বেদ্রুদ্দীন 
বলিলেন, “ভাল পিঠে কর রি এমন গুরুতর অপরাধের মধ্যে গণ্য হল?” তিনি বলিলেন, 
শা) এতে তোমার প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্ত দণ্ড হতে পারে ন। |” 

যখন তাহাদের এইরূপ বথাবার্ত। হইতেছিল, সেই সময়ে বেদ্রুদ্দীনের মা ও জী ছুজনে 
আড়ালে লুকাইয়। তাহাকে দেখিতেছিলেন। যদিও অনেকদিন হইল তাহাদের সঙ্গে 
বেদ্‌রুদ্দীনের দেখা হয় নাই তৰুও দেখিবামাত্র তাহারা বেদ্রুদ্দীনকে চিনিতে পারিলেন। 
বেদ্রুদ্দীনকে দেখিয়াই তাহারা আহলাদে মৃচ্ছিত হইলেন। ভ্ঞান লান্ডের পর তাহারা 
আনন্দে বেদ্রুদ্দীনের কাছে উপস্থিত হইতেন, কেবল মন্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
বলিয়া, তাহার! তখন সামনে না আসিয়া কোনোরকমে চুপ করিয়! রহিলেন। 

সমন্ুন্দীন সেই রাত্রেই সেখান হইতে চলিয়া! যাইবার ইচ্ছা করিয়া সকলকে যাত্রার 
উদ্দ্যোগ ক্রিবাব আদেশ দিলেন | তিনি বেদ্রুদ্দীনকে এক খাঁচায় বন্ধ করিয়া উটের 
পিঠে লইয়। খাইবার আজ্ঞা দিলেন । রাত্রিতে বাহির হইয়া তাহারা ক্রমাগত সমস্ত ধাত্রি 
ও তার পরদিন চলিপেন । বিকালে যেখানে তাহার] বিশাম কাঁরতে থামিলেন, সেখানে 
বেদ্রুদ্দীনকে খাবার দিবার জন্ত কেবল একবার খঁচ! হইতে বাহির করা হইয়াছিল। 
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এইরূপে কুড়ি দিন চলিয়। ভাহার! কায়রো-নগরের ক|ছে আদিলেন। সেখানে তাবু ফেলিয়া 
সমন্ুদ্দীন বেদ্র দ্দীনকে ডাকিয়া তাহার সামনে এক শৃল বানাইবার আদেশ দিলেন। 
বেদ্রুদ্দ'ন বলিলেন, “মহাশয়! আপনি শৃল নিয়ে কি করবেন?” মন্ত্রী বলিলেন, 
“তোমাকে ওর উপর চড়িয়ে পিঠেতে মরিচ না দেওর! অপরাধের জন্তে সমস্ত নগর ঘোরানে। 
হবে।” বেদ্রুদ্গীন বজিলেন, “পিঠেতে মরিচ দিইনি বলে কি আমার সমঘ্ত জিনিষ লুট 





(বদর দ্বীনকে এক খচীয় বন্ধ করিয়। উটের পিঠে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন 


করা হল আর "শষে আমাকে «ই-কবম বঠিন শাস্তি ভোগ কক্তে হবে? কি কুলগ্নেই 
আমি জম্মেছিলাম ! জন্মাবামাত্রেই কেন আমার মরণ হল না ।” 

তখন রাত্রি বেশী হওয়াতে সমন্থুদ্ষশন তাহাকে খাচার বন্ধ করিয়া নিজের বাড়ী লইয়া 
যাইবার জন্ত চাকরদের অনুমতি ছিলেন । পরে সকলে হাব্সির হইলে, সমন্ুদ্দীন লোক- 
জনদের বিবাহরাক্জির মত তাহার বাড়ী সাজাইতে আদেশ দিলেন। সব সাঁজানে হইলে; 
তিনি বেদ্রুদ্দীনের পাগড়ী, অন্থান্ত পোষাক এবং মোহরের থলি ঠিক জারগার রাখিয়া 
মেয়েকে আবার বাঁসরঘরে বেদ্রুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিতে আজ্ঞ! করিলেন। পরে 
যে-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘর্পের পাশের এক ঘরে বেদ্রুদ্দীনকে রাখিয়া দিয়া চাকরদের 


সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন । 


১৫৬ আরব্য উপন্তাঁস 


এত ছুঃখের সময়ে ও বেদ্রুন্দীনের এমন গাঢ় ঘুম হইয়াছিল যে, চাঁকরেরা তাকে এ 
ঘরে আনিবার সময় তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে ঘুম ভাঙিলে 
নিজেকে সেই ঘরে একলা! দেখিয়া! বিবাহের রাত্রির সমস্ত ব্যাপার তাহার মনে পড়িল। 
তারপর পাশের ঘরে গিয়া সেখানে নিজের আগেকার পোষাক দেখিয়া! তিনি 
আরও আশ্চর্য্য হইয়। নিঞ্জের চোখ যুছিয়া বলিলেন, “আমি ঘুমাচ্ছি না জেগে 
আছি ?” 

তাহার জী এতক্ষণ মজা দেখিতেছিলেন । এখন মশারির এককোণ তুলিয়া নিজের 
মাথা বাহির করিয়া কোমলম্বরে বলিলেন, পম্বামীন্‌! দরজার কাছে কি কব্ছেন? 
এখানে এসে আবার শয়ন করুন। 'আঁপনি অনেকক্ষণ হল ঘরের বাহিরে গিয়েছেন । আমি 
জেগে উঠে আপনাকে পাশে না দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলাম 1” এই কথা শুনি! 
তাহার মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। তিনি ঘরের ভিতর ঢুফিরা নিজের পাগড়ী, 
পোষাক ও যোহরের থপি তুলিযা সেগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, “আমি 
এই-সব আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই বুঝতে পাব্ছি ন11” তাহার জী ইহাতে আরও 
আনন্দিত হইয়া আবার বলিলেন, *ম্ামিন! আপনি কি-জন্তে দেরী করছেন ?” 
এই কথা শুনিয়া তিনি বিছানার কাছে গা বলিলেন, "আমি আপনাকে 
অনুনয় করছি, আপনি বলুন দেখি আমি কি বেশী দিন আপনার কাছে 
ছিলাম ?” তাহার জী বলিলেন, "মাঁপনার কথায় আমার অত্যন্ত আশ্চর্য লাগছে। 
আপনি কি এইমাত্র আমার পাঁশ থেকে উঠে গেলেন না?” বেদ্রুীন বলিলেন, “আমার 
মনে হচ্ছে যে, আমি আপনার সঙ্গে বিছানায় ছিলাম। কিস্ত আমার এও মনে হচ্ছেঃ যে, 
আমি দশ বংসর ডামাস্কসে ছিলাম । সেখানে এক মিঠাইওয়ালা আমাকে পোষ্যপুত্র 
নিয়েছিল। আযহার জিনিষ লুট করা হযেছে, আর আমি খাঁচার বন্ধ হয়ে উটের পিঠে 
চড়ে এখানে এসেছি। স্তরাং আমাদের ছুজজনের কথা৷ পরম্পর উপ্টে!। দয়া করে বলুন 
এখন আমি কি করি। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ কি কোন মায়ার কাজ, অথবা 
আমার এখান থেকে চলে যাঁওয়াটাই স্বপ্ন ?% এমন সময়ে রাত্রি ভোর হওব়াতে ন্মন্থুদ্দীন 
দরজার ঘা দিয়া ঘরে ঢুকিক। ভাইপোকে আঁদর কবির। আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস! 
(শমাকে আমি জেনেও যে কষ্ট দিয়েছি তাঁর জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো সৌভাগ্যের 
পরিচয় ন! দিয়ে তোমাকে এখানে আনাই আমার উদ্দেশ্ট ছিল।” তারপর কি করিল্বা 
দৈত্যের ছার! তাঁহাদের ছুই ভাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল, কি করিয়। তাহাকে নিজের 
ভাইয়ের ছেলে বলিয়! ঠিক করিয়াছিলেন, এবং কত যত্ব করিয়া তাহার খোজ করিয়াছিলেন 
এই-সকল বিষয় বেদ্রুদ্দীনকে জানাইয়া আবার বলিলেন, «বৎস! এখন নিজের 
লোকদের সঙ্গে থেকে নিজের _বর্তম্বুন এবং ভাবী স্থখের চিন্তা করে আগের দিনের হুঃখ 
সমস্ত ভুলে যাও। তুমি পোষাক পর, আমি এই অবসরে তোমার মাকে সব কথা বলে 


কুক্জেব কথা ১৫৭ 


আসি, আব যাকে ভুমি ভামস্কসে 'দাখ শিপ হাল মনে কবে ভালবেস্ছিলে, তামান 
সেই ছেলেকে ও নিযে আস ।” 

মা ও ছেলেকে দিব ৫ বদদীমেগ মপ্ন তত:% আনন্দ হউল। ্টাভীব মা ছেলেকে 
হাবাইয। বত ছ্ুঃএ পাইনাটি নত বত ক) 4 পন শ।টাইসু ছিলেন, সই দমন্ত কথা 
তাহাকে এলিলেন । আআ তাভপা দ ৩০।ব [তল বলে চডিযা বসিল। বেদন দ্বীন 
একদিকে মা ও 'অগ্তদিতুক 'ছলে এঠ গজনকে €|ইয়। আনন্দে অবীব হইয়া এঠিলেন। 
সমন্দ্দীন এমন সময়ে নিজেব সফলতাব বথা জানাইবার জগ্ স্্ল্তানেৰ কাছ গিধা- 
ছিলেন । পেখান হুইনত ফিবিযা ভিনি সমস্ত পশিবাবব সঙ্গে খাইতে বসিলেন । াহাব 
বাণ সকলেই সেদিন মানন্দোৎসব কবিষ' দিল কাতাংল। 


রে রর ও 


কুব্দের কথা 


সেবালে 57 দশে কাছে কাঁসগব শহরে এক দর্জী ছিল। তাহাব স্সী খুব ভাল 
“ম। হা বলিষ। শাহাঁকে খুব ভাল বাঁসিত। এবপধিন দজখ দোকানে বসিয়া কাজ 
বত 2৮» এমন মমষে “ক কুজো! তাহার বাছে আ।(সঘ। বীয়া তবলা বাজাইয়া গান কবিতে 
০11 ধজ। নাহাস *ন শনিক়া বেজায় খুপী। তাই স্ীকে একটু আমোদ দিবার জন্য 
হাঠানে 5) বল ।নআদেব বাড়ীতে লইয়া গে?। সধিণ দর্জীব গৃহিণী একট! বড 
চাঁচ প্র বশিশ্থা গখিয়াছিল। সেশ্বানীকে এক কুঙ্দোধ সঙ্গে আসিতে দেখিয়া তাহাদেব 
স।” থ।2ত ধিল। কুঁ্ধা দরজীব অন্গুবোধে মাছ পাইতে লা।গল। বিস্ক কপারদোষে 
তাহ" গলায় মাদুর বান। ফুটিয়া যাওযাতে ল্লক্ষণেব মধ্যেই “বচাবা মনিয়া শেল। ম্বামী- 
লী )জ নই বুঁতে কে * হইবার জন্য যথেত চেষ্টা বিল ' কিন্থু .স2৭ উপায়েই “স বাচিল 
না। এগ াাঞ্স্রি' “র্খটনায় দজ] ও তাহার মী ভয় পাহঘ' ভাবিতত লাগিল) এবং 
দেন ।া (চাস) শাঙ্তিব হত এটঠাইব।ব দন্ত মনে দনে চিন্তা কবিষা। এই উপার 
শিব বত - আহা." । দাঁউীব কাছেহ এবস্ষন ইহুদী চিকিৎসক থাকিত। বাত্রি অনেক 
হইণে 2৮17 2৬০৭ 3-11 গুতনেক গাড়ে কবিয়। এ চিকিৎসকের বাতীৰ সামনে 
পাস্থৃভ হইমু রজব | (পাত ঠশল। তাহাতে এক ঝি আহিযা দব্জজ খু দিয় 
বাঁথণ ভিলা কিল পাক্জী বালল। ঠমামহ। চিণিৎশ। কবাবাব জন্য একজন খুব পীডিত 
লোকতো নিল । ইহা বালয। ঝি হাতে কষেকটা টাকা দ্যা আবাব বলিল 
“তোমার প্রাহুকে এহ দিছে খবর দাও, আমবা তাব অপেক্ষার ঈীডিয়ে বইলাম।” 

ঝি টাব। দইয়খ প্রড়:ে এই খবর ধিবাব জন্য তাঁড়ীতাভি উপবে উঠিয়া গেল। এদিকে 
তাছাবা ছুজলে খুঁজাপ হত দেহ লইয়া! ধীনব ধারে সিডি দিয়া উপধে উঠিয়া! সকলের উপরের 


১৫৮ আরব্য উপন্তাস 


সি'ড়িতে তাহা রাখিয়া পলাইয়া গেল বি কবিরাজ্রকে সমস্ত খবর দিয়া তাহার হাতে 
টাকা গুলি দিল । তাহাতে কবিরাজ খুব খুসী হুইয়! মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ রোগীর 
চিকিৎসা করিলে অনেক লাভ হুইবে। কাজেই এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়। এই 
ভাবিয়া সে বিকে একটা আলো আনিতে বলিল। কিন্ত মহা আনন্দে অস্থির হইয়া আলো 





দজ্ণ দে]ক1নে বসিয়া কাজ কাদুতেছে এমন »ময়ে এক কুঁঞ্সো তাহার কাছে 
আসিয়া বায়া-তবল! বাঝাইয়া গান করিতে লাগিল 


আনিবার অপেকঙ্গায় থাকিতে না পারিস্বা, অন্ধকাঁরেই নীচে বাইবার যোগাড় করিল ) এবং 
ব্যস্তসমস্ত হইয়! ঘরের বাহিরে পা ফেলিবামাত্র সামনের সেই মড়াটার গায়ে প। লাগিয়া 
যাওয়াতে সেটা উপরের সিড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া! গেল। কবিরাজ 


কুজের কথা ১৫৯ 


নৃহ। ব্যস্ত হইর|। *শীন্র আলে। আন্‌, শীন্র আলে। আন্‌” বলির চীৎকার করির| ঝিকে 
ডাকিতে লাগিল। ঝি আলে! আনিলে পর বৈদ্য নীচে গিয়া দেখিন, একট। মড়। পড়িন়্া 
আছে। এই ভগ্বানক ব্যাপার দেখনা! ভয় পাইয়। ইদেবতার নাম ম্মণ করিতে করিতে হঃখ 
করিয়া বলিতে লাগিল, “হায়! আমি কি হতভাগ্য ! কেনই বা অন্ধকাঁবে নীচে যেতে ব্যস্ত 
হয়েছিল।ম ? যে বেচার। রোগ সারাবাত পন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি তাকেই লাথি- 
“মরে মেবে-ফেল্লাম। এখনি এই হত্)ার অপরাধে আমাকে শান্তি ভোগ করতে হবে।” 
চিকিৎসক এমনিভাবে নিজেকে মহা! বিপদগ্রস্ত মনে করিয়া অন্ত লোকে পাছে ক্তানিতে 
পাঁবে। এই ভয়ে আগে বাড়ীর দর! বন্ধ করিল। পরে মড়াট। তুলিয়। নিজের স্ত্রীর ঘরে লইয়া 
গেল। তাগার জী মৃতদেহ দেখিনা! ভন্ব পাইর। বলিতে লাগিণ “এ কি দর্বনাশ ! লোকটিকে 
মেবে ফেল্লেকি করে? কাঁল মকালেই যে আমাদের ফাঁসী হবে, তার আর সন্দেহ নাই” 
ইহুদী বলিল, “এখন আমার কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি নাই। তুমি বুদ্ধিমতী ) কি সভ্রুপায় 
(ছে, ঠিক কৰে বল, নইলে আমাদের প্রাণ নিষে টানাটানি পড়বে ।” চিকিৎসকের জী 
কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “ভদ্ব নাই, আমি এর এক ভাল উপায় স্থির করেছি। আমাদের 
বাঁড়ার সাঙ্গ লাগান এক মুসলমান ভাড়ারীর বাড়ী আছে। এস আমরা ছাদের উপর 
থেকে 5'। বাডার (ভিতর ফেলেধি। তা হলেই, আমরা উপস্থিত বিপদ থেকে নিস্তার 
পেতে পারি।” [চকিৎনক বলিল, "'বেশ পরামর্শ ঠিক করেছ।” তাহার পর বৈদ্য ও 
তাহ্থাব সী দুর্জনে মিলিয়া মতদেহটা লইয়া ছাঁদের উপরে গেল, এবং মড়ার কোমরে ছড়ি 
বাধিয়া যে পথে ধেশয়া বাহির হইত মেই পথ দিয়া সেটাকে আস্তে আস্তে ভাড়ারীর ঘরে 
নামাইনু। শিল। তাহাবা এত সাবধান হইয়। কাজ করিল যে, মড়ার পিঠটা ঘরের 
দয়ালের সঙ্গে লাগিয়া রহিল এবং তাহাতে ছেটাকে ঠিক জীবিত মানুষের মত দেখাইতে 
লাগিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, মড়াটা ঠিক দাড়াইয়া আছে, তখন দড়িট। উপরে 
তুলিঘা লইল এবং নিজেদের ঘরে ঢুকিয় নিশ্চিন্ত মনে ঘু্াইতে লাগি; 

মসলমান “সইদিন বিবাহ-উপলক্ষ্যে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ণে গিরাছিল। 
রাবি অনেক হইলে সে বাঁড়ী ফিরিয়। আলে। লইয়! সেই ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পাইল 
একটা দোঁক ঈাড়াইরা আছে। তাহাতে সে বেজায় আশ্চধ্য হইয়া বলিল, 'আমার এই 
ভাড়াবে মাখন ও নানারকম ঘি তেল থাকে । আমি মনে করতাম ইছরেই আমার সব 
খেয়ে যায, তা নয়। তুই ছাদ দিয়ে এসেচুরি করে নিয়ে যান, দাড়া আজ তোকে উচিত 
শান্তি দিচ্ছি ।? এই বলিয়া একট! মস্ত লাঠি লইয়া! চোর ভাবিয়া তাহাকে ভয়ানক জোরে 
মারিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে মড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্ত তবুও ভাড়ারীর 
মারের চোট আর থামে না। তাহার পর চোরকে একেবারে চুপ, করিয়া পড়ির। থাকিতে 
দেখিয়! মার পামাইয়। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল। €লাকটা মরিয়াছে। তখন 
তাহার রাগ কোথায় উড়িক়া গেল, তয়ে বেচারা অস্থির! সে ভয় পাইয়৷ বলিতে লাগিল, 


১৬০ আরব্য উপস্ঠাঁস 


“হায়! আম কি দুষ্ট, কি কবিলাম! সাঁমান্ত অপরাধের জন্তে একটা মানুষকে মেরেই 
ফেললাম । ওবে কুঁজে। ! তুই যদি আমার সর্ধন্থ চুরি করেও কোনমতে ধরা না পড়তিস, 
আমাব পক্ষে তা মঙ্গল ছিল। কারণ তা হলে, আমাকে আর এমন করে হায় হার করতে 
হত না।” এমনি করিয়া কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিবার পর, মনে মনে ফন্দি জাটিয়া 
মড়াটা কাধে করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং পথের ধারে এক দোকানে 
ঠেসাইয়! রাখিয়া, নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। 

ভোর হইবার কিছু আগে একজন ধনী খ্ীয়ান সাবারাত্রি মদ খাইয়। ও আমোদ 
প্রমোদ করিয়| ্লান করিতে যাইতেছিল। কোন মুসলমান তাহাকে অমন মাতাল দেখিলেই 
কয়েদ করিবে, এই ভয়ে সে ব্যস্তপমস্ত হুইর়া যাইতে যাইতে টললিয়! পড়িয়া যেমন এ দোকান 
ধরিয়া দাড়াইল, অমনি মড়াট। তাহার কাধে আসিয়া! পড়িল। তাহাতে খৃষ্টীযান মনে 
করিল একটা ডাকাত বুঝি তাহাকে আক্রমণ করিতে আপিয়াছে। তাই তৎক্ষণাঁ সেই 
মড়াটাঁকে মারিতে মাবতে «চার চোর+, বলিয়া! চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকাবের 
শব্দ শুনিয়। ততক্ষণাঁৎ সেই জারগায় চৌকীদার আসিয়! দেখিল, একজন খৃষ্টীযাঁন এক 
মুসলমানকে ধারিক্বা মারিতেছে। তাহাতে চৌকীদাব জিজ্ঞানা করিল, "এই মুসলমানকে 
মারবাঁর কারণ কি ?” খৃষ্টায়ান উত্তর দিল, এ লোকটা আমাকে খুন করবাৰ মতলবে 
আমার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়েছিল ।” “ভুমি ওকে যে রকম মেবেছ তাতে যথেষ্ট গ্রৃতি- 
ফল দেওয়। হয়েছে ।” এই কথা বলির। চচৌঁকীদার কুঁজোটাকে তুপিতে গিষ্বা খিল, লোকটা 
মরিয়া গিয়াছে । সে আর কথাটি না বলিয়া খবষ্টীরানের হাঁত বাধিয়া তাহাকে বিচাবকর্তার 
কাছে লইয়া গেল। তাঁহারপর বিচারপতি সমস্ত কথা শুনিয়া ৪ নিরপরান-কই খুনী 
ঠিক করিয়া রাজার কাছে গিষা সমস্ত কণা বপিলেন। রাজ। বলিলেন, “এই দণডেই এর 
উচিত দণ্ড বিধান কব। ষে“মুসজমানকে খুন কবে তার প্রাণদণ্ড হওয়াই উাচত।” 
বিচাণকর্তা রাজ।র আদেশ পাইয়া একটা ফাসিকাঠ তৈরী করাহযা শহরে “খাষণ! কবিয়া 
দিলেন যে, একক্সন মুসলমানকে খুন করার অপরাণে একজন খুষ্টীয়ানের প্রাণদণ্ড হইবে । 
এই ঘোষণ! শুনিক্লা শহরেন দা লোক ফাসি ধেখিতে মাপিয়া স্ুটিস। পবে খৃষ্টার়ানেল 
গলার দড়ি দ্ি। ফাসিকণঠে তুপিবার সম্ঘে। মুসলমান ভ"ডাবী ভিড়ের ভিতর হইতে 
দেইখানে উপস্থিত হইয়। বলিতে ল'খিল, «আমি এ কুঁঞ্জেটাকে গুন করেছি । আমাকেই 
ফাপি দ্িন। আমাবি হাতে একজন মুসলমান মাণ। পড়েছে । আনি আবার একজন 
নিরপরাণী খুষ্টায়ানের মৃত্যুব কাঁবণ হতে ইচ্ছা করি না।” 

বিচাঁরকর্তা ভশাড়ংবীর মুখে সন কণ। শুণিয়া বুঝি” প|াৰিলেন, যে, খুষ্টারানের কোনে! 
দোঁধ নাই, এবং তাহার বদলে ভাড়ারাকে ফাসি দিতে ৫ম করিলেন । ভাড়ারীব গলা 
দড়ি পরাইবার সময়ে ঈতদী চাকৎসক ফাসিকাঠে ৭ " আদিকা মহা বিনয় করিয়া লিল, 
"আমিই কুজোকে মেরে ফেলেছি। অতএব এাঁ* । পরাধের জন্ত এ নিরপরাধা 


কুকঝ্সের কথ! ১৬১ 


লৌকটিকে ফাঁসি দিবেন না। আমিই দণ্ড পাবার যোগ্য, আমাকেই দণ্ড দিন” এহ 
বলয়! সে কেমন করিয়। কুঁজোকে মাবিরা। তাহার মৃত দেহট। ভাড়ারীর ঘরে ফেলিয়। 
দিয়াঁছিল। একেবারে সমস্ত কথ বলিয়া গেল। তখন বিচারকর্ত। মুসলমানকে ছাড়িয়া 
(দয়া ইহুদীর প্রাণদণ্ডের ছকুম দিলেন। কিন্তু শেষকালে যখন বৈদ্যকেও ফীসি দিতে যার। 







সত 


না 


রখ ডে? 
এ কলি 


॥ 


চৌকদার কুঞ্জোটীকে ভুলিতে গিয়া দেখিল লৌকট। মরিয়া গিস্বাে 
তখন দর্জা আসিয়। বলিল, দধন্ৰীবতার ; আমাধ ্ন্ঠই বেচাঁরী কুঁজো। মবেছে। আপন 
আঁদত ধোঁবীকে থরতে না গিবে (তিনজন নির্দেব লোককে ধস দিতে যাচ্ছিলেন, 
সৌভাগ্যক্রমে তারা শিল্পুতি পেসসেছে ৮ এই বলিয়া কুঁজোর মৃত্যুর নবকথা ঠিক-ঠিক 
বর্ণনা কাঁরয়। বলিলঃ “এর হত্যার জন্যে «দি কোনো লৌককে দোষী হতে হয় তবে সে আমি। 
অতএব কবিরাঁজকে শাস্তি ন। দিয়ে আমারই প্রাণদও করুন|” দর্জী নিজের মুখে নিজের 


আবব্য উপন্যাস/৯ ২ 


১৬২ আরব্য উপন্ঠাস 


অপরাধ স্বীকার করিলে বিচারকর্তা বৈদ্যকে ছাড়িরা দিয়া দর্জীকেই ফাসি দিতে আর্দেশ 
করিলেন। যখন দর্জীর প্রাণদণ্ডের যোগাড় হইতেছে, সেই সমর রাজা সমস্ত খবর শুনিয়। 
তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে বিচারকর্তীর কাছে এই-কথা বলিয়। পাঠাইলেন, “সমস্ত থুনীদের 
প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিচারকর্তা শীত রাজসভায় উপস্থিত 
হুইবেন।* দূত তাড়াতাড়ি বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া রাঁজার আদেশ প্রচার করিবামাত্র 
বিচারক আর দেরি ন! করিয়া! দক্জীর বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন, এবং দর্জী, ইহুদী 
চিকিৎসক, মুপলমান ভাড়ারী ও খৃষ্টীয়ান এই চারিজন লোককে সঙ্গে করিয়া এবং 
কুঁজোর মৃতশরীরটা এক মুটের পিঠে চড়াইয়া রাজসভার় হাজির হইলেন। রাজা! বিচারকের 
মুখে সমস্ত কথ৷ শুনিয়া অত্যস্ত আশ্চর্ধ্য হটস্বা গেলেন, এবং রাজসভার উপন্তাপ-লেখক- 
দিগকে এই ঘটনা লিখিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন । পরে সভার সব লোকদের জিক্ছাসা 
করিলেন, “তোমরা কখন এমন অদ্ভুত গল্প শুনেছ কি?” তাহাদের মধ্যে একজন বাচাল 
নাপিত ছিল। পে বলিয়৷ উঠিল, “আজ্ঞে) শুনেছি বইকি -হারাজ) হয় কি নয় শুনে 
বিচার করুন |” 


নরস্থন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার কথ 


নাপিত বলিল, “মহারাজ ! বাক্বাক্‌ নামে আমার তৃতীয় সন্োদর জন্মান্ধ ছিলেন। বড় 
গরীব বলিয়। ঘারে-দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেন । কিন্তু তাহার এই 
নিরম ছিল ভিক্ষা করিতে গিয়া কোনো কথা না বলিয়া গৃহন্থের দরজায় ঘা দিতেন | দর্জ। 
খুলিবার আগে ঘরের ভিতর হইতে কেহ কোনে। কথ! জিজাঁনা করিলে কখনই তাহার উত্তর 
দিতেন না। এক দিন আমার ভাই এক গৃহস্থের দরজায় উপস্থিত হুইয়! দরজার ঘা দিতে 
লাগিলেন। তাহাতে “কে দরছার ঘা দিচ্ছে? এই-কথা বলিয়া গৃহস্থ বাড়ীর ভিতর 
হইতে জিজ্ঞাস। করিলেও তিনি কোনো! উত্তর ন। দিয়া অনবরত দরছ্গা ঠেলিতে লাগিলেন। 
গৃহস্থ বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াঁও উত্তর ন' পাইয়া! বিরক্ত হুইয়া উঠিল, এবং উপর হইতে 
নীচে আসিয়া দরজ! খুলিয়া দিয়া আমার ভাইকে দিিজ্ঞাপা করিল, “তুমি কে, কি চাও?” 
বাকৃবাক্‌ বলিলেন, “আমি জন্মান্ধ। কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাই।” গৃহস্থ বলিল, প্তুমি আমার হাত 
ধরে ভিতরে এস।” ভাই কিছু পাইবার আশায় তাহার হাত ধাঁরয়া চলিলেন। কিন্ত 
গৃহস্থ তাহাকে সঙ্গে করিয়! উপরে উঠিয়া আবার জিজ্ঞালা করিল, “তুমি কি চাও?” ভ্রাতা 
বলিলেন, “আপনাকে আগেই বলেছি আমি কিঞ্িৎ ভিক্ষা চাই।” গৃহস্থ বলিল, “হে অগ্ধ | 
আমি তোমাকে আর কি দিব, জগদীশ্বরের নিকট প্রীর্থন। করি তোমার দিব্য চক্ষু হোক 1” 
ভ্রাতা বলিলেন) “আমাকে দরজায়ই এই-কথ| বলে বিদাণ করে দেওযা! উচিত ছিল, উপরে 
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এনে কেন অকারণ কষ্ট দিলেন ?” গৃহস্বামী মহা! চটিয়া বলিল, “তুই এখান থেকে দুর হয়ে 
যা।” অন্ধ বলিলেন, “আমাকে নীচে নামিয়ে না দিলে আমি যেতে পার্ব ন1।” গৃহস্থ 
বলিল, «সিড়ি দিয়ে আপনি নীচে -নমে চলে 11” ভ্রাতা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সিড়ি 
দিয়া নামিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার পা পিছলাইয়া গেল। তাহাতে 
তিনি সিড়ি দিবা গড়াইতে-গড়াইতে নীচে পড়িয়৷ গি্া মাথার ও পিঠে অত্যন্ত আঘাত 
পাইলেন। হৃষ্ট গৃহস্থ তাই দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর ভ্রাতা বাড়ীর-বাহিরে 
আসিয়! গৃহস্থকে অভিসম্পাত করিতে-করিতে আর ছুইজন অন্ধ সহচরের সহিত চলিয়া 
গেলেন । 


ভ্রাতা ভিক্ষার আশায় যাহার বাড়ীতে গিয়াছিশেন, সে একজন ডাকাত। নে অতি 
শীপ্ নীচে আসির! অগ্ধদিগের পিছন-পিছন যাইতে লাগিল। কিছুদূর যাইবার পর অন্ধেরা 
একটা বাড়ীতে ঢুকিত্া দূরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে ইতিমধ্যে ডাকাতটাও 
অগ্ধদের জানিতে না দিয়! এ বাড়ীতে ঢুকিরা পড়িল। পরে অন্ধের] এক জারগায় জুটিয়া 
নিজেদের সঞ্চিত ধনের বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে লাগিল। বাক্বাক্‌ বলিলেন, “শোন 
ভাই! আমর! তিনজনে যে রোজগার করেছি তা আম অতি যত্বে রেখে দিয়েছি। 
এখন সবস্দ্ধ আমাদের দশহাজার টাকা হয়েছে । এ দশহাজার টাকা দশটা তোড়াতে 
রেখেছি। তোমাদের না জানিয়ে আমি একটি টাকাতেও হাত দিই না” এই বলিয়। 
কতকগুলো জঞ্জালের ভিতর হইতে একে-একে দশটা তোড়া বাহির করিয়া আনিয়! 
সঙ্গী অন্ধদের বলিলেনঃ «তোমরা হাত দিয়ে তোড়া তুলে দেখলেই বুঝতে পাব্বে, প্রত্যেক 
তোড়াতে ঠিক হাজার টাকা আছে কি না। তাতে যদিবিশ্বাপ না হয়, তবে এক-একটি 
করে সমস্ত টাকা গুণে দেখ।” আর ছুই অন্ধ বলিল, «আর গুণে দেখবার দরকার নেই। 
আমর! তোমাকে অবিশ্বাস করি না।” পরে একটা তোঁড়। খুলিয়া এ তিনজনের প্রত্যেকে 
দশ-দশ টাঁকা বাহির করিয়া লইল। তাহার পরে তোঁড়াগুলি যথাস্থা(ন রাখিয়া একজন 
অন্ধ বলিল, “ক কোনে! খাবার কিন্বার দরকার নেই। আমি ভিক্ষা করে যে খাবার 
এনেছি, তাতে তিনজনেরই যথেষ্ট হবে।” এই-কথা বলিয়া! ঝুলি হইতে রুটি, পনির এবং 
ফলমূল বাহির করিয়! তিনজনেই খাইতে আরম্ভ করিল। দস্থ্য লোভ সাম্লাইতে না 
পাঁরিয়। তাহার ভিতর হইতে ভাল-ভাল খাবার তুলিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু খাইবার 
সময়ে তাহার মুখের শব্ধ শুনিতে পাইয়া আমার ভাই চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ওহে 
ভাই ! সর্বনাশ হয়েছে, আমাদের মধ্যে নুতন একট। লোক এসেছে ।” এই-কথা বলিয়া 
হাত বাড়াইয়। দস্থাকে ধরিয়া «চোর, চোর” বলিয়া তাহাকে মারিতে লাগিলেন। অন্ত ছুই 
অন্ধ আমার ভাইকে সাহায্য করিল। দস্ত্যও প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য 
(চোর, চোরঃ, বলিয়া চীৎকার কর্পিতে লাগল। প্রতিবাসীরা এই গোলযোগ শুনিয়৷ 
দরজ! ভাঙিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়৷ দিয়া ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা 
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করাতে আমার ভাই বলিলেন, “ভদ্রলোকগণ ! যাকে আমি ধরে আছি সে একটা চোর? 
আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে ঢুকে আমাদের জমানে টাক! চুরি করবার মতলব করেছে ।'” চোর 
প্রতিবাসীদের দেখিবামাত্র ছল করিয়া চোখ বুঁজিয়! অন্ধ সাজিয়। বলিল) “ভাই প্রতিবাসীরা ! 
এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী । আমি শপথ করে বলছি, আমি এদের একজন সঙ্গী। এরা আমাকে 
আমার প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত কর্বার জন্ত এইরকম কথা বলছে । মহাশয়গণ ! আপনারাই 
এর বিচার করুন।” প্রাতিবাঁসীর! অন্কদিগের ঝগড়া মিটাইতে অঙ্ম্মত হইয়া তাহাদিগের 
চশরিজনকে ই বিচারপতির কাছে লইয়! গেল। 

তাহারা সকলেই বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, দস্থ্য অস্ষের মত চোঁথ বুজিয়। বলিতে 
লাগিল, “হে ধর্শীবতার ! মহারাজ আপনাকে বিচারকের পদে অভিষিক্ত করেছেন। 
আমর। চারজনেই সমান ধোষী। আমরা পরস্পরের কাছে সত্য করেছি) আমাদের দোষের 
কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কব্ব না। তবে পীড়ন করলে অগত্যা হ্বীকার করতে 
হবে|” এই-কথ শুনিয়া! বিচারপতি তাহাকে মারিতে হুকুম দিলেন | দস্থ্য বিশ ত্রিশবার 
বেতের ঘ। সহ করিয়া, আর সহ করিতে পারে না «ই-রকম ভঙ্গী দেখাইয়া ক্রমে চোখ 
খুলিয়া! বলিল, ণধর্মাবতার, দোহাই, আর মার সহা করিতে পারি না। অনুগ্রহ করে আর 
মারতে বারণ করুন|” বিচারক এ অন্কে চোখ খুলিতে দেখিয়। বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, 
“তবে রেপাজ! এআশ্চধ্য ব্াপাকের কারণ কি? দম্থ্য বলিল, “হে ধর্্মাবতার ! 
যদি আমার অপরাধ ক্বমা কর্তে স্বীকার করেন, তা হলে আমি আপনার সাক্ষাতে সমস্ত 
কথা প্রকাশ করে বলি।” বিচারক দস্থ্যকে ক্ষমা করিবেন স্বাকার করিলে পত্র, দস্থ্য বলিল; 
“মহাশয়! আদলে আমর! কেহই অন্ধ নই, কেবল ছল কবে অন্ধের মত শহরে শহরে 
ঘুরে বেড়াই । এরকম করবার কারণ এই যে, আমরা অনায়াসে ভদ্রলোক ও তদ্রমছিলাদের 
বাড়ীতে গিয়ে সহজেই তাদের যথাসর্কন্ব চুরি করতে পাব্ব। «ই উপায়ে আমর! দশহাজার 
টাকা সংগ্রহ করেছি। আজ আমি এই সঙ্গীদের কাছে আমার অংশের ২৫০৭ টাকা 
চেয়েছিলাম । তাঁতে এরা আমার প্রাপ্য অংশ দিতে স্বীকার করল না, এবং পাছে এইসমস্ত 
অন্তায় কাজের কথা প্রকাশ করি, এই ভয়ে এর! তিনজনে হ্ুটে আমাকে মেরে আমাব 
হাড় গুড়ে করেছে। প্রতিবাসীরা সমস্তই দেখেছে । এখন যাতে আমি নিজ্বের প্রাপ্য 
অংশ পাই, আপনি তাঁর কোনে! উপায় করে দ্িন। আর এর! তিনজনে বাস্তবিক অন্ধক 
ন1 এদের মাকতে অনুমতি করলেই তা৷ জান্তে পারবেন ।৮ 

আমার ভাই এবং তাহার ছুই সঙ্গী অনেক অস্থনয় বিনয় করিয়া বিচারককে বুঝাইলেন। 
কিন্ত তিনি তাহ!দের কথায় কানও ন। দিয়। চ্ই জুয়াচে!র দঙ্গ্যর মিথ্যাকথায় ভু'লয়া গিয়া 
তাহাদের গুত্যেককে দুই শত বেত্রাথাত বরিতে আজ্ঞা দিলেন। মারিবার সময় দস্থ্য 
তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, “ওরে নির্কোধের! ! এখনও চোখ খোল বল্ছি। কেন 
[নিরর্থক এত মার »হা কর্ছিস্?” পরে (বিচারপতিকে সঙ্ধোধন করিয়া বকিল, “মহাশয় ! 
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এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে কোনোমতেই চে।খ খুল্ব ন।। অতএব এদের আর মেরে কোনে। 
ফল হবে না। আমার সঙ্গে কোনও লোককে পাঠিয়ে দিন, আমি গুপ্তস্থান থেকে দশ 
হাজার টাক! এনে আপনার কখছে উপস্থিত কবছি।” এই-কথা শুনিয়া বিচারপতি 
তাহার সঙ্গে একজন চাকর পাঁঠাইয়! দিলেন । দণ্গা, চাকরের সঙ্গে অঙ্ধদের বাড়ী গিয়া, 
সেখান হইতে দশ হাজার টাকা আনিয়! উপস্থিত করিল। বিচারক দন্্যুকে ২৫০ টাকা! 
দিষা বাকি টাকা আপনি লইলেন, এবং আমার ভাইকে ও তান্কার দুই সঙ্গীকে নির্বাসিত 
করিয়া দিলেন । আমি ভ্রাতার এই বিপদেব কথ। শুনিয়া তাঁহাকে (দেখিতে গেলাম, এবং 
লুকাইর়া তাহাকে শহবে আনিয়। রাখিলাম। 


সম পর 


নরম্ুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা 


মহারাজ ! আমার চণর্থ সহোদরের নাম আলকোৌজ, 'াহান এক চক্ষু অন্ধ। কি 
করিয়া ষ্টাহাব ৯ চোখ নষ্ট ভয়, তাহ। পবে বলিব। আলকৌজ একজন মাংস ওয়াল! 
ছিলেন] অনেক স্প্স।স্ত “শাকের সঙ্গে ঠাহাব মালাপ ছিল। 'একদিন শাহাব দোকানে 
শাদা শাদা দাড়ী লইয়। এক বুদ আফয়। তিন সের ভাল মাংস |কনিত্। ঠাঁহাকে করেকটা 
চকচচুক টাকা দিয়া! চলিযা গ্শে। তিনি কয়েকটি ভাল টাক। পাহয়া খুপী হইয! তাহা 
সিন্লুকে আদা করিয়। দাশিষা দিছেন । এনুদ্ধ গমাগত পাচ মান “বাক্স মাংস লইয়া 
(সইরকম টাকা দিতে থাগিল। শাঙা৭ সহ সমস্ত টাকা সেইবুকম আলাদা করিধা 
দাঁখিতে আরস্ত করিলেন । পাচ মণ পরে, আলকৌজ বধতণ গুলি ভেড়া লিনির়! তাহার 
দাম দিবার জন্য বৃদ্ধের দে ওরা টাকাব (সন্দমক খুলিযা দেখিলেন টাকা নীঠ, কেবল কতক- 
গুলে! টাকার আকাবের পাতা পাঁড়না আছে । তাহাতে ঠিনশি বুক ৩ 1ডাইয| কাদিতে 
পাঁগিলেন, এবং হাশির। বলিলেন, “সে পুড়ে ভগ প্রভাবক যর্দি আবাদ আমাব কাছে 
আসে, তা হলে তাঁর উচিত প্রতিফণ (দবে। |” এই-কথা খল্বানাত্র (দিতে পাইলেন, 
(সই বৃদ্ধ আসিতেছে । দুব হইতে বৃদ্ধকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গিষ! তার হাত ধরিয়। “তুই 
আম|কে প্রতারণ। কনেছিস্”, এই-কথ! বলিয়া উচ্চন্বরে চীৎকার করিতে আবন্ত করিলেন । 
ষ্টান্ছ(র চীৎকারে অনেক লোঁক জড়ে| হইয়া গপ। তিনি তাহাদের সব-কথা জানাইলেন। 
বুদ্ধ বলিল; “আমার হাত ছেড়ে দাও, আমাকে অসন্বম কবো না। আমার অপমান করলে, 
আম তোমার অপমান কর্তে ক্রুটি কব্ব না।” আলকৌজ বলিলেন, "তুই আমার কি 
কর্বি? আম তোর ত কিছুই করিনি ।” তখন বৃদ্ধ রাগিরা উঠিয়া পথিকদের বলিল, 
“হে ভদ্র মহাশয়গণ ! এই লোকট। ভেড়ার মাংস বলে নরমাংস বেচে । যদি আমার 
কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে আমার সঙ্গে এর দোকানে আন্মন; সেখানে দেখিয়ে দেবো, 


১৬৬ আরব্য উপস্াঁস 


একট! মানুষ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে ।” আলকৌজ একটু আগে একটা ভেড়া কাটিয়া 
চাঁমড়া ছাঁড়াইনা। বেচিধার জন্য দোকানে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন। পথিকের! বৃদ্ধের কথায় 
সন্দেহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলকৌজের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সত্যই একটা 
মাথাকাটা মানুষ ঝুলিতেছে। এ বৃদ্ধ যাছুবিদ্যা জানিত। যাছবিদ্যার জোরে সে দর্শকদের 
এরকম দৃষ্টিত্রম জন্মাইয়াছিল। মান্থষের শরীর দেখিয়। একজন পথিক রাগিরা আমার 
তাঁইএর কাণে এক ঘুসি মারিল, এবং বৃদ্ধ ও এমন এক চড় মারিল যে, তাহাতে আমার 
ভাইয়ের একটি চোখ বাহির হইয়া পড়িল। অন্তান্ত লোকেরাও চড় চাপড় লাথি কিল 
মারিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সকলে সেই মড়াটা সঙ্গে করিয়া তাহাকে বিচারালয়ে 
লইয়া গেল। ভ্রাতা বৃদ্ধের প্রতারণার বিষয় বলিলেন, কিন্ত বিচারপতি তাহার কথার কান 
ন! দিয় পথিকদের কথা-মত তাহাকেই প্রবঞ্চক ঠিক করিলেন এবং তাহার যথাসর্বস্ব 
কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পাচশত বেত লাগাইয়া! দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। 

অ'লকৌজ এইনকম অকারণ দণতোগ করার পর কোনো লুকানো জায়গায় রহলেন 
এবং ঘাগুলি ওধধ দিয়া আরোগ্য হইলে, অন্য এক অপরিচিত শহরে গিয়।৷ লুকাইয়া' বাস 
করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া শহরের শেষ সীমায় দেখিলেন, 
একদল ঘোঁড়সওয়ার তাহার দিকে ঘোড়া ছুটাইক্কা আসিতেছে । তাহারা তাহাকেই ধরিতে 
আদিতেছে, এই মনে করিক়া তিনি কাছেই একটা প্রকাণ্ড অষ্টালিকার ভিতরে ঢুকিযা 
দরজা বন্ধ করিয়। দিলেন । কিন্তু উঠানে যাইবামাত্র বাড়ীর ছইজন চাকর তাহার ঘাড় 
ধরিয়া বলিল, পপরমেশ্বরের কি অপার মহিমা, তুই নিজে এসে আমাদের ধরা দিলি; ভালই 
হয়েছে । তোর জালায় আমরা গত তিন রাত্রি ঘুমতে পারিনি।” আলকৌজ এই-কথা 
শুনিয়। আশ্চর্য্য হইয়া, বলিলেন) "ভাই ! তোমাদের মতলব বুঝতে পাব্ছি না। বোধ হয়, 
তোমর! ভুল করে আমাকে অন্ত এক ব্যক্তি ভাবছ।” ত্ৃত্যেরা বলিল, পতুই আর তোর 
সঙ্গীরা আমাদের প্রভুর সর্বস্ব চুরি করে তাকে ভিখারী করে ছেড়েছিস। তাতেও খুসী 
না হয়ে আবার তীর প্রাণবধ কব্তে ইচ্ছা করেছিলি। তুই গত রাত্রে যে অক্প দিয়ে 
আমাদের মাবতে এসেছিলি সেই অস্থটা নিশ্চয়ই তোর কাপড়ে লুকানে। আছে।” এই-কথা 
বলিয়া তাহার কাপড় খু জিতে খুঁজিতে একখান ছুরি দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “ওরে 
বেটা, ।তবে নাকি তুই সাধু পুরুষ? পরে তাহাকে মারিতে মারিতে তার পিঠে বেতের 
চিহ্ন দেখিয়। তাহাকে তিরস্কার করিয়। বলিল, "তুই নিশ্চয় চোর, আগে আর-একবার চুরির 
শান্তি পেয়েছিস্‌।” 

পরে'ভৃত্যের! তাহাকে কাঁজির কাছে লইয়া গেলে, কাজি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, 
“ওরে পাপিষ্ঠ! তুই এদের বাড়ীতে গিয়ে অন্ত দিয়ে এদের মার্তে চেষ্ট! করেছিলি। 
তোর এ সামান্য দাহস নয়।” ভ্রাতা ঝণিলেন, প্মহাশয় | আমি কোনো-মতে অপরাধী 
নই, তবে পৃথিবীতে আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।* তাহাতে একজন 


নরনন্দরের পঞ্চম ভাতার কথ। ১৬৭ 


সত্য বলিল, “যে পরের বাড়ীতে ঢুকে মানুষ খুন কব্তে যায়, তার কোনে। রুথা কি বিশাণ 
করা যেতে পারে ? যর্দি আমাদের কথার বিশ্ব! ন। করেন) তবে এর পিঠ খুলে দেখুন ।” 
কাঞ্জি তাহার পিঠে বেতমারার “চিহ্ন দেখিয়। অন্ত পরমা নিপ্রয়োঞজজন মনে করিলেন, এবং 
তখনই একশত বেত্রাধাতের আদেশ দিয়া তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়। দিতে 
বলিলেন। আমি কতকগুলি লোকের মুখে তাহার এই শেষ ছুরবস্থার কথ। শুনিয়। লুকাইির়। 
ত্রাহাকে বাড়ীতে আনিয়া সুস্থ করিলাম! 

মহারাজ ! এখন আমি আর ছুই ভাইএর বিবরব একে একে বলিতেছি শুন । 





নরমুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথ৷ 


মহারাজ! আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আলনসক্কর। বাব! বাচিয়। থাকতে তিন বেজায় 
কুঁড়ে অলস £ইলন, এমন কি নিজের খাওয়া পরা চালাইবার অন্যও কোনে! কার্ধ করিতেন 
না। তিনি বোজ সগ্যায় ভিক্ষা করিয়া যাহ। কিছু পাইতেন, পরদিন তাহা খাইয়া! জীবন 
ধারণ করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর, আমরা তাহার সম্পান্ত সাতশত টাকা পাইর৷ 
সমান অংশে ভাগ কনিম্া লইলাম। তাহাতে প্রত্যেকে এক-এক শত টাকা পাইলাম । 
আলনস্কর জন্মাব্ধ কখন এক শত টাকা দেখেন নাই, স্থতরাং অত টাকা লই কি 
করিবেন, প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে কাঁচের জিনিষেব ব্যবসায় 
কবিবার ইচ্ছা করিয়া এক মহাজনের কাছে গ্রাস, বোতল প্রস্ভৃতি নানাবকম কাঁচেব জিনিৰ 
কিনিয়া আনিলেন। পরে একখানি ছোট দোকান খুলিয়া! সমস্ত জিনিন একট। ঝুড়িতে 
করিয় সাম্নে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া খরিদদারদের মাশীয় বসি” বহিলেন, এবং মনে- 
মনে-মনে কল্পন। করিয়। বলিতে লাগিলেন, "এই সমস্ত গ্রিনিষ বেচে নিশ্চর ৪"শ টাক। পাব। 
তাতে আবার এইরকম জিনিষপত্র কিন্ব। এমনি করে পাঁচ সাতবার কেনাবেচা কবূলে 
দশ হ1জার টাকার মালিক হতে পাব্ব। ত। হলে, বহুমূল্য মণিুস্তাব দোকান কণ্ব। 
এইরুকমে ক্রমশঃ এক লক্ষ টাকা হবে। লক্ষপতি হয়ে মন্ত্রীর কাছে তার মেয়েকে বিবাহ 
কব্বার প্রস্তাব কব্ব। তাতে মন্ত্রী অবশ্ই খুলী হয়ে আমাকে কন্তা সম্প্রদান কব্বেন। 
তার পরে একটা বড় বাড়ী তৈরী করিয়ে সেট। বহুমূল্য আসবাব দিয়ে সাক্জাব। ' মন্ত্রীও তার 
কন্ঠাকে মন্থামূল্য অনেক গ্রিনিষ যৌতুক দেবেন। আ।ম মন্ত্রীর মেয়ের স্বানী হয়ে তাকে 
খুব অবজ্ঞা কব্ব। তাতে সে অনেক বিনয় করে আমার সাথ্যপাধনা কব্তে থাকবে । 
কিন্ত কিছুতেই তাঁর বণীভূত হব না। খরং তাকে অবভ্ঞ। করে এক লাখি মারব।” আপনস্কর 
মনে মনে এইরূপ চিস্ত! করিতে করিতে তাহাতে এতই ডুবিয়া! গিয়াছিলেন যে, তাহার মনে 


১৬৮ আরব্য উপন্তাঁস 


হুইল, মন্ত্রীকন্ত। বাস্তবিকই তাহার সাম্নে বসির আছে এবং তাহ!কে তিনি লাখি 
মারিতেছেন। তিনি মনে মনে যাহ! ভাবিয়াছিলেন। কাজে তাহাই করিয়া বসিলেন। 
তাহাতে তাহার সামনের কাচের ক্িনিষগুলিতে লাথি লাগায় সমস্ত জিনিষ রাস্তার পড়িয়া 
ভাঙিয়। চুরিয়া গেল। একজন দজী এ দোকানের কাছে বসিয়! তাঁহার কাল্পনিক কথাগুলি 





মন্ত্রী অবপ্তই খুসি হরে আনাঁকে কন্। সম্প্রদান করখেন 


শুনিতেছল। কাচের জিনিষ পথে গিয়া পড়িল দেখিরা, সে হাসিতে হাসিতে বলিতে 
লাগিল, "আহা | তুমি কি জন্তে স্ত্রীকে লাথি মারলে? তার ত কোনো অপরাধ নেই। 
মন্ত্রীর কন্ত। কেমন সুন্দরী ! আহা! তার উপর কি তোগার একটু দয়। হল না? তুমি 
কি নিষ্ঠর! আমি যদি মন্ত্রী হতাম ত| হলে তোমাকে একশত কোড়া মারতাম” এই 


নরস্ন্দরের পঞ্চম ভ্রাতা কথা ১৬৪ 


ঘটনার পর ভ্রাতার চৈতন্য হইল, তিনি দেখিলেন তাহার দর্বনাশ ঘটিক়াছে, ঘঃখে অধীর 
হইয়। তিনি বুক চাপড়াইয়া! কাদিতে লাগিলেন । 
এই দেখিয়! দোকানের সাম্ণে খুব লোকেব ভিড় জমিয়া গেল। সেই সনয়ে একজন 
বড়ঘরের মেয়ে চমৎকার সাজপোষাক করিয়া ঘোড়া চড়িন্ব। এখান দিয়া যাইতেছিলেন । 
আলনস্করের কান। শুনিয়! দর! হওয়াতে জিজ্ঞাস। করিলেন, “এ লোকটি কে? এর কি 
হয়েছে? পথিকেরা বলিল, “এ লোকটি বড় গবীব। কতকগুলি কাঁচের বাপন কিনে 
দোকানে সাক্ষিয়ে রেখেছিল। হঠাং পড়ে গিরে সমস্ত বাদন ভেঙে গিয়েছে |” এই-কথ। 
শুনির। এ রমণী সঙ্গের চাকরকে ইসার! করিলেন। তাহাতে নে একশত টাঁক। আনার 
ভাইকে দান করিল। আলনস্কর মহা কৃতক্ছ হইয়। মহিলাকে বগ্ঠবাদ দিলেন। তাহা পর 
(দাকান বন্ধ করিয়া ঘরে আপিলেন। আলনক্কর বাড়ী ফিরিরা অ।সিক্বা নানারকম চিন্ত। 
করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাড়ীর ভিতবে ঢুকিরা স্টাহাকে বলিল, 
“তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থণ। আছে । নমাজেব সময় হরেছে। মতএণ আমাকে 
কিঞ্চিং জল দাও। আমি হাত পা ধুকে এইখানেই নমাঞ্জ কনি |” 
আলনস্কর তাহ।কে বাড়ীর ভিতরে অভ্যর্থন। করিয়া আনিন! জল দিলেন । বুগ্ধা হাতপ। 
ধুইর। শমাছ কাণতে আ1গিল। ভ্রাতা বে কয়েকটি টাঁঞ| পাহয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে-সঙ্গেই 
থাকে এই ইচ্ছান্স গেজেতে রাঁখিলেন। বুড়ী নমাজ করিতে করিতে তাঠ। দেখিতে পাইল। 
নমাজ শেষ হইলে বুড়ী কৃতজ্ঞতা একাশ করাতে ভ্রাতা তাহার গরীবের মত পোষাক দে।খয়। 
সদয় হইয়া তাহাকে একটি টাক দিতে গেলেন । তাহাতে বৃদ্ধা অবজ্ঞা করিয়া বলিল, “"তুমি 
কি আমাকে নিতান্ত ছুঃখিনী মনে করেছ ? আমি থে যনিবের কাছে থাকিঃ তিনি যেমন 
রূপবতী, তেমনি ধনবতী। তার কাছে থাকাতে আমার দরকারী কোনো জিনিষেরই অন্ভাব 
নেই।” আলনম্কর বলিলেন, “তুমি সেই মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পার ?” 
বুড়া বলিল, “এ আর কি বিচিত্র বথা) তিনি তোমাকে পেলে, মার বিশেষ সমাদর 
করবেন এবং হয়ত তোমাকে বিধাহ করে গার দর্কন্ব তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার 
বশীভূত হয়ে থ/ব্ধেল। ধদি এবম ঠোৌঁভ)গাশালী হতে ইচ্ছ। থাকে, তবে আমার সঙ্গে 
এস।* আমার ভ)ই বড় কথায় শ1হলাদে আাটক্ানা হইয়া টকা বঘটা কোমরে বাধিকা 
ইয়া তাহার পিছন পিন যাইতে লাগিলেন। কিছুদুর গিয়। বুড়ী একটা বাড়ীতে টুকিয়" 
তাহাকে বৈঠবখানায় বঙ়্াইল। তিনি ঘরের সাজআ্ও1 দোঁধিয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, তাঁহার ভাঁধী সী নিশ্চয় এবজন বড়দরের লোক | অল্পঙ্গণ পবে আলনঞব 
দ্রেখিলেন, মণি-মুত্তায় গা সাজাইয়া৷ একটি তঝ্ণী রমণা আছ্ততেছে। তিনি তাহাকে 
দেখিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্ঠ দাঁড়াইলেন | যুবতী একটু হাপিহ! তাহাব হাত ধরিয়' বসাইর। 
নিজে তাহার পাশে বসির বলিল, “তোমাকে দেখে আমি অতান্ত আনন্দিত হয়েছি । অত এব 
তুমি আমান বিবাহ কর। ইহা! বলিয়। তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়। অন্ত এক খরে লইয় 


১৭৩ আরব্য উপন্াস 


গেল, এবং সেখানে ভাল করিয়া! খাওয়াইয়। তাহার পর তাহাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কারর্তে 
অন্থয়োধ করিয়া “এখনি আসছি” বলিয়! চলিয়া! গেল। 

আলনগ্কর মেয়েটির ফিরিবার আশায় বসির! রছিলেন। কিন্তু সেই তরুণীর বদলে লক্বা- 
চওড়া কালো-মতন একটা লোক খঙ্জা হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হুইল। সে তাঁহার 
কাপড় কাড়িয়! লইল, টাকাগুলি কাড়িয়া' লইল ও তীস্াকে অন্লাঘাত করিল। ভ্রাত 
খঙ্োর আঘাতে অচেতন হইয়! পড়িলেন । 

আলনস্কর মরিয়া গিয়াছেন কি না জানিবার জন্ত সেই লোকট! তাহার ক্ষতন্থান সন 
দিয়া ঘসিতে লাগিল। তাহাতে অদহ বস্ত্রণা হইলেও তিনি মড়ার মত পড়িয়। থাকিলেন। 
তাই দেখিয়া সেই লোকটা সেখান হইতে চলিয়া গেল। পরে সেই বৃদ্ধ! আসিয়া খিড়কির 
দর! খুলিল এবং তাঁহার একটা! পা ধরিয়! টানিয়া লইয্বা মানুষের মৃতদেছে পূর্ণ একট। 
গর্তে তাহাকে ফেলিয়া দিল। ভায়া তখনও বাচিয়। ছিলন। তীহার সমস্ত ক্ষতগুলিতে 
মুন দেওয়াতে হঠাৎ মৃত্যু হয় নাই । এবং এ গুনঘসাই এক-রকম তীহার প্রাণরক্ষার কারণ 
হইল। ভ্রাত। ক্রমশ: সবল হইয়া! দুই দিনের পর রাঁত্রিবেলা! বাড়ীর পিছনের দর্জ। খুলিয়া 
বাহির হইলেন এবং ভোরবেলা আমার কাছে আঁসিয়! সমস্ত কথা! বলিলেন । 

আমি ওঁধধ দিষ্বা তাঁহার ক্ষতগুলি সাঁরাইয়া দিলাম এবং এ পাপিষ্ঠাদের উচিত শাস্তি দিতে 
প্রতিজ্ঞা করিলাম । পেইজন্ত পাঁচ শত টাকা ধরে এমন একটা থলিক়াতে ভাঙা কাঁচ পৃরিয়া 
ভ্রাতাকে দিলাম ও তীহাঁকে একটা ঘুক্তি বলিয়া দিলাম । ভ্রাতা আমার পরামশ শুনিয়া 
&ঁ খলিয়া কোমরে বীধিয! মেয়ে সাঁজির! কাপড়ের মধ্যে একখান ধারাল শ্বন্স লুকাইয়া লইয়া 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। এক দিন সেই বুড়ীকে দেখিতে পাই! আলনস্কর 
মেয়েদেয্ মত গলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ”ওগো মা! তোমার কাছে কি নিজি 
গাছে? আমাকে সেটা এককীর দিতে পার? আমার বাড়ী পারস্ভদেশে। আমার সঙ্গে 
পাঁচশ টাকা আছে, সেগুলা ঠিক আছে কি না ওজন করে দেখ.বার প্রয়োজন হয়েছে ।” 
বুড়ী বলিল, "আমার সঙ্গে এস । আমার এক ছেলে বণিকের বাবসা করে থাকে, তার কাছে 
তোমার নিয়ে গেলে, সে নিজের হাতে তোমার সমগ্ত টাক! ওজন করে দেবে, তোমাকে 
কোঁলো কই পেতে হবে না।” তাই গুনিয়া ভ্রাতা তাহার পিছন পিছন চলিতে আরম্ত 
করিলেন। বুড়ী তাহাকে সেই বাড়ীতে লইয়া গিরা বৈঠকখানায় বদাইয়া বলিল, “তুমি 
কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্র ছেলেকে ডেকে আন্ছি।” এই কথা বলিয়া, 
সে সেখান হইতে চলিয়। গেল তারপর সেই কালে! লোকটা সেখানে আসিরা বুড়ীর ছেলে 
বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিল, " ওগে! বিদেশিনি ! তুমি আমার সঙ্গে এস।” আলনস্কর তাহার 
পিছনে যাইতে যাইতে অস্ত্র বাহির করিয়! তাহার গলায় এমন এক ঘা দিলেন যে, একেবারে 
তাহার মাথা ও ধড় ছুইখান হইয়া গেল। তখন ভ্রীতাৎ একহাতে কাটাঘুণ্ড ও অঙ্গ হাতে 
ধড়টা লইয়া অন্তঃপুরের দরজ! খুলিয়া! সেই গর্তে ফেলিয়। দিলেন । পরে দেই বুড়ী ও একজন 
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দানীও ভায়ার হাতে অমনি করিয়া যমের বাড়ী গেল। তখন একমাত্র দেই মেয়েটি এ 
বাড়ীতে অপশিষ্ট রহিল। নস এই-মস্ত কাণ্ড কতক বুঝিতে পারিয়াছিল ;» সেইজন্য 
ভায়াকে অস্স লইয়া কাছে আসিতে দেখিয়া ভয়ে কাপিতে কাপিভে তাহার শরণাপন্ন হইল 
ভ্রাতা তাহাকে আতর দিয়! জিঙাস। করিলেন, “হে হশরি! নি কিজন্ এমন অসৎসংসর্দে 
বাস কর %” 

মেরেটি বজ্ল, “আমি একজন মন্ত্রান্ত বণিকের ত্্রী ছলাম। ই বুড়ীনধ্যে মধ্যে 
প্রতিবেশিশীর মত আমার কাছে যে । সে সময় আমি তার কোনে। ছুঈ অভিসন্ধি। বুঝ তে 
পারিনি । একদিন দে আমাকে বল্ল» আজ আমাদের বাড়ীতে মহাসমারোহ কবে একটা 
বিয়ে হবে । আপনি দয়া বরে 'সধ্ধানে উপস্থিত হলে, আমি রুতার্থ কব ।? আনার ভবিষ্যতে 
কি ঘটবে না ভেবে মজা 'দখতে কতকগুলি মোহর শিঘে তান সঙ্গে এহ বাড়ীতে এসে 
উপস্থিত »পাম। এবং মই অবশি তিন বছর ৩ল) এ কাফি আদাকে জোর করে এখানে 
রেখেছে । আসাম অব) কি করি কোনে! উপান না। দেখে সেউ থেকে এখানে বান কব্ছি 1” 
তারপলে পাতা ছিন্দ্রাসা কণলেন, পুমি কি মনে কর বে সেই ডাকাতটা চুরি কৰে অনেক 
টাঞ্চা সংগৃহ পল্পাছ ?৮ ধবতী বছিল, পভ, তাব অহুপ উশ্বর্যা আন্ছ॥ তুমি যদি (সই 
সমস্ত পন নিরেযাও, তা হলেখুব ধশীহতে পাব আমাব সঙ্গে এস), পেইসমস্ত অথ 
“তামাকে 'দণিয়ে দিচ্ছি।৮ এই বলিয়া “স ভারাচক সঙ্গে কবিরা একটা ঘবে ঢুকিণ। 
ভাব] (»ঞানে গিরু। * বাক হয়া ধখিলেন কতক গুল। সিন্দুক সানায় ভবপুব লহিথাঁচছে | 
মেয়েটি বাঁহল) “টে এনে শ্রদ্ধ এহসমপ্ত টাকা নিবে যাও |” পাতা আর একট্রও দেরি 
না কবিয়। মুটে ডাঁকিতে তগেলেন, এবং বিছুক্ষণেন মধোই দশক্গন মুটে সঙ্গে লইযা সেখান 
ফিরিয়া মাসিমা দেখিলেন) দবজা খালা) কিন্ু খেত যুবতী ও (সানাপ দিন্দুক কিছুই নাই । 
তখন আব কি কৰিবেন ? স্মন্ত তৈজসপত্রীদি বাহক দের দিয়া আপনান ধাড়ীতে লইয়া যাইতে 
আরম্ভ বন্লেন। বাড়ীর মধ্যে মুটেদের যাওরা-আসা করিতে এ ওঝা প্রাতিবাসীরা সন্দেহ 
কবিয়া কাঁজিকে খবর দিল। 

আলনস্কর সে রাত্রি থে কাটাইলেন বটে, কিস্ত পরদিন বাড়ীর ঝাহির হইবামাত্র কুড়ি- 
জন পদাতিক আছিয়া তাহা,ক ধরিয়া কাজির কাছে লইয়া গেল। তিনি খিচারালষে 
উপস্থিত হহলে বিচারপতি ভিভ্াঙা কঝিলন, “ভুমি কাল রাত্রে বে-স্মস্ত জিনিষপন্র এনে, 
তা কোথার ?, “পে সবল জিনিষ আমার বাড়তে আছে ।” এই কথা বলিয়া ভ্রাতা 
বিচারপতির বাছে সমস্ত ধিবব্ণ প্রকাশ করিলেন । বিচারক তাহা শুনিয়া চাকরদের দিয়া 
সব জিনিষ নিজের খাড়ীতে আনিয়া ভ্রাতাকে দেখ হইতে বাহির কবিয়। দিলেন । 





নরহ্থন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা 


মহারাজ! আমার ষষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাক্বাক। তাহার খরগোসের মতন গন্নাকাট। 
ঠোট ছিল। তিনি এুথম অবস্থায় ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেন। পরে 
দৈবছুর্বিপাঁকে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। একদিন তিনি অত্যন্ত 
ক্ষুধিত হইয়া খাবারের সন্ধানে পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড অট্রালিকার 
দরজার গিয়। দরোয়ানের কাছে কিছু ভিক্ষ। চাহিলেন। তাহারা বলিল, “বাড়ীর মধ্যে 
ঢুকে গুভুর কাছে প্রার্থনা জানাও, তোমার মনোবাঞ্ণ অবস্থ পূর্ণ হবে।” সাক্বাক্‌ 
আহলাদিত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, একটি দালানের মধ্যে সুন্দর খাটের উপন 
এক বুদ্ধ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী স্বাগত বলিয়া! তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। জীত| নিজের ছুঃখের বর্ণনা করিব কিছু ভিক্ষ! চাছ্ছিলেন। কর্ত। তাহার এই 
কথা শুনিযাই হাত পা ধুইবার জল আনিতে বলিলেন। ভ্রাতা মনে মনে আপ্ন ভাগ্যের 
খুব ওুশংদা কবিতে লাঁগিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়। গেল, (কহই জল লইন্না আসিল না। 
কিস্থ কে যেন তাহার হাতে জল ঢালিয়! দিতেছে, তাহাতে তিনি হাত ধুইতেছেন, এই-রকম 
ভখবভঙ্গী করিয়া গৃহস্থীমী ভ্রাতাকে কহিলেন, “এস, হাত ধোঁও) চাকর অধিকন্দণ দাড়িয়ে 
থাকতে পাবে না 1” ভাতা কি করেন) কর্তাকে সন্তৃষ্ট রাখিবার জন্য তাহার নকণ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পর চেই-রকম মিথ্যা খাওয়ার ভাণ করিতে ছুজনে বসিলেন। বৃদ্ধ 
মধ্যে মধ্যে খাবারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আমার ভাইও বুড়োকে খুসী করিবার জন্ত 
তাহার কথার প্রতিধবনি করিতে লাগিলেন। তাহার পর অমনি ভাবে মদ খাওয়াও চলিল। 
ভায়া আগের মত পান করির। পাগলের মত টিতে টলিতে বুড়োর গালে প্রচণ্ড এক চড় 
কসাইয়া দিলেন | গৃহস্থামী রাঁগিয়া চটিয়া বলিলেন, “তবে রে পাঞ্জি! আমার সঙ্গে এ 
কিরকম চালাকি হচ্ছে?” ভ্রাতা বলিলেন, প্প্রভু! মদ খেয়ে মাতাল হয়েই এরকম 
কুকাধ্য করেছি) অপরাধ মার্জনা করবেন।” গৃহস্বামী তাহার কথায় খিলখিল করিয়া 
হাফিতে হাসিতে বলিলেন; “আমি অনেক দিন থেকে তোমার মত একজন স্ুরসিক পুরুষ 
থু'জছছিলীম, আন্ত আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হল। তুমি আজ থেকে আমার সহচর হঁলে।” 
তিনি এই-কথা বলিয়াই চাঁকরদের নানা-রকম সত্যিকারের ভাল ভাল খাবার আনিতে 
বছ্িলেন। ভায়া সেইদিন হইতেই সেই লোকটির সহচর হইয়! দিন কাটাইতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল। তাহার সন্তান ছিল না, কাজেই 
*মন্ত সম্পত্তি রাজভাগ্ারে গিয়া পড়িল। 

সাক্বাকু আবার অসহায় নিরাশ্রয্ হইয়া পড়িলেন । কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, 
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ভাবিয়। আকুল। সেই সময়ে কতকগুলি লোক মক! যাইতেছিল। তিনি ভাঁহাদের সঙ্গে 
তীর্ঘযাত্রা করিলেন কিন্তু পথে একদল ডাকত যাত্রীদের আক্রমণ করিল ৪ তাহাদের 
যথাসর্ধস্ব লুট করিয়া বিধিমত কষ্ট দিল। তিনি অত কষ্ট সহ করিতে না পারিরা দক্থ্যদিগকে 
বলিলেন, “তোমর। আমাকে কন অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছ? আমার কাছে একটা কানাক্ড়িও 





[থ্যা খাওয়ার ভাণ করিতে ছুজনে বস্.দন 


নেই যে, তা দিয়ে তোমাদের হাত থেকে যুক্ত হই। তবে আমি তোমাদের আজ্ঞাধীন। 
যদি ইচ্ছা হুর, আমাকে বেচতে পার।” ডাকাতের সর্দার টাকা-কড়ি কিছু না পাইয়া মহা 
চটিয়া একখান ছো!র! লইয়া তাহার ঠোট ছুটি কাটিয়া দিল এবং তীহথাকে চিরদাস করিয়া 
বাড়ীতে রাখিল। সেই অবধি তাহার খরগোসের মত ঠোট হইয়া গিয়াছে । 

এমনি করিয়া কিছুদিন কাঁটিবার পর ডাকাতের সর্দারটা কোনো বারণে খঙ্জা দিয়া 
সাক্বাকের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া উটে চড়াইয়া এক জঙ্লের মধ্যে পাহাড়ে 
রাখিয়া আসিল। ভাগ্যগুণে কতকগুলি পথিক সেই পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল, 
তাহারা দয়া করিয়। আমাকে খবব দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিজের বাড়ীতে 
লইয়া আসিলাম।” 

কাসগরের রাজ এই-সমজ্ত বিবরণ শুনিয়া মা সন্তষ্ট হইয়া দজী প্রত্ভৃতি সকলেরই 


রি আরব্য উপন্তাস 


অপরাধ ক্ষমা! করিলেন, এবং সেই নাপিতকে দেখিবার কৌতুহল হওয়ায় তাহাকে ডাকাইয়া 
সভায় আনাইলেন। 

নাপিত রাপ্রসভার উপস্থিত হইয়া বলিল, পমহারাজ ! ইহুদী, দর্জী ও খ্রীষ্টয়ান সাধু 
এখানে ঈী।ড়িয়ে কেন? আর কুঁঞোটাই বা এমন ভাবে পড়ে আছে কেন? আমি কুঁজোর 
বিষয় গুনতে চাই।” এই কথায় রাজা বৃদ্ধ নাপিতকে কুঁজোর কথা গুনাইতে আজ্ঞ। 
করিলেন। ধূর্ত নাপিত আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া বলিল, “মহারাজ কুঁজোর যে মৃত্যু 
হয়নি, তা এই মুহুর্তেই প্রমাণ করে দিতে পারি। এ-কথায় বদি আমাঁকে পাগল মনে 
করেন করুন, কিন্তু আমি সত্য বলছি ।” এই বলিয়া! সে তৎক্ষণাৎ কুঁজোর গলা হইতে কাটা 
বাছির করিয়া নানারকম ওষধ দিতে লাগিল। আন্তে আস্তে কুঁজে। বাঁচিরা উঠিল। এই 
অদ্ভূত ঘটনা দেখিয়। সভাসদের! এবং রাজা! যে কি-রকম অবাক হইলেন তাহা বলা! যায় না। 
নাপিত রাজার আদেশে রাজসভাঁর একজন সভ্য হইয়া মরণকাল পধ্যস্ত রাজপ্রসাদ ভোগ 
করিতে লাগিল। 


রাজপুত্র জেইন-এলাত্াম এবং এক 
দৈত্যেশ্বরের কাহিনী 


সেকালে বালশোর! শহরে এক রাজা ছিলেন তাহার ধনের়ও সীম! নাই, প্রজাদের কাছে 
হ্থনামও খুব। তিনি পুত্রকামনার নানাপ্রকার পুণ্যকর্থ করাতে রাজমহ্িধীর একটি সুন্দর 
পুত্র হইল। রাজ! এ পুত্রের“নাম রাখিলেন এলান্সাম। রাজকুমার ক্রমে নানাবিদ্যায় 
পণ্ডিত হইয়া! উঠিলেন, কিন্তু রাশ হঠাৎ মৃত্যুশষ্যায় শুইলেন। তিনি যুবরাজকে নানারকম 
ভাল পরামর্শ দিন্না পরলোকে চলিয়া! গেলেন | রাজকুমার জেইন কিছুদিন পিতার জন্য 
শোক করিয়া পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি প্রজাদের মজল-চিত্তা না 
করিয়া! কেবল মর্দ সঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং অকারণে ও নানা কুকাধ্যে অপব্ার 
করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সর্বন্থাস্ত হইয়া পড়িলেন। এই-রকমে অশেষ ছর্দশায় পড়িসা 
খন অঞ্চতাঁপ করিরা যারপরনাই মনোহঃখে দিন কাটাইতেছেন, তখন একদিন রাত্রিতে 
স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একজন বুদ্ধ .তীহ্ার কাছে আনিকা হাসিমুখে বলিলেন, “জেইন ! 
ছুঃখের শেষে স্থুখ আছে । অমন বিষ হয়ে পড়ে থেকো না। উঠে মিসরদেশের অন্তর্গত 
কায়রো-নগরে যাত্রা কর। সেখানে তোমার ভ্বঃখের অবসান হবে ।” 

রাজকুমার হ্থপ্র দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া! যাকে সব কথা বলিলেন। মা একটুষ্চাসিয়া 
বলিলেন, "বাছা | স্বপ্নে বিশ্বাস-করে কি মিসরদেশে যেতে বা?” জেইন উত্তর দিলেন 
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"সব স্বপ্নই ত আর মিথ্যা নর। আমার ছুংখের যে শেষ হবে তাতে আর সনোহ নাই। তাই 
আমি স্বপ্ন অনুসারে কাঙ্গ কব্ব ঠিক করেছি।” এই বলির! যুবরাজ মাকে সমস্ত রাজকার্ধ্যের 
ভার দিয়৷ নিজে একলাটি রাত্রিবেল! কাক্বরো শহরের দিকে যাত্র। করিলেন। 

তিনি কাঁয়রে! শহরে পৌঁছিয়া একটি মসজিদে ঢুকি] বিশ্রাম করিবার জন্ত সেইখানে 
শুইয়া ঘুমাইতে ছিলেন, এমন সময়ে সেই বুদ্ধ আপিয়। তাহাকে বলিলেন, “বাছ। ! তুমি যে 
আমার কথার বিশ্বীপ করে এত দূরদেশে এসেছ, তাতেই আমি তোমার উপর খুব খুসী 
হয়েছি । এখন তুমি আবার বালশোরায় ফিরে যাও। সেখানে নিঙ্গের বাঁড়ীতেই অজন্্র 
ধনরত্ব পাঁবে।” তাহার পর রাজকুমারের ঘুম ভাঙিলে তিনি অত্যন্ত ছঃখিত হইয়। মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, “আমি যা ভেবেছিলাম, ত] সত্য হল না। যাছোক। এখানে থেকে 
কি হবে? বালশোরায়ই ফিরে যাওয়া উচিত। ভাগ্যে ম! ছাড়া অন্ত কারু কাছে এ 
কথ। প্রকাশ করিনি, তা হলে সকলেই আমাকে নিয়ে ঠাষ্ট। তামীনা কৰ্ত।” জ্েইন দেশে 
ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কাছে খুলির়! বলিল, রানী পুত্রকে নানারকমে প্রবৌধ দিশ্ব। বুঝাইয়া 
বলিলেন, "বাছা ! এখন সব কুম্বভাব ছেড়ে দিয়ে কেবল প্রজাদের স্থুখের চেষ্টা কর। 
তাঁদের সুখেই ঝাপার স্ুখ। তা ছাড়া অন্ত চিন্তা করো না।” 

যুবরাজ জেইন বাড়ী ফিরিবার পর আবার রাত্রে সেই বৃদ্ধের মুখে এই কয়েকটি কথা 
শুনিতে পাইলেন, “ওহে সাহসী জেইন ! তোমার সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হয়েছে । 
তুমি কাল ভোরে বিছান! থেকে উঠে তোমার পিতার ওগ্ত ঘরের মেজে খুঁড়লেই সেখানে 
অনেক টাকাকড়ি পাবে ।% 

রাজকুমার এইকথা শুনিয়া পরদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া জননীর নিকটে গর! 
তাঁহাকে শ্বপ্রের সব কথা জানাইলেন। তিনি ছেলেকে অমনকাঁঞজ্জ করিতে বার বার বারণ 
করিলেন। কিন্ত জেইন কিছুতেই তাহার কথ না শুনিয়া! সেই নির্দিষ্ট ঘরের মাঝখানে 
খুশড়িতে আরম্ভ করিলেন । কিছুক্ষণ খু'ঁড়িবার পর শ্বেত পাথরে ঢাকা একটি দরজা দেখিতে 
পাইলেন। প্র দরজা খুলিবামাত্র কয়েকটি সিঁড়ি দেখা গেল। জেইন একটা আলো লইয়া 
ই পরিড়ি দিয়! নীচে নামিয়া গিয়। মোহর ঠাসা চল্লিশটা জাপা পাইলেন । একটা জালার 
ভিতর হইতে করেকট! মোহর লইয়া রাণীর কাছে গিম্ব! তাহাকে এই অস্ভুত ব্যাপারের . কথা 
বলাতে রানী বলিলেন, «বাছা, রাজকোষের অনেক টাকা অপব্যয় করে নষ্ট করেছ। 
নতরাঁং এখন যে টাকা পেলে, এটা যেন আর অপব্যয় করে! না।” তাহার পর রাণী ও 
যুখরাজ মাটির তলার ঘরে নামিরা সেখানে আর কি কি আছে সমস্ত খোঁজ করিতে 
লাগিলেন। সেখানে একটা সোনার চাবি পাওয়! গেল। তাই দিয়া আর-একট। দরজা 
খুলিয়া অন্ত ঘরে ঢুকিয়! দেখা গেল, তাহার ভিতরে প্রতিমুত্তি রাখিবার জন্ত নয়টি সোনার 
থাম আছে। তার মধ্যে আটাটির উপরে আটটি হীরার প্রতিমূর্তি বসানে।। এ-সমস্ত মুত্তির 
আলোয় ঘরটি একেবারে ঝলমল করিতেছে । তাই দেখিয়৷ যুবরাজ জেইন বিশ্মিত হইয়া 


১৭৬ আরব্য উপন্তাস 


বলিলেন, «আহা ! বাব! আমার কি করে এমন দুল মুর্তি সংগ্রহ করেছেন !* নবম 
প্রতিমূর্তি রাখিবার থামটির কাছে গিয়! দেখিলেন, তাহার উপর প্রতিমূর্তি নাই, কেবল তাহা 
একখানি শাদা কাপড় দিয়! ঢাকা) এবং এঁ কাপড়ের উপরে এই কয়েকটি কথা লেখা-_-“হ্ে 
প্রি পুত্র! আমি বহু কষ্টে এই আটটি প্রতিমৃত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। যদিও ইহাদের 
শোভা অত্যন্ত অদ্ভুত, তৰু নবম প্রতিমুগ্তিটি সর্বপ্রধান। তাহা এই পৃথিবীর মধ্যেই আছে। 
যদ্দি নবম মুর্তিটি দেখিতে চাও তাহ! হইলে, মোবারক নামক আমার এক পুরাতন স্ৃত্যের 





যুবরাজ জেইন আবার রাত্রে সেই বৃদ্ধের সুখে শুনিশেন_ 
খেখজে কাররে! নগরে যাঁও। সেখানে "তাহার সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কাছে তোমার 
পরিচয় দিও এবং তাহ! হুইলে যেখানে নবম প্রতিমুর্তিটি পাওয়া যাইবে, সে তোমাকে দেই 
জারগার় লইয়া যাইবে ।” -এই কথাগুলি পড়িয়া রাজকুমার রাণীর অন্থমতি লইয়। নবম 
প্রতিমূর্তির উদ্দেশে কায়রো নগরে যাত্রা! করিলেন। সেখানে পৌছিয়! শুনিলেন, মোবারক 
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শহরের মধ্যে একজন ধনী ওসন্তান্ত ব্যক্তি। কাজেই অনারানেই তাহার বাড়ীর খো 
করিয়া লইতে পারিলেন। যে"বারকের কাছে গিয়। নিজের পরিচর দিতেই সে মহা 
সমাদরের সঙ্গে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়। বলিল, “আপনার পির্ত! আমার প্রভু ছিলেন। 
আপনার জন্মের আগেই আমি সেখান থেকে এসেছি । মুতরাং আপনি যে আমার প্রতুপুত্র, 
এখন আর তা কি করে বুঝব বলুন ?” ইহা শুনিয়। যুবরাজ আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আগ।গোড়া 
বর্ণনা করিলেন। মোবারক তখন বুঝিলেন যে, ইনি সতাই বাঁলশোরার রাঙ্গার পুত্র | 
তাহার পরে রাঁজপুত্রকে সেই অদ্ভুত নবম প্রতিমূর্তির নিকটে লইয়া যাইতে স্বীকার করিয়া 
করেকদিন তাহার বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার আমোদ-আহলাদে 
এ“দিন কাটাইয়। মোবারককে বলিলেন, “আমার শ্রীস্তি দূর হয়েছে, এখন তুমি নবম 
মুর্তির খোজে নিয়ে চল |» 

মোবারক যুবরাপ্রকে কোনোমতে থাঁমাইন্বা! রাখিতে ন1 পারিস্বা তাহাকে সঙ্গে লইয়া নবম 
প্রতিমৃত্তির সন্ধানে চলিল। ক্রমাগত বহুদিন ঘুরিয় ঘুরিয়। তাহারা একটি সুন্দর জায়গা 
উপস্থিত হইলেন । মোবারক সঙ্গীদের সেখানে অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয় রাঁজকুমারকে 
বলিল, “এখন আল্পন, আমর! ছুজনে সেখানে যাই । আমর! প্রান প্রতিযুস্তির কাছে এপে 
পড়েছি।” সেখান হইতে কিছুদূর যাইবার পর তীহারা এক সমুদ্রের তীরে আপিয়! উপস্থিত 
হইলেন | রাজপুত্র দিশাহারা হইয়! বলিলেন, «“মাবারক ! আমরা কি ক'রে এই সমুদ্র 
পার হন? এতে ত* একখান! নৌকাও নেই।” মোবারক উত্তর করিল, “মহাশয়, সেজগ' 
শাপনি চিন্তিত হবেন না, এখনি আমাদের অন্য দৈত্যপতির একখানি মায়া নৌক। 
আসবে। তাতে চড়ে আমরা অনায়াদেই সাগর পার হতে পারব । কিন্তু আপনাকে আমি 
আগেই বলে রাখি, আপনি সে সময়ে কথা বলবেন না, কথা বল্লেই নৌকাডুবি হবে।” 
তাহারা যখন এই-রকম কথাবার্তা বালতেছিলেন, সেই সময় এক বিকটাকার দৈত্য 
একখানি নৌক। লইয়। তাহাদের কাছে আসি! উপস্থিত হইল; তীহার! তাহাতে চড়িয়া 
পরপারে গিয়। উঠিবামীত্র এ তরীখানি অনৃশ্ঠ হইয়া গেল। এমনি করির! তাহারা 
দৈত্যরাজের উপদ্ধীপে নাঁমিয়। সেখানকার নানারকম মনোহর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে 
ক্রমে রাজবাড়ীর কাছে গিরা উপস্থিত হইলেন। তখন মোবারক যুবরা্গকে সপ্োধন করিয়। 
বলিল, “বাজকুমার ! আমার প্রার্থন। অনুপাঁরে দৈত্যপতি আমাদের কাঁছে আপিবামাত্র 
অ।পনি তার কাছে এই বলে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন যে, আপনি আমার পিতার প্রতি 
যে-প্রকার দস্বা দেখাতেন, আমার প্রতিও সেউ-রকম করবেন। তার পর তিনি যখন 
আপনার কি প্রার্থন। জিজ্ঞাসা করবেন তখন বিনীতভাবে বলবেন, আপনি অনুগ্রহ করে 
আমাকে নবম প্রতিমুণ্িটি দান করুন|” মাঁবারক রাজকুমারকে এই-রক্ম পরামশ দিবার 
ঠিক পরেই সেখানে দৈত্যরা্ধ আপিয়! উপস্থিত হইল । দৈত্যরাঁ্কে দেখিবামাত্র যুব 
মৌবধারকের উপদেশ অন্গসানে তাহাকে নমস্কার. করিয়। তাহার কাছে আপনার মনের ক 
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জানাইলেন। দৈত্যগাগ হাপিয়! বলিল, “হে বৎস ! আমি তোমার পিতাকে ভাপবানতাম 
বটে, এবং তিনি যখন-তখন আমাকে সম্মান দেখাতে এখানে এসেছিলেন, আমিই তাকে 
প্রতিবারে এক-একটি প্রতিমৃত্তি দিরেছি। তুমি যে লেখ! পড়ে এখানে এসেছ, তোমার 
পিতার মৃত্যুর করেক দিন আগে আমার আদেশেই ত। লেখা হয়েছে। আমিই বৃদ্ধের রূপ 
ধরে তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম। এখন, যে-মেয়ে কখনো কোনে। পুরুষকে ভালবাসেনি, 
এমন একটি পনেরে৷ বছরের অনাগান্া স্ুন্দরীকে আগার কাছে আন্তে পারলেই, তোমাকে 
পেই নবম প্রতিমুণ্তিটি দেব। কিন্তু সাবধান, যেন তাকে এই উপত্বীপে আন্বার সময়ে তুমি 
মনে-মনেও তাঁকে ঙাঁপবেসে ফলো না।” যুবরাজ দৈত্যরাজের ইচ্ছামত কাজ করিতে 
গাজী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছে দৈত্যরাঞ্জ ! আমি কি করে সেই মেয়েটিকে 
চিন্তে পারব ?* তাহা শুনিয়া দৈত্যরাজ বলিলেন, “আম তোমাকে একখানি আদ্বনা 
দিচ্ছি। পনেরো! বছরের মেয়ে দেখতে পেলেই তার সামনে এ আরনা ধব্বে। যদি সেই 
(আয়ে কাউকে কখন ভালে। ন। বেসে থাকে, তা হলে এ আন্না পরিক্ষার থাকবে, না হ*লে 
উণ্টারকম হবে। দেখো মেয়েটিকে আন্বার কথাটি যেন ভুলো না, তা হলে তোমায় মেরে 
ফেলব।” তাঁহার পর মুববাডকে আযনা দিব! যুবরাজ ও মৌবারককে বিদায় করির! দিল। 
তীহারা আগের মত উপায় অবলঙ্থন কবিহু। সমুদ্র পার হইয়া আবার কায়রো নগরে আসিয়। 
হাঞ্জির হইলেন। 

তখন তহাঁবা দৈত্যবাজের আদেশ অগ্রসানে যে কাহাকেও কখন ভালবাসে নাই এমন 
এন্দরীর গো করিতে লাগিলেন । ক্িছ্ব বত মেয়েকে মানা হয় তাহার মধ্যে একটিও 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল না দেখিয়া), তাহাপ। প্ত্রনেই এরূপ নারীর খোজে বাগ্দাদ-নগরে 
৯ধিলেন) এখং নিজেদের কাধ্যপ্রিদ্ধিন জন্য খানে একটি বাড়ী ভাড়। করিয়া থাকিতে 
লাগগলেন। তাহার! যে পাড়াতে বাড] ভাড়া করিলেন), পেখানে বৌবেকর নামে একজন 
মহস্কারী হিংনুটে পুরোহিত বাঁগ কবিত। সে রাজপুত্র জেইনের উদারতার কথা শুনিয়া 
[5ংসাধ জলিয়া গিয়া একদিন মমঞজিদে প্রার্থনা কবিবাব সময়ে সকল লোককে সম্বোধন করিয়া 
+লিন। প্ধে বন্ধুগণ, সম্প্রতি বে বিদেশী লোৌকট! এই পাড়াতে রয়েছে, সে বড় ভাল লোক 
নএ। দে কটা দেশে দস্থযবুন্তি করে এখানে পালিয়ে এসেছে । অতএব এই খবর রাঙ্জার কাঁনে 
ঝুলে ওকে উচিত শাস্তি দিতে হবে।” পুরোহিত যখন এই কথা বলিতেছিল, পেই সময়ে 
'মাবাবক দেই মন্দিবে উপস্থিত ছিল। অতএব সে রাজপুত্রকে এই অকারণ শাস্তির হাত 
হইতে উদ্ধাব করিবার ইচ্ছায় পরদিন  মৌলবীর বাড়ী গিয়া তাহার ক্কাতে পাঁচশত মোহগ 
দিয়া বলিল, “মহাশয়! আমি যুবরাজ ছেইনের বাহ থেকে আস্ছি। তিনি লোকমুখে 
আপনার গুণের পরিচত় পেয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ কব্তে ইচ্ছা করেন।” সে এই কথা 
নিয়া লক্ভ্রিত হইস্বা বলিল» “কাল তার সঙ্গে দেখা কব্ব।” পরদিন সকাঁলে মৌলবী 
এসজিদে গিয়া সকলের সাম্নে রাঁজকুমারের সম্বন্ধে নিজের ভূল স্বীকার করিয়া তাহাদের 


রাঙ্গপুত্র জেইন-এলাক্ষাম এবং এক দৈত্যেশ্বরের কান্ধিনী ১৭৯ 


শান্ত করিল। তারপর যুবরাজ জেইনের সঙ্গে দেখা করিতে গিক্না তাহার সঙ্গে নানাবিষয়ে 
কথাবার্তার পর বৌবেকর রাজ্রশু কে সেখানে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাদ। করিলেন। যুবরাজ 
উত্তর করিলেন, “একটি পনেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী কুমারী মেয়ের আশার আমি এখাঁনে 
বাস কবৃছি।” একথা শুনিয়া মৌলবী বলিল, “ব-রকম কুমারী একটি মেয়ে আমার 
সন্ধানে আছে। এমেরেটির পিতা আগে মন্ত্রী ছিলেন। কিন্ত আক্মকাঁল অনেকাদন ধরে 
তিনি বাড়ীতেই থেকে কেবল সেই মেয়েটির স্ুশিক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত আছেন। বোঁধ হয় 





একটিও মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল ন৷ 


আপনার সঙ্গে এ মেয়েটির বিবাহ দেবাব জন্ম প্রস্তাব করলেই তিনি খুনী হয়ে তাতে মত 
দেবেন |” ইহ শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, “আগে তার গুণের পরীক্ষা না করে আমি 
সে মেরেকে বিবাহ্ন করব না এই কথা শুনিবানাত্র বাবেকন ধাঁঞজপুত্রকে মন্ত্রীর বা" 
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লইয়া গেলেন। মন্ত্রী যুবরাজের পরিচয় পাইরা তৎক্ষণাৎ কন্ঠাকে সেখানে আনিয়া 
তাহার মুখের ঘোমট! খুলিয়া দিলেন। রাজকুমার মন্ত্রিকন্ার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ আয়নাথানি বাহির করিয়া তাহার সাম্নে ধরিবামাত্র বুঝিলেন সে কোনে। 
পুরুষকেই এখনও ভালবাসে নাই। 


মন্ত্রী বুবরাজকে কন্ত। সম্প্রদান করিলে, রাজপুত্র খুসী হইয়া মন্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে 
লইয়া! গিক্লা নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিলেন। এই-রকম করিয়! বিবাহ হইয়া 
গেলে, রাজকুমার ও মোবারক মন্ত্রিকন্তীকে সঙ্গে লইয়া কাঁয়রে। নগরে ফিরিয়াই আবার 
দৈত্যরাজের উপদ্ধীপে যাত্রা করিলেন। তাহার। প্র-্বীপে পৌছিলে মন্ত্রিকন্তা মোৌবারককে 
সম্বোধন করির। বলিলেন, “আমরা এখন কোথায় এপেছি? আমার স্বামীর রাক্ধধানী এখান 
থেকে আর কতদূর ?” তাহাতে মোবারক উত্তর করিল, “দৈত্যরাঁজের হাতে সমর্পণ কর্বার 
অন্ত রাজকুমার তোমাকে বিবাহ করেছেন, বালশোরার রাণী কধ্বার জন্ঠ নয়।” এইকথা 
শুনিবামাত্র মন্ত্িগ্া কাদতে কাঁদিতে বলিলেন,”আমি বিদেশিনী,স্তরাং আমার আর কোনে! 
উপায় নেই । তোঁমর! আমার উপর দয়া করে এ-রকম বিশ্বাসঘাতকতা থেকে ক্ষান্ত হও।” কিন্ত 
তাহারা মন্ত্রিকন্ার এত অন্ুনয়-বিনয়ে কানও না দিয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্ঙ্গে লইয়া 
দৈত্যেশ্বরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ মন্ত্রিন্তাকে একবার দেখিরাই 
যুবরাজকে বলিলেন, “আমি তোমার ব্যবহারে বড় খুসী হয়েছি । তুমি এখন নিজেব দাক্ষ্যে 
ফিরে যাও। আমি দৈত্যদের দিয়ে নবম প্রতিমুণ্তিটি তোমার মাটির নীচের ঘরে পাঠিয়ে 
দেব। তুমি সে-ঘরে ঢুকবা মাত্র সেটি দেখ.তে পাবে, একথার অন্তথা হবে না” রাঁজকুমার 
এই কথায় বিশ্বাস করিয়া মোবারকের সঙ্গে আবার কাররে। নগরে রিয়া সেই নবম 
প্রতিমুর্তিটি দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়! তৎক্ষণাৎ হ্থদেশে যাত্র। করিলেন। পথে 
রাজকুমার মনে-মনে এমনি করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হে সন্ত্রিকন্তা! আমি 
তোমাকে এক মুহুর্তের জন্তও ভুলতে পারছি না । হে এুন্দরী ! আমিই তোমাকে বিবাহ কবে 
দৈত্যের হাঁতে দান করে তোমার সকল যন্ত্রণার মূল হযেছি।” শবে রাজকুমার বাড়ী আসিয়া 
মাকে সব-কথ। বলিলেন। তখন ম৷ ও ছেলে দুজনে মাটির তলার ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া 
দেখিলেন সেই নবম থামের উপর হীরার প্রতিযুত্তির বদলে যে পরম সুন্দবী মেয়েটি দৈত্যের 
হাতে দমর্পণ করিয়াছিলেন সেই দাড়াইয়। আছে । যুবরাক্কে অমনভাবে দীড়াইন্রা থাকিতে 
দেখিয়া এ যুবতী বলিলেন, “'বাঅকুমার! আপনি কি এখন হীরার মূর্তির বদলে 
আমাকে এখানে দ্বেখে আপনার সমস্ত পরিশ্রন বিফল মনে করছেন?” তাই শুনিষ্বা 
রাজপুত্র বকিজেন, "আমি কেবল প্রতিজ্ঞাপালন কর্বার জন্ত তোমাকে সেখানে ফেলে 
এসেছিলাম, নইলে পৃথিবীর সমস্ত রত্বের চেম্কে তোমাকে আমি বেশী ভালবেসেছি । তোমাকে 
আবার দেখে আমি যে কি খুপী হয়েছি, তা বলা যায় ন1” এই কথা শেষ হইতে ন'- 
হইত 5১1৭ দৈত)রজ চেখানে উপস্থিত হইয়] যুবরীজেল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলি 


নিব্রোখিতের কথা ১৮১ 


লাগিল, “আ'ম আপনার ছেলের জিতেন্ত্রিরতা দেখে খুব সম্তষ্ট হয়ে এই নবম প্রতিমূর্তিটি 
দান করেছি।” তারপরে জেইনের দিকে চাহির। বলিলেন, “হে ভাগ্যবান জেইন ! এখন 
এই সতীই তোমার জী হল। অতএব তুমি আর কাউকে ভাল ন। বেসে কেবণ এটুকুই 
প্রান দিযে ভালবেসে। |” এই-কথা বলিয়াই দৈত্যরন্জ আদৃশ্ট হইলেন। পরে এ দম্পতী 
পরস্পরকে ভাল বাসিয়া পবম স্বথে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 


নিদ্রোথিতের কথ! 


হান্ন-অল-রশীদ রাজার রাজত্বের সনয়ে নাগ্দাদ শহবে এক ধনী বণিক্‌ বাদ করিতেন। 
আবুলহাসন নামে ভ্রীহার এক ছেলে ছিল। ছেলের বর্‌স ত্রিশ বৎসর হইলে বণিক তাস্বীকে 
সমস্ত ধনসম্পত্তি দিয়া পরলোকে চলিয়া! গেলেন । 

অন্ঠ।- সমবহুক্ ছগলেবা যেরকম আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া জীবন কাটাইয়। দেষ, 
অনেক দিন হইতে আবুলহাসনের সেই-রক্ম ভাবে দ্রিন কাটাইবাঁর ইচ্ছা ছিল। পিতা 
ছিলেন মিতব্যত্রী, কাজেই তিনি বাচিয়া থাকিনাঁর সময় ছেলে নিজের ইচ্ছামত কণঙ্জ করিতে 
পারেন নাই। এখন নিজ বর্তা হইয়া, অনেক দিনের সাধ মিটাইবাঁর ইচ্ছায় হাতের 
সমস্ত টাকা ছুই ভাগ করিলেন; এক অংশে বাড়ী ঘর জমি প্রভৃতি কিনিয়া প্রতিজ্ঞা 
কবিলেন যে, এ স্থাবর সম্পত্তিতে যে উপস্বত্ব হইবে, তাহাতে কোনো মতেই হস্তক্ষেপ করিবেন 
না, সেটা কেবল জমাই থাকিবে ) বাকী অর্দেক পূর্বে পিভাব শাসনে থাকাতে যে-সমস্ত 
আমোদ-প্রমোদে বঞ্চিত ছিলেন সেইসব আমোদ-প্রমে।দে খরচ করি! স্*হার শোধ তুলিবেন । 
এইবপ প্রতিজ্ঞা করিব়া আবুলক্কাসন অনেকগুলি সমবরস্ক ও নিজের দলের লোকের 
সঙ্গে আলাপ করিক্পা প্রতিদিন তাহাদের নানারকমে ষোড়শ উপচাঁরে ভোজ দিতে 
লাগিলেন । তাহার খরচেই প্রতিদিন নদখাওয়া গানবাঙ্গনা প্রভৃতি সমস্ত আমোদ-আহলাদ 
হইত । এই-রকম অপব্যয়ে এক বৎসন্ধের মধ্যে আবুলহাসনের সমস্ত টাকা-কড়ি ফুধাইয়। 
গেল। কাজেই তিনি দায়ে পড়িয়। আমোদ-প্রমোদ সব ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহার সঙ্গীরা 
একে-একে সকলে তাহাকে ছাড়িযা চলিয়া! গেল। কেহই আর স্ঠাহার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিল না। এমন কি পথে হঠাৎ দেখা হইলে তাহার সঙ্গে কথাও না বলিক্না একটা মিথা। 
কারণ দেখাইয়া চলিয়া! যাইত | 

বন্ধুদের «ই-বকম অস্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আবুলহাসন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়! ভাবিতে 
ভাবিতে মায়ের ঘরে গিয়া বসিলেন। '্ঈাহার মা ছেলের অমন বিমর্ষ ভাবের কারণ বুঝিতে 
পারিস! বলিলেন, “বাছা ! সমস্ত টাকা-কড়ি খরচ হয়ে গেছে বলে বোধ হয় তুমি ছঃবিত 


১৮২ আরব্য উপন্তাস 


হয়েছ। কিস্তযখন তোমার।বিলক্ষণ স্বাবরসম্পার্ত আছে, তখন এত চিন্তা কব্বার কোনে। 
প্রয়োজন নেই।” হাবুলহাদন বলিলেন, “মা! আমি যে-বদ্ধুদের জন্য সর্বন্বাস্ত হলাম, 
তাঁর সকলেই এখন আমাকে ছেড়ে গেছে দেখেই এত হুঃখিত হয়েছি। ভাগ্যে পুথক্‌ 
সম্পত্তি রেখেছিলাম, না হলে আমাকে যার পর নাই কষ্টভোগ কব্তে হুত। যা হোক, 
এখন বিশেষ করে পরীক্ষা কব্বার জন্তু, একবার তাদের প্রত্যেকের কাছে গিলে কিছু টাঁকা 
চাইব” ইহা! বলিয়া একে-একে সকল বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন । তাহার! কিন্তু সাঙ্থাধা 
করা দুরে থাকুক, কেউ তাঁহার কথায় কাঁনও দিল না দেখিয়া তিনি ছুঃখিত ও কুদ্ধ হইয়া 
বাড়ী ফিরিয়া আপিয়! মাকে বলিলেন, “ম।! আমার বন্ধুবা আমার সাহায্য করা দূরে থাক, 
আমার সঙ্গে একটি কথাও বল্ল না। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আজ থেকে আব 
এঁ কপট বন্ধুদের যুখদর্শন কব্ব না; আর বাগ্দাদনগরের কোনো লোককেও আর (তাঁত 
দেব না) কেবল জমানো টাক! থেকে নিজের এবং আর-একজনের সন্ধ্য।-বেলায় খাওয়ার 
ঠিক যা! খরচ হতে পারে, তাই প্রতিদিন বের করে নেব। আম নিজের প্রতিঙ্ঞা অনুসারে 
বাগদাদের কোনো লোককে ভোজ ন! দিয়ে প্রতিদিন একজন বিদেশী অতিথকে খাওয়াব। 
তকে এক রাত্র ধাড়ীতে রেখে পরদিন সকালে বিদায় করে দেব 7” 

আঁবুলহাসন এই-রকম ঠিক-ঠাঁক করিয়া স্থাবর বিষয়ের উপন্থত্ব হইতে নিজেব আব একটি 
বিদেশী অতিথির খাবারের উপযোগী জিনিষপত্রের আয়োজন করিয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যায় 
বাগদাদের সাকোব উপর গিরা বসিয়া থাঁকিতেন, নৃতন বিদেশী লোককে দেখিতে পাইলেই 
তাহাকে নিজেন্র প্রতিজ্ঞার কথ! রলিয়৷ আপন বাড়ীতে লইয়া যাঁইতেন ; এবং তাহাব সঙ্গে 
বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে রাত্রি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিয্না ভোরবেলা বিদায় 
করিয়া দিতেন। কন্পিন্কালে আর তাহার সঙ্গে কথাও বলিতেন না। 

এমনি করিয়া! কিছুদিন যাইবার পর, একদিন সৃর্ধ্য অস্ত যাইবার কিছু পূর্বে আবুলহাঁসন 
সেতুর উপর গিয়! বসিয়। আছেন, এমন সময়ে মহারাজ হাঁরূন-অল রশীদ মৌসলদেণীয় এক 
বণিকের বেশ ধারয়া একটি কালো ক্রীতদাস সঙ্গে লইয়া নৌকা হইতে কূলে উঠিলেন। 
আবুলহাসন তীহাকে দেখিবামাত্র সওদাগর মনে করিলেন এবং উঠিয়া নমস্কার করিয়া 
বলিলেন, “মহাশয়! আপনার শুভাগমনে আমি পরম সন্তষ্ট হলাম। কোনে। বিদেশী 
এখানে পদ্দার্পণ করিলেই প্রথমতঃ আমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অতাথসেবা৷ করি। 
অতএব আমার গোর্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার 
পর গ্লাত্রিতে বিশ্রাম করেন।” মহারাজ আবুলহাসনের এই নিয়মের কারণ জানিতে ইচ্ছুক 
হইয়া তাহার কথার সম্মতি দিয়া তীঙ্ছার সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গমন করিলেনণ আবুল- 
হাসন হল্পবেশী রাজাকে লইস। লেয়া একটি ঘরের ভিতর একখানি পালঙ্কের উপর 
বসাইলেন। তাহার পর তাহার মাতা যে-সমন্ত খাবার রণাধিয়া রাখিয়াঁছিলেন, সে-সমস্ত 
আনিয়! অতিথির সঙ্গে একত্র খাইতে বসিলেন। খাওয়ার পর মহান্াপ্রের ক্রীতদাস হাত 


নিড্রোখিতের কথ! ১৮ 


ধুইবাঁর জল আনিয়৷ দিল। ইতিমধ্যে আবুলহাসনের ম৷ নানাপ্রকার ফল আনিয়! উপস্থিত 
করিলেন। সব্ার পর আবুপহাসন একপাত্র মদ্য ঢালিয়। পান করিলেন, এবং এ ছদ্মবে বা 
রাজাকে বণক্‌ মনে করিয়া ৩হাকেও মদ্যপান করিতে দ্িলেন। মদ খাইতে খাইতে 
ছুজজনে নানা-প্রকাঁর অআমোদজনক কথা সুরু করিয়া দিলেন। মাতাল হইয়া উঠিলে 
আবুলহাসন তাহার গোপন কথা বলিয়। ফেলিবেন, এই ভাবিয়া রাজ বার বার অন্থরোণ' 
করিয়! তাহাকে খুব মদ খাঁওয়াইতে লাগিলেন। খানিক পরে আবুলহাসন মদের নেশা 
কিঞ্ৎ উল্লসিত হইলে, রাজা তাহার পরিচয়াি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আবুলহাদন 
নিজের নাম, ধাম, এবং পৈতৃক সম্পত্তিপন্বন্ধে সব-কথা বলি! গেলেন। টাক পাইয়া 
তাহার এক অংশ দিন! কেমন করির। জমিক্জম! নিয়া, অপর অংশ কিরপে 'অপব্যর 
করিয়া।ছলেন, তাহার বন্ধুবান্ধবের! তাহার সঙ্গে কি-রকম কুব্যবহার করিয়াছিলেন, তার পর 
তাহাদের নীচত। দেখিয়। বাগ্দ।দ শহরের আর কোঁনে। লোকের সঙ্গে আহার করিবেন ন। 
এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে একটি বিদেণী অতিথিকে খাওয়াইয়া সেই রাত্রির গন্ত তাহাকে 
নিজের বাড়ীতে থাকিতে দিবেন, ইত্যাদি কত নিরূম করিয়াছিলেন, কোনোটাই বধিতে 
বাকী রহিল ন. 

বাঙ্।দের মহারাজ! এই-সকল কথ। শুনিয়া মহা খুসী হইন্বা আবুলহাঁদনকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “আবুলছাণন । আমি তোমার এই-রকম স্ুনীতির কথ। শুনে বড় প্রীত 
হুলাম। তোমার মত "'বাঁপুরুষেরা এই বয়সে ত আপনাদের ইন্দ্রিয় বশে রাখতে 
পারে ন।। তুমি যে সে-পথ ছেড়ে দিয়ে এমন ধর্্মপথ অবলম্বন করেছ, তাতে তোমাকে 
আমি হাজার মুখে ধন্যবাদ দিচ্ছি ।” 

নানারকম কথাবার্তা ধলিতে-বিতে রাত্রি অধিক হইলে রান্র! বলিলেন, “কাল ভোরে 
তোমার ঘুমভাঙার আগেই আমরা এখান থেকে বেরিষে পড়ব। তাই তখন আর মিছামিছি 
তোমার ঘুম না ভাঙিয়ে, আমার যা বল্বার ত। এ-সমঞ্েই বলে রা! তুমি আমার সঙ্গে 
যে-রকম ভদ্র ব্যবহার করুলে ও যেমন করে আতিথ্য দেখালে তাতে আমি তোমাব উপর 
ভারি খুনী হয়েছি। এখন আমার ইচ্ছা! যে, তোমার কোনো! প্রত্যুপকাৰ করি। তুমি ষে 
অবস্থার লোক, তাতে তোমার কৌনো-ন! কোনে বিষয়ে আকাজ্জা থাকতে পারে । আমাকে 
সেটা অকপটে খুলে বল। আমি যদিও একজন সামান্ত বণিক্‌ বটে, তবু আমার নিজেকে 
দিয়েই হোক, কি কোনে। বন্ধুর সাহায্যেই হোক, তোমার প্রস্্যপকার করতে যথাপাধ্য চেষ্ট 
কর্ব।” ইহ! শুনিয়! আৰুলহাসন তাহাকে মোগলদেণীয় একজন সওদাগর মনে করিষ। 
বলিলেন, “মহাশর ! আমি যে অবস্থার দিন কাটাচ্ছি, এতে আমি বেশ খুসীই আছি, 
আমার কিছুমাত্র অভাব নেই। আপনার এই অশেষ দয়ার জন্ত আপনাকে গন্বাদ দিয়ে 
আমার যে-বিষয়ে কিঞিৎ অসুখ আছে তাই বলছি, শুনুন ! আপনি নিশ্চয় জানেন এই 
বাপ্দাণনগর যে-কয় ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক অংশে এক-একটি মস্দিদ আছে। 


১৮৪ আরব্য উপন্ান 


এ মস্দ্রিদগুলিতে এক-একক্ন মৌলবী আছেন। তারা নিয় মত সময়ে সকলের সামনে 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আমি যে-পাড়ার বাস করিএ-পাঁড়ার মৌলবী অত্যন্ত বৃদ্ধ আর 
তার মত ভণ্ড বোঁধ হয় ভূমণ্ডলে আর নেই। এই গ্রমে এ ধরণের আর চারজন বুড়ো আছে। 
তারা প্রতিদিন এ পুরোহিতের বাড়ী গিয়ে রাজ্যের লোকের হিংসা, নিন্দাধান আর 
অপযশ করে আসে। তাঁতে সবাই বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে জীছেন।” রা! বলিলেন, 
“যাতে এই অত্যাচার নিবারণ হয়, তুমি বুঝি তাই চাও?” আবুলহাসন উত্তর করিলেন, 
“এই কুরীতি দূর করার আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি যদি একদিনের জন্য মহামছ্িম 
হারূন-অল-রশীদ নুপতির সিংহাসনে বস্তে পেতাম, তা হলে ভদ্রলোকদের খুনী কর্বার 
অন্য এ চাঁর বুড়োকে একশ করে আর মৌলবীটাকে একহাজার বেত লাগাতাম। তা হলে, 
ভদ্রপ্রতিবাসীদের অকারণ নিশ্খবাদ করাতে যে কেমন ফলভোগ করতে হয়, তা এবার 
তারা বিলক্ষণ টর পেত ।” 

রাজ! এই-কথ। শুনিয়! যার পর ন্ধই আনন্দিত হইয়া! আবুল-হ।পনকে বললেন, “তোমার 
এ ইচ্ছ। উত্তম বটে) কারণ যাঁতে ছুষ্টের দমন হয়,তাই তোমার ইচ্ছা) কাজেই তোমার এ 
মনস্কামনা সিদ্ধ হবার পথেও বাধা নেই। কারণ আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে, বাগ্দাদাবিপতি 
তোমার এই সদভিপ্রার়ের কথা জান্তে পারলে, অবশ্ঠই একদিনের অন্ঠে ইচ্ছা করে তোমাৰ 
হাতে নিজের রাজ্যের ভার তুলে দিতে পারেন। সেবাঁহোক, এখন আর সে আলাপের 
প্রয্মোজন নেই। রাত্রি প্রান দবিপ্রহর হয়েছে, চল শোওয়া যাক।” আবুলহাসন বলিলেন, 
"এখনও কিছু মদ আছে, ওটা! খেয়ে শুতে গেলেই ভাল হর । আপনাকে আরও একটি কথা 
বলে রাখি, আপনি যখন ভোরে উঠে যাবেন তখন অনুগ্রহ করে দরঙ্গাটা বন্ধ করে যাঁবেন।” 
রাজ! আবুলহাসনের কথামত একটি পাত্রে দ্য ঢালিয়া নিজে পান করিপেন, এবং আপ- 
একটি পাঝ পরিপূর্ণ করিয় লুকাইয়া তাহাতে এক-প্রকার গুঁ'ড়। মিশাইয়! দিয়। আবুলহাণনের 
হাতে দিক্লা বলিলেন, “তুমি ক্রমাগত মদ ঢেলে দিয়েছ, এখন আমি একবার ঢেলে দিলাম, 
আমার অনুরোধে এটা পাঁন .কর।” আবুলহাসন তৎক্ষণাৎ এ মদ্য পান করিলেন, এবং 
পান করিবামাঞঙ্ গু'ড়ার গুণে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন রাঞ্জ। তাহার ক্রীতদাসকে 
বলিলেন, “তুই দ্ুমস্ত আবুলহাসনকে পিঠে চড়িয়ে আমার সঙ্গে চল্‌, আর এই বাঁড়ী চিনে 
রাখ । কারণ এইভাবে একে আবার এখানে রেখে যেতে হবে ।” আক্ঞামাত্র ক্রীতদাস 
আবুলহাসনকে পিঠে তুলিক়। রাজার পিছন-পিছন, চলিল। রাজা ষাইবার সময় ভূল করিরা 
আবুলহাঁসনের বাড়ীর দরজা। বন্ধ করিলেন ন|| কাজেই সেট। খোলা রহিল। পরে তিনি 
এক গুপ্ু দর! দিয়া আপনার শুইবার ঘরে উপস্থিত হইয়া চাকরদের আজ্ঞা করিশেন, 
এই ঘুমস্ত- লোকটিকে কাপড় ছাড়িয়ে একে আমার!বিছানায় শুইয়ে রাখ. চাকরেরা 
আক্তা পাইবামাত্র আবুলহাপনকে রাজশয্যাতে শন করাইয়। দিল। তখন রাজা রাজবাড়ীর 
সমস্ত দাপদাসী ও কর্মচারীকে ভাকাই়া বলিলেন, “এই ধুমস্ত লোকটি কাল সকালে 


নাদ্রাখিতেব কা ডি 


বিছান। (থক উঠলেই তোমবা সকলে ওব কাঁছে গিষে আমাকে যেমন সম্মান কর, একেও 
তেমণ কববে। এব্যক্ি যখন যে আজ্ঞা কববে, তৎক্ষণাৎ তা পালন কববে, এবং কথার- 
বার্তার আমাব মতন মান্ত কববে। দেখো যেন কোনে! বিষযে ক্রটি না হয় ।” রা! যে 





বশ্তধাণ মাখুশহাঁসনকে পি. হুলিয়া বানাব পছন পিছন ৮পন 


কেবল মঙ1 'পখিবাব জন্য এ বকম আঁঞ। দিলেন, পবিচাণক ও পবিচাবিকাগ] তাহা খুঝিত5 
পাঁবিয়। তাহাকে সেলাম কবিধ। স্ব স্ব স্থানে চশিয়া গেন। 

এদিকে নৃপতি বাহিনে গিষ। প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাহগ্ব! বলান্ন, 'জাধর। কাল তুমি 
বাজনভার এসে আামাব ঘবে যে৭।ও ঘুমি'ষয আছে, তাকে বাজবেশে পিংহাসনে উপবিষ্ট 
দেখে পাছ বিশ্মিত হও, তাই আমি -তামাকে আতগই সতর্ক কবে বাখছি। আমাব সঙ্গে 
বেন কথাবার্ত। বলে থাক ই ব্যক্তব সঙ্গেও সেইবকম বলবে আব এ ব্যক্তি ধান শীলতা। 


১৮৬ আরব্য উপন্তাস 


দেখাবার জন্ত যখন যে আল্ঞ! করবে, তাতে যদি আমার ধনাগার শূন্য হয়েও যায় তবু ওর 
আজ্ঞা! লঙ্ঘন করো না। মোট কথা, তোমর! সকলেই ওর দঙ্গে এমন ব্যবহার করবে, যেন 
দে কোনোৌমতেই এ-মজার অভিসন্ধি বুঝতে না পাবে” এই-কথার প্রধান মন্ত্রী 'ষে আজ্ঞা” 
বলিরা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে আবুলহাসন ঘুম ভাঙিয়া কি করে এই ম। 
দেখিবার জন্ত রাজা মস্রুর নামক প্রধান ভৃত্যকে ভাকাইয়! বলিলেন, “দেখ মস্রুর, তৃমি 


আবুলহাসনের ঘুম ভাডিবার আগেই আমাকে জাগিয়ে দিয়ো” এই বলিয়া নিজে আর-এক 
ঘরে গিয়ে শয়ন করিয়া রহিলেন। 


মস্রুর নির্দিষ্ট সময়ে রাজাকে জাগাইয়! দিলে, তিনি আবুলহাসনের শুইবার ঘরের 
পাশের এক ঘরে লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। রাঁজা উঠিবার আগে রাজত্ত্য ও দাসীর! নিজ 
নিজ নিরমিত কান করিবার জন্য শুইবার ঘরে গিয়া প্রতিদিন ফেমনভাঁবে সার |দয়| 
দাড়াইয়। থাকিত আজও সেইভাবেই দীড়াইন্না রহিল। ইতিমধ্যে স্ধ্য উঠিবার আগেই নমাঁজ 
পড়িবার জন্য আবুলহাসন জাগিয়া চোখ মেলিয়া জানালার অল্প আলোতে দেখিলেন যে; 
তিনি একটি প্রকাও সুন্দর সাজানো! ঘরে শুইয়া! আছেন। ঘরের দেওয়াল সোনা-রূপার 
মোড়া, আর বিছানার চাদরে মহামূল্য মুক্ত। ও হীরার মালা ছুলিতেছে। আবার খাটের 
চারিপাঁশে সুন্দরী মেয়ের! নানা-রকম বাজন৷ হাতে করিয়া এবং বহুসংখাক কৃষ্বর্ণ খোজ! 
মহামুল্য পোষাক পরিয়া সসন্ত্রমে দীড়াইয়া আছে । তা! ছাড়। শষ্যার নিকটেই এক মছলন্দের 
উপরে একগ্রস্থ রাজবেশ এবং মহারাজ হারূন-অল্-রশীদ্দের একটি মুকুট রহিয়াছে । আখুল- 
হাসন এই-সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া এমনি হতবুদ্ধি ও বিন্মিত হইলেন যে, তাহ! বলাই 
যায়না। তিনি একবার মনে করিলেন, আমি বুঝি বাগ্দাদাঁধিপতি হইয়াছি। আনার 
নিজের অবস্থা মনে হওয়াতে ভাঁবিলেন, ““না, এটা স্বপ্রমাত্র। গত রাত্রে আমার নিমন্ত্রিত 
লোকটির কাছে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, বোধ হয় পেইজন্তেই মনের আবেগে এই-রকম 
বোব হচ্ছে” নানারকম ভাবয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন না, তখন পাশ 
ফিরিয়া (চাঁখ বুগ্রিয়া আধার ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান সত্য সসম্ত্রমে 
দাড়াইয়া বলিল, “ধর্াবতার, রজনী প্রভাত হয়েছে, গাযত্রাথান করতে আজ্ঞা হোক, 
নমাজ পড়বার সমস্ব অতীত হয়।” এই-সকল কথায় আবুলহাসন আরও চমৎ্কৃত হইয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আম জেগে আছি, না, ঘুমচ্ছি? না না, আমি নিশ্চয়ই 
জেগে আছি, কারণ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনো কথা শুনতে পাওয়। যায় না।” এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়। বণিকনন্দন চোখ মে'লয়া হাসিমুখে শয্য! হইতে উঠিয়। পড়িলেন। 

বন্দিদীর। আবুলহাপনের সম্মুখে আসিরা বীণ। প্রস্থৃতি নানা-রকমের যন্ত্র বাজাইন্া! গান 
করতে আরম্ভ করিল। তাই শুনিয়া তিনি এতই মোহিত হইলেন, যে, এই-সমস্ত যাহ 
দেখিলেন ও শুনিলেন, তাস ম্বপ্র কি সত্য ঘটনা স্থির করিতে ন। পারন্া, মাথা হেট 
করিয়। ছুই হাতে ছুই চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে মনে মনে বলিলেন “এসব কি দেখছি ? 


নিদ্রোখিতের কথ ১৮৭ 


আমি কোঁথার? এই অট্রালিকাই খা কার? এই-সব দাঁসদাদী ও গায্সিকারাই বা কোথা 
থেকে এল? আমি জেগে আছি, কি স্বপ্নাবস্থা় আছি, তাঁর কিছুই ঠিক করতে পারছি না। 
এবই বকারণ কি?” এই ব্লকম নানা চিত্ত। করিয়া আবুলহাসন চোখ মেলির়া যাথা 
তুলিবামাত্র মস্রুর ভূমিষ্ঠ হইর। তাহাকে প্রণিপাঁত করিয়া বলিল, “মহারাজ! আপনার 
উঠতে বিলম্ব হওয়াতে নমাক্গ পাঠের সমন্ব অতীত হয়ে গিয়েছে, আমাকে ক্ষমা করবেন। 
এখন মহারাজের রাজসিংহাসনে বসবার সময় উপাস্থত হয়েছে । বাজসভাসদ্‌গণ আপনার 
শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন।” ঘোঞ্জাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া! আবুলহাঁপন মস্রুরেব দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কাঁকে মহারাজ বলে সম্বোথন করছ? 'আ'মাঁকে বুঝি তুমি চেন না? 
আর কোনো লোকের বদলে ভুল করে আমাকে এ-রকম সম্বোথন কবছ ?” আব কোনো! ভৃত্য 
হইলে হঠাৎ এই-রকম কথার উত্তব দিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু মস্রুর তংক্ষণা 
আবুলহাসনের মনের ভাব বুঝিতে পাঁরিত্বা উত্তব করিল, “হে প্রভু! আমার পরীক্ষ। 
করবার জন্ধ কি আপনি এমন কথা বললেন? বাস্তবিক আঁপনি কি সর্বেশ্বর মহারাঁজ। 
নন? এতকাল সুখস্বচ্ছন্দে মহাবাজেব সেবা করেও দীনহীন ক্রীতদাস মস্রুর কি 
মহারাজকে ভুপে 'ফ্োেত পারে? তবে যদি এ-দাপ আপনার অসন্তোবভাজন হয়ে থাকে, 
তা হলে আমার মত হতভাগ্য এ আগতে আর নেই, এখন অভতদান করুন, এই আমাৰ 
প্রাথনা ।” 

আবুলহাসন ত্োক্গাবক্ষের এই-সকল কথা শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে ঢলিয়! পড়লেন । 
তাই দেখিয়া বাঁজা মহা খুপী। কিন্তু পাছে এত শীঘ্র মজা ভাঁটিয। যায় এই আশঙ্কা অনেক 
কষ্টে হাঁণি চাপিয়া বাখিলেন। আরঁবুলহাঁদন আঁবাঁন জিজ্ঞাসা কর্বলেন) “আমি কে ?” 
কীতদাস বলিল, “আপনি বাগ্দাদাধিপতি মহাবাস্স হাবন-অল্-বণীদ।” এ কথ। শুনিয়া 
বণিকৃনন্দন ররাগির। উঠিয়া মস্কবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অনেক বকিব'” পব সামনের একটি 
মেয়েকে বলিলেন, “হুমি আমাব আচুলটী কামড়াও দেবি) তা হলে আমি জাগ্রতাক 
নিদ্রিত তা বুঝতে পাব” মেয়েটি রাজাকে আমোদ দিবাব জন্য আবুলহাসনেব আউ,লটা 
নিজের মুখে পৃরিয়া এমন আরে কীমড়াভক্লা পবিল থে) বর্ক্পুত্ধ যন্বণায় অস্থির হহরা 
তাহার মুখ হইতে হাত টা।নরা লইস্ব। বলিল) “ই! আমি জেগে আছ বটে, ঘুমইনি।” 
কিন্ত এক রাত্রিৰ মধ্যে কি-প্রকাঁবে বাগ্দাদেশ্বব হইলেন, তাহা কিছুতেই স্থিব করিতে 
ন। পারিয়া! আবুলহাসন মাবার সেই যুবতীকে সন্বোথন কনিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি 
পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে শপথ কবে বল দেখি, আমি কি সত্যিই মহারাকজ হারন-অল- 
রশীদ?” রমণী বলিল, “আপনি কেন “য এ-কথা শিশ্বাস কবছেন না, এতে আমবা 
সকলেই আশ্চর্য হয়েছি।” আবুলহাঁসন বলিলেন, "'তুমি আমাকে প্রতাবণা কবছ। 
আমি যে কে; নিজে সেটা আমি িলক্ষণ জানি।” 

তাহার পর মস্রুর আবুলহাসনের হাত ধরিয়া বিছান। হুইতে উঠাইবামাত্র চাবিদিক 


১৮৮ আরব্য উপন্তাস 


হইতে অনবরত “মহারাজের জগ, মহারাজের অয়,” এই শব্ধ ধ্বনিত হইয়! উঠিল। তখন 
তিনি অত্যন্ত আশ্চধ্যান্থিত হইয়া আপনাঁআপনি বলিতে লাগিলেন, “হে পরমেশ্বর ! এ কি 
আশ্চর্য্য ব্যাপার! কাল রাজ্মে আমি আবুলহ্থাসন ছিলাম, আর আজ সকালে মহারাজ 
হলাম !” এদিকে প্রধান ভৃত্য অন্তান্ত কর্মচারীদের সাহাষ্যে তাহাকে রাজবেশ পরাইল। 
তার পর সারি সারি দাসী ও তৃত্যদের মধ্য দিয়া রাঁজসভার লইয়া! গিয়। দিংহাসনের উপর 
বসাইল। তখন মন্ত্রী ও অন্তান্ত সভাসদ্গণ একত্র হইয়া! অত্যন্ত সম্ম(ন দেখাইলেন। 

ইতিমধ্যে হারূন অল্ল-রশীদ এ পর্য/স্ত্ যে-ঘুরে ছিলেন সেখান হইতে সভার কাছে এমন 
আর-একটি কুঠরীতে গিয়। বসিলেন মেখাঁন হইতে রাজসভার সমস্ত ব্যাপার দেখিতে ও 
শুনিতে পাওয়া যায়। 

আবুলহাসন সিংহাসনে বসিবামাত্র প্রধান মন্ত্রী জাফর তুমিষ্ঠ হইয়৷ তাহাকে স।ষ্টালে 
প্রণাম কদ্ধিয়া বলিলেন, “হে ধর্মাবতার ! পরমেশ্বর ইহকাঁলে আপনাকে ন্ুুখী করে 
পরকালে সুখমর স্থান স্বর্গবাঁমে নিয়ে যান এই আমার একাস্ত অভিলাষ ।” 

রাজসভাসদ্‌ এবং কর্খ্চারীরা তাহাকে অভিবাদন করিয়া নিজ-নিজ জয়গান বসিবার 
পর প্রধান মন্ত্রী একখানি কাগন্স হাতে করিয়া রাজার সম্ভুখে সসন্ত্রমে দাড়াইক়া রাজকাধ্য- 
সম্বন্ধে নাঁনা-প্রস্তাৰব পাঠ করিলেন! আবুলহাসন সে-সমস্ত কাজ সুন্দর করিয়া নির্বাহ 
করিরা শান্তিরক্ষককে ডাকাইয়। বলিলেন, “শাপ্তিরক্ষক ! তুমি এখনি অমুক পাড়ার 
অধুক গলিতে যাঁও। সেখানে গিয়ে দেখবে এক মস্জিদ আছে। এ মস্জিদে 
এক "ড়া মৌলবী আর-চারজ্জন পাকা-দাড়ি বুড়োর সঙ্গে বসে আছে। তাদের বরে 
ধ্্থ।ঞরককে চারশত আর বাকি চারিজনের প্রত্যেককে এক একশ কশাঘাত কর। 
তার পর এঁ পাচজনকে ছেড়! কাঁপড় পরিয়ে উটের উপর পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বপিয়ে 
»হরমর নিম্বে বেড়াও, আর তাদের সঙ্গে এক ব্যক্তিকে দিয়ে এই বলে ঘোষণ। করাও যে, 
'যারা পর[নিন্দ৷ এবং প্রতিবাসীদ্দের কুৎস! করে সকলের মনে কষ্ট দের ও পরস্পরের মধ্যে 
বিবাদ ঘটায় তাদের এই-প্রকার দণ্ড হয়ে থাকে” এবং এও "মামীর হচ্ছ! যে, তুমি এ 
কয়েকজনকে বলে দাও, ভবিষ্যতে তার! ধেন এঁ পাড়ার আর না আসে।” আল্ঞা মাত্র 
শাস্তিরক্ষক আবুলহাসনকে প্রণিপাত করিয়া বিদার গইল। 

মহারাজা হাঁরূন-অল্-রশীদদ আবুলহাসনকে মৌলবী ও তাহার সঙ্গী চারিঅন ভণ্ডের 
প্রতি এইরূপ দৃঢ়ভাবে দণ্ডাজ্ঞা করিতে দেখিয়া পরম আহলাদিত হইলেন । 

কিছুক্ষণ পরে শান্তিরক্ষক রাজ-মপ্ঞা পালন প্রমান করিবার জন্য সেই পাড়ার 
কতকগুলি ভদ্রলোকের শ্বা্গরিত একখানি কাগজ নৃতন রাজার হাতে দ্িল। আবুলহ।সন 
এ কাগজে তাহার পরিচিত কয়েকটি লোকের নীম স্বাক্ষরিত দেখিয়া মহা খুসী হইলেন। 
তার পর মন্ত্রীকে বলিলেন, “তুমি ধনরক্ষকের কাছ থেকে এক হাঞ্জার মোর নিয়ে বিখ্যাত 
অপব্যরী আবুলহাসনের জননীর হাতে এই বলে দিয়ে এস যে, মহারাজ হারূন-অল্-রশীদ 
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তোমাঁকে এই ধন পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে-পাঁড়াতে শাস্তিরক্ষককে এইমানর পাঠিহেছিলাম, 
সেই পাড়াতেই তিনি থাকেন” জাঁফর মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ধনরক্ষকের নিকট হইতে এক 
সহত্র মুদ্র। আনিয়া! আবুলহাসনের মাত।কে দিয় আসিলেন। 'মাবুলহাগনের জননী ইহার 
অর্থ বুঝিতে ন! পারিয়। মহারাজের দাঁনখীলতায় বিশ্মিত। হইয়া মোহরগুলি লইলেন। পরে 
মস্রুর আসিম্ব। সভাসদ্‌ ও অন্ঠান্ত কর্মচারীদের ইঙ্গিত করিয়। সভাভঙ্গের সময় হইয়াছে 
জানাইলে, সত্যগণ ও কর্মচারীরা গিংহাসনের সামনে সাগীঙ্গে প্রণাম করিয়া নিজ নি 
পথে চলিয়া গেলেন। 

আ|বুলহাসন সিংহাসন হইতে নানিয়! যেখাঁন হইতে আসিফ়াছিলেন, সেইগানে গগলেন। 
বাজমন্ত্রী পরিচারকদের সঙ্গে লইয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে চললেন । 

প্রণাঁন ভৃত্য মস্কর আঁবুলহাসনাকে অন্থঃপুরে সোনা-মোঁড়া অপুর্ব একটি ঘরে লইয়া 
গেল নেখানে কয়েকটি রমণী বাদ্যযন্ত্র হাতে কবিয়। দাঁড়াঈর়। ছিল । তাহারা আবুলহাননের 
আগমনে এমনি গীত বাদ্য আরম্ভ করিল যে, তাহা শুনিয়া আবুলহাসন মুগ্ধ হইলেন এবং 
মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “'এট। যদি স্বপ্র নাই হয় তৰু আমার কন এমন মনে হচ্ছে না 
যে, "ধামি বথার্থ ই মহারাজ হয়েছি ।” ঘরের মাঝখানে একটি মেজের উপব বড়-বড় “সানার 
থালা ও রেকাধিতে নানা-রকম স্ুবাসিত স্থস্বাছু খাবার »1ছ1(ন! ছিল, তাহা স্থুগর্ষে স্মস্য 
ঘব আমোদিত হইয়াছিল। মেজের চারিদিকে পাতজজন সুন্দরী জুন্দর বেশকমা কবিয়। 
খাইবার সমর আবুলহাঁসনকে হাওয়া! করিবার জন্য পাখা হাতে দাড়াইয়! ছিল। 

খাওয়। পেম হইলে মস্রুর আবুলহাসনকে সঙ্গে লইয়া আর-একটা সুনক্ষিত ঘরে ঢুঁকিল। 
বণিকপুত্র সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র আলাদা আলাদা সাতদল পরিচাঁবিক। গান বান! 
আর্ত করিল। ঘরে বসিবার পর, তিনি আগে যে-রকম সাতটি রূপবতী রমণীর সঙ্গে 
মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক সুন্দরী আর-সাঁতজন সন্তী আলিয়া '্াহাঁকে 
51ওয়। করিতে আরম্ভ করিল। আবুলন্াসন নাঁনা-রকম ফল খাইবার পর, মস্কর তীহাকে 
অন্য এক ঘরে লইব্া গেল! সেখানেও তিনি আগের মত আশ্চর্য নানা(বধ গুকর 
ব্যাপার দেখিলেন। 

হতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আপিল। পরে মস্রুর আবুলহাসনকে সঙ্গে লইয়া আর-একটি 
ববে ঢরকিল। সেখানে (সানায়-যোড। ঝড় ড় সাতটি ঝা জলিতে ছল, এবং আগের মত 
কয়েকটি গায়িকা এখং মেজের চারদিকে গাতজন অন্থুপম। সুন্দরী যুবতী পাখ। হাতে 
দাড়াইয়। ছিল। আর মেজেব্র উপর সাঁতখাঁন সোনার পাত্রে মাঁনাবকম শুষ্ক পল, মিষ্টান 
ও অন্যান্ত খাদ্য পানীয় সাজানো ছিল। তাহার উপর এই ঘরে অতি উৎঞ মদে পরিপূর্ণ 
সাতট। কুজে। ছিল, এবং তাহার কাছে অতি সুন্দর গঠনের সাতটি কাচের পানপাত্র ছিল। 
অন্য তিন ঘরে খাইবার পগময় মদের নামমাত্র ছিল ন। | তাহাব কারণ এই যে, বাগ্দাধনগবে 
এই প্রাথ| প্রচলিত ছিল যে, কি ছোট, কি বড়) কি রাজ্বকর্মচারী, আপামরসাধারণ ই 


১১৩ আবব্য উপন্তাঁস 


দিনেব বেল! মদ্যপান কবে ন।। এ নিরম লঙ্ঘন কবিরা যি কেউ দিনেব বেলা স্ুবাপান 
কবিত, তাহা হইলে, সে দিনেব বেল। লোক্সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। এ 
প্রথানুসাবে বণিকপুত্রও এ পধ্যন্ত কেবল জলপাঁন করিয়া আসিতেছিলেন। 

আবুলহাঁপন খাইতে বসিলে এক পবিচাবিকা মদ্যাধাব হইতে এক পাত্র মদ্য লইযা 
তাহাতে এমনি লুকাইয়া আগেব মত এক-বকম গু ড। মিশাইর। দিল যে, আবুলহাসন তাহাগ 
কিছুই জানিতে পাবিলেন না। সে এ্-পীত্র তীহাব হাতে দিয়া বলিল, 'মহাবাজ ! মদ্যপান 





এ পাত্র তাহার হাতে দিয়'** ' বাণী বাজাইয়া. ** গান করিল 


কববাব আগে আমার রচিত একটি নৃতন গান শুনুন !” এই-কথা বলিয়া! বাশী বাজাহয়া 
স্ুবতানলয়সংযোগে একটি গান ক শ' তাহাতে আবুলহাসন মোহিত হইয়া আবার আর- 
একটি গীত শুনিতে ইচ্ছা কবিলেন ' মেয়েটি আবাব গান করিতে আবস্ত করিল। তাহ! 





(ময়েটি আবার গান করিতে আর্ত করিল". 
( নিদ্রোখিতের কথা ) 
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উুনিয়! আবুলহাঁসন আরও মোহিত হুইপ়। এ গুঁড়ামিশ্রিত মদ্যপান করিলেন । হঠাৎ ঘোর 
নিদ্রায় তীহার চোখছুটি বন্ধ হুইয়। গেল, মাথা মেজের উপর নত হইন্ছা পড়েন) এবং হাত 
হইতে সেই মদ্যপাত্রটি নীচে পড়িন্া গেল। ইহু। দেখির়। হাবন-মল্-রনীদ নহাবাঁদ মহানন্দে 
গপ্তস্থান হইতে বাহিরে আসিনা বে ক্রীতদাসের ঘ্বারা আখুলহাসনকে রাপ্গবাড়ীতে আঁনাইর।- 
ছিলেন, তাহাকে আজ্ঞা করিলেন), “একে এন্র আ:গব পোবাক পরিয়ে এন বাড়ীন বে খব 
থেকে এনেছিলে সেই ঘরে শুইয়ে রেখে এস, আর আনবার সমন্ধ যেন দবদ| খোল। থানে |” 
আজ্ঞানাত্র ক্রীতদাস আবুলহাসনকে পিঠে লইয়। তাহার ঘরে শয্যাব উপর শয়ন করাইয়। 
আসিল ও ফিরিয়া আপিয়। র'জাঁকে খবর দিল। তিনি ভাবিলেন, আবুলহাদন পরনিন্দা কারী? 
ধ্ন্যাজক এবং তাহ্থার বন্ধু চারিজন বুড়োকে শান্তি দিবার জন্ত একদিনের গন্য রাজা 
হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন দেই ইচ্ছা পুর্ণ হওয়াতে তিনি অবপ্তই সন্থ্ হইয়া 
থাকিবেন। 


এদিকে আবুলহাঁসন পর দিন অনেক বেলা পর্য্যস্ত ঘুমাইয়া! শুঁড়ার মাদকতা শি 
দুর হইলে জাগিয়া ধেখিলেন, আপনার ঘরেই আছেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়। 
রাজপুমীর রমণীদের নাম ধরিয়া “মতিদশনা, শুকতার1, চন্দাননা! তোমরা কোথায় গেলে ? 
এখানে এস।” বলির তাহাদিগকে এমন জোরে ডাঁকিতে আরম্ভ করিলেন যেঃ তাহাৰ 
মাতা অন্ত ঘর হইতে তাহ। শুনিতে পাইয়া! তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বাছা ! 
তুমি কাকে ভাকছ? তোমার কি হয়েছে? আবুলহাসন অনন্দীর এই-প্রকার কথা 
শুনিয়া মহা চটিয়! তাহার দিকে গর্বিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন, “হাগে। বুড়ী ! তোমার 
ছেলে কে? তীহার মাত। ইহ। শুনিয্ঝ। ধীরে ধীরে বলিলেন। «তুমি কি আমার ছেলে 
আবুলহাসন নও?” আবুলহানন বলিলেন, “ওরে বুড়ী ! তুই কি বলছিস্‌! আমি [ভার 
"ছলে আবুলহাঁসন নই। আমি মহামহিমান্িত বাগ্দাদাধিপতি ” তখন তাহার মা 
বলিলেন, পবাছ। ক্ষান্ত হও) এমন কথ। বধলে। না, শুনলে লোকে তোমাকে পাগল বলবে ।” 
আবুলহাপন বলিলেম, “তুই বুট আপনি পাগল। আমি পরমেশ্বরের প্রতিনিধি ধর্মাবতার 
বাগ্দাদাধিপতি |” তীঁহাব জননী কহিলেন, “বাছা ! তোমা? বুদ্ধির দৌষ ঘটেছে, নইলে 
এনন কথা কখন বলতে না।” আবুলহাসন জননীর মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া মনে মনে 
অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করিয়। জননীকে বলিলেন) «ম।! আপনার কথাই সত্য, আমি 
আবুলঙ্কাসনই বটে। বুঝতে পারি না, কিজন্য এমন ভাঁব মনে উদিত হল।” আবুলহাসনের 
মাত! তখন মনে করিলেন, তা্থার পুত্রের তুল দূর হইয়াছে । ইতিষধে) আবুলহাদন হঠাৎ 
এই ব'লয়। চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “'মারাবিনী বুড়ী ! তোর কথ। সত্য নয়, আমি তোর 
ছেপে নই, আমি মন্বারাজ ধাগ্দাদাধীশ্বর ।৮ 

বণিক-গৃহণী পুত্র আবুলহাগনের এই-প্রকার বিপরীত তাৰ দেখিক্। মনে মনে অতান্ত 
তয় পাঠয়া অন্য কথ! তুলিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্থ কাল সেই পাড়ার ধর্ম রক 
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ও তাহার সঙ্গী চারিজন বৃদ্ধ তাহাদের কুম্বতাবের জন্ত অত্যন্ত অপমানিত হইনা থে-রকম 
রাঞ্দও ভোগ করিয়াছে, সেই-সমস্ত কথা আগাগোড়া! বর্ণন। করিতে আবস্ত করিলেন । 
কিন্ত তাহাতে আবুলহাসনের মনের ভাব না বদলাইক্া আগের কথ| মনে পড়াতে তিনি যে 
সত্যই বাগ্দাদাধিপতি এই দৃঢ় সংস্কার তাহার মনে আরও প্রবল হুইয়| উঠিল। তখন 
আবুলহাসন বলিলেন, “আমার আজ্ঞাতেই তে৷ ধর্শ্যাঞ্কক ও আর-চারজন ভগ প্রতারকের 
দও হর়েছে। অতএব আমিই ষে ধর্মপাপক বাগ্দাদেশ্বর, তাতে আর সনদে নেই ।” 
আবুলহাসনের মাতা এই কথার তাৰ ৰৃঝিতে না পারির! ছেলের দিকে তাকাইয়৷ বলিলেন, 
“বাছা! (তামার মাথ। বিগড়ে গেছে । পরমেশ্বর রুপা করে তোমাকে ভাল করুন, এই 
আমার প্রার্থনা । তুমি এমন সঙ্গত কথ! আর মুখেও এনো৷ ন।।* আবুলহাণন মাতার 
এই-রকম সন্মেহ-কথা শুনিরা আরও রাগিয়। উঠিয়া বলিলেন, *ওরে বুড়ী | আমি তোকে 
কথ! বলতে বারণ করেছি, তবু এককথ! বারবার বলছিগ । আমাব কথ। অবিশ্বাস কবলে 
তোকে এখনি উচিত শান্তি দেব।” 

আবুলহাসনের মা ছেলের এমন ছরদিঙ্গা 'দখিয়। মাথা চা।পড়াইয়া কাঁপতে লাগিলেন । 
আবুলহাসন আবার মাঁতাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, “ওরে বুড়ী ! আমি ₹ ত1ব71” তিনি 
উত্তর করিলেন, "তুমি সত্যিই আমার ছেলে আবুলহাঁসন। আমাদের দেশের রাজ। মহারাজ 
হাৰন-অল্-রশীদের উপাধি পুণ্যাত্মাপালক। সে উপাবি তোমার কি করে হতে পারে 
আর তোনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, মহারাজের আমাদের প্রতি এমন দয়া বে কাল 
প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে আমাকে এক হাজার মোহর পাঠিকে দিরেছিলেন। এতে রাদ্দার 
কাছে কুঁতজ্ঞতা স্বীকাঁৰ না করে তুমি কিনা তার অপমানজনক কথা বলতে সুরু করেছ ?” 
এই কথায়, আবুলহাসন নিলেই:মস্ত্রীকে দিষ। টাকা পাঠাইয়াছিলেন, মনে পড়াতে আরও 
ক্ষেপিয়৷ উঠিলেন, এবং নিজে যে স্বয়ং মহাবাজ। তান্ছা স্থির করিয়া বার বার তাহ্াব মতের 
বিরুদ্ধে কথ! কহার জন্য একগাছি বেত আনিয়। মাকে নিষ্ুরের মত প্রহার কবিতে আবস্ত 
কবিলেন। ছুঃখিনী ঘ! ছেলের এমন নির্দর প্রহারে আকুলভাবে কাদিতে লাগিলেন । 
তাহ শুনিয়! প্রতিবেশীরা সেখানে আপিয়া দেখিল, আবুলহাসন যতবার তাহার জননীকে 
বেত মাঁরিতে মাগিতে জিজ্ঞানা করিতেছেন, “বল আমি পুণ্যায্াপ্রতিপালক মহাগাঁজ 
হাকঝন-অল-রশীদ কি না?” ততবারই তাহার জননী ধীরে পীরে বলিতেছেন, ''না বাছা, 
তুঁম গাঁজা নও; তুমি আমার ছেলে আবুলহা সণ |” বুদ্ধান এই কথা শুনিয়া প্রতিবাসীর! 
আবুলহ[মনের হাঁত হইতে বেত কাড়িরা লহঞ। বলিল, “আবুলহাসন ! হমি কি ক্রছ? 
ধর্দভর ছেড়ে গর্ভধারিণী মাকে প্রহার করতে লক্জ। হচ্ছে না?” আবুলহাসন বলিলেন. 
«তো!মর। দূর হও) তোমর। আবুলহাসন বলে কাকে গগ্বোঝন করছ? আমি আবুলহাসন 
নই, আমি ধন্্াস্মাপ্রতিপালক মহারাজ হাব্ন-অল্‌ রশীদ ।” 

এই-কথা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আবুলহামনকে পাগল বিখেচনা! করিস তাহার হাত প| 
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বাধিরা ভইগ্সন ছুটির। গিয়। পাগসা-গরদের রক্ষককে খবর দিল। সেখবর পাইবামাত্র বেড়ি। 
হাতকড়ি। একগাছা চাবুক এবং কতকগুলি লোক লইরা দেখানে আপিয়া উপস্থিত । 
আবুলহানন তাহাকে দেখিবামাত্র প্রথমত বাঁধন খুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রক্ষক 
তাহাকে ছুই তিন ঘ!চাবুক মারিবার পর, তিনিস্থিব হইয়। থাকিলেন। তখন রক্ষক 
তাহাকে শিকল পরাইয়! কারাগারে লইর! গেল, এবং প্রোহাব খাগার পূরিবার আগে তীহাকে 
আর ও পঞ্চাশ ঘ1 চাবুক মারিল। তিনি যে মহারাজ নহেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্ত রক্ষক 
রোজই আবুলহাপনকে খাচ। হইতে বাহির করিরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারিত। তাহাতে 
আবুপহাঁসন কোনো কোনে! সময়ে কোনো উত্তব করিতেন না, কেবল চুপ করিয়া থাকিতেন, 
এবং কখন কখন বলিতেন, “আমি বাস্তবিক পাঁগল নই, কেবল তোমার নিষ্ঠব অ।চরণেই 
আমাকে পাগপ হতে হয়েছে ।” 
আবুলহাপনের ম' প্রতিদিন তাহাকে দেখিতে যাইতেন। ছেলের পিঠ ও গলার কাঁলো 
২ ও ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন দেখিয়। ও ছেলের শরীর ক্রমশ: জীর্ণ শীর্ণ ও ছুর্বল হইতেছে দেখিয়া! 
তাহার এত কষ্ট হ২5 “ঘ, প্রায়ই কার্দিতে কাদিতে ফিরিয়া আপিতেন । এইবপ নিদাক্ণ 
প্রহার ও যন্ত্রণাতে তিন দিন কাটিয়া বাইবার পর একদিন আবুলহাঁসন মনে মনে ভাবিণ৩ 
লাগিলেন, “আমি বদি ষথার্থই বাগ্দাদাঁবীশ্বর হতাম), তা হলে আমার দাসদাসী রাজমন্ত্রী 
প্রস্তুতি সমস্ত অনুচরেরা নিশ্চই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। এবং কখনই আমাকে এমন 
ছু্দশাগ্রস্ত হতে হত না। অতএব এট। যে কেবল শ্বপ্ন মাত্র তাঁতে আর কে!নো সন্দেচ নাই । 
কিন্ত মঠধাবী ও তাব ণঙ্গীদের দণ্ডভোগ এবং মার কাছে হাঞঙ্জার টাক! পাঠান, এ সমস্ত 
ব্যাপার যখন আমার আঁজ্ঞাতেই হয়েছে, তখন আবার এটাকে স্বপ্র বলেও ঠিক বোধ স্বয় না” 
তিনি এইবপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তীহ্ছার মাত! নিকটে আসিয়। ৯পস্থিত হইলেন । 
আবুলহ্থাসন জননীকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন। বণিক-পত্বী পুত্রের এই স্ুলক্ষণ 
দেখিয়া! তাহার চৈতন্ত হইয়াছে বোধ করিয়। চোখের জল মুছিয়। বলিতে লা'গলেন, *বাছ! ! 
তুম কেমন আছ % উপদেবতার অত্যাচারে তোমার যে রোগ হয়েছিল, তার কি শাস্ত 
হয়েছে ?৮ এই কথায় আবুলকাঁসন স্বিবভাবে ৪ শ্লানমুখে বলিলেন, “ম1, আমি ভুল কৰে 
আপনাকে বিস্তর যন্বণা পিয়ে নিতান্ত গহিত কাজ করেছি, অতএব আমার নে গুকতর 
অপরাধ মাজ্জনা করবেন ।” 
আবুলহাসনের মুখে সমস্ত কথা শুশিয়া তাহার ম। মহ। সুখী হইয়া বললেন, “বাছ। ! 
(তামার মুপে এসকল কথ| শুনে আমাব মন যে কি খুসী হল, ত। আর বলে কি বোঝাৰ। 
এখন আমি তোমার অন্থথের একটি কারণ ঠিক করেছি । বোখ হয়, তোমার মনে থাকতে 
পারে, অল্পদিন হল তুমি একজন বিদেশী বণিকৃকে ঘরে এনেছিলে | পে লোকটি ফিবে 
যাবার নময় তোমার ঘরের দরজ্ঞ| খে।ল! রেখে যায় । মনে হয়, সেই সুবৌগেই কোনো উপ- 
দে তে। ঘরে ঢুকে তোমাকে এমন অস্থির করেছে। এখন তার হাত থেকে যুক্তিলাভের 
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জন্তে পরমেশ্বরকে ধন্তবাঁদ দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা কর, যেন আর এমন বিপাকে পড়তে ন! 
হয়।” আবুলহাসন বলিলেন, “ম।, তোমার কথ! সত্যি বটে। আমি সেইরাত্রেই এ ছংস্বপ্ 
দেখেছি। আমি এ বণিকৃকে দরজা বন্ধ করে যেতে বলেছিলাম । কিন্ত সে উপ্টো কার 
করাতেই কোনো উপদেবত। আমার শরীরে ঢুকে আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। এইবার 
পরমেশ্বরের কৃপায় সেরে উঠেছি । এখন শীঘ্র এই কারাগার থেকে উদ্ধার কর, নইলে আমি 
নিশ্চয় মরব।” 

আবুলহাসনের মা ছেলের ভ্রম দুর হইয়াছে দেখিয়া! তৎক্ষণাৎ আনন্দিত হুইয়! রক্ষকের 
নিকট যাইরা এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করাতে নে তাহার সঙ্গে আসিয়া আবুলহাসনকে পরীক্ষ! 
করিয়া! ছাড়িয়৷ দিল। 

আবুলহাসন মাতার সঙ্গে কারাগার হইতে বাড়ী আনিয়া কয়েক দিন উত্তমরূপে আহারাি 
করিতে লাগিলেন । তার পরে মাগের মত বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলে একলাটি বাড়ী বপিয়। থাক! 
অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিয়া আগের নিরম অনুসারে নৃতন অতিথির খোজে বাহির হই! 
বাগ্দাদের সাকোর উপর গির। বঙ্ির। থাকিলেন। ইতিমধ্যে বাগ্দাদাখিপতি আগের মত 
মোসলদেশীয বণিকের বেশে একটি ভ্ত্য সঙ্গে লইযা সেইখানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । 
অবুলহাঁসন দেখিবামাত্র ত্ীশাকে চিনিতে পারিলেন। তাহাকে আপনার সমস্ত 
যন্ত্রণার মুল কারণ মনে করিয়। তাহার মুখ দেখিবেন না স্থির করিয়া অন্য দিকে মৃখ 
ফিরাইয়া রহিলেন। রাজা আগেই আবুলহাসনের সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন, সুতরাং 
ত্রীনার ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলেন, যে, তিন তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়াছেন। 
তিনি তার কাছে গিরা ব'ললেন, “ভাই আবুলহাসন | নমস্কার, এস তোমাকে 
মালিঙ্গন করি।” আবুলহা্ন মাথ। নীচু করিয়া বলিলেন, "তুমি কে হে? 
আমি তোমার সেলাগ নিতে কি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। তুমি এখান 
থকে চলে যাও।” রাজ। বলিলেন, পকি হে ? তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি ? তোমার 
মনে নেই, গত মাসের প্রথম দিনে আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে কত আমোঁদ- 
আহ্লাদ করে গিয়েছিলাম।” আবুলহাঁসন বলিলেন, “যাও যাও, মিছে বোকে। না।” 

রাজ! দদিও আবুলহাসনের অতিথিসৎকারের নিয়ম ভাল করিয়াই জানিতেন, তবু 
আবার শাহাব খাঁড়ীতে অতিথি হইবাব ইচ্ছাঁন় বলিলেন, “তুম যে এত মল্পদিনের মধ্যে 
আমাকে কুলে গিয়েছ ইহ। ত আমাব কোনোমতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। বোধ হয় তোমার 
কোনো বিপদ ঘটে থাকবে, তাই আমার উপর অমন রাঁগ হয়েছে। এখন আমি কৃতজ্ঞতা 
দেখাখার জন্তে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করছি ।” 

আ.বুলহা!দন বলিলেন, “যা ও যাও, আর বিরক্ত কোরে। না, তোনার আব মঙ্গল প্রার্থন। 
করতে হবে না। তুমি এমনি আমাৰ মঙ্গল প্রার্থনা করেছিলে যে আমাকে পাগল হতে 
হয়েছিল ।” 


নিদ্রে।খিতের কথা ১৯৫ 


রাজ! বলিলেন, “্যদ্দি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে আবার দেখাই হয়েছে, তবে আমাকে 
আগের মত বাড়ীতে নিয়ে চল ।” 

আবুলহাসন বলিলেন, “তুমি কি আমার নিয়ম জান না? আমি এক লোককে ছুবার 
অতিথি করি না) বিশেষতঃ তোমাকে একবার অতিথি করাঁতেই আমাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা 
ভোগ করতে হয়েছে ।” তখন রাজা তাহ।কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভাই ! আমার 
দ্বারা তোমার কি অপকার ঘটেছে, তা আমায় খুলে বল। আমি নিশ্চন্ই তার যানি? 
প্রতিকার করতে চেষ্টা করব ।” 

রাজ! বার বার অত করিয়া মন্ুরোধ করাতে আবুলহাসন তাহাকে নিজের পাশে বসাইর়। 
তাহার কাছে ছর্ঘটনার আগাগোড়। সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বপিলেন । বিশেষতঃ নিজের 
মায়ের প্রতি নিঠুর ব্যৰহাক্প ও প্রতিবেশীদের গালাগালি দেওয়া এবং কারাগারে আপনার 
ছঃগহ যন্ত্রণাভোগ বর্ণনা করিতে করিতে অত্যন্ত ছংখ করিতে লাগিলেন। রাজ। এই সমস্ত কণা 
শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া আবুলহাসন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমার 
কথা বিশ্বাপ কর্ছ না? আমি কি তোমার সঙ্গে ঠা্ট। করছি? এই দেখ আমার পিঠে 
মারের চিহ্ন বয়েছে।” এই বলিয়া পিঠের কাপড় খুলিয়! মারের চিহ্ন 'দখাইলেন। বাঁজ্ছা 
তাই দেখিয়া আবার বিশ্মিত হইয়া অনেক অনুতাপ করিয়া তাহাকে আবাঁর আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, “চল ভাই, «খন বাডী চল, কাল এর প্রতিকার করা যাবে।” 

যর্দিও আবুলহথাসনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে, এক লোককে দুইবার অতিথি করিবেন না, 
তবু তিনি ভূপতির অনুরোধ এড়াইভে ন1 পাবিয়। বলিলেন, “তুমি শপথ কর, কাল ফিরে 
যাবার সময দরদ বন্ধ করে যাবে, তা হলে আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অতিথি 
করতে পারি ।” কাজ শপথ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়। যাইতে স্বীকার করিলে, আবুলহাসন 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলেন। রাজার সেই ক্রীতদাসও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
বাড়ী আদিত্-আপিতে সন্ধ্যা হইল, আবুলহাসন বাড়ী ঢুকিয়া মাকে ডাকিয়া আলো আনিতে 
বলিলেন এবং রাজাকে একখানি পালক্কের উপর বসাইয়। নিজে পার্থে বসিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে খাখার তৈরী হইপে, তাহাঁর। খাইলেন। তার পর আবুলহাসনের মা ফলমুল ও মদ 
আনিয়া উপস্থিত করিলে, আবুলহাসন প্রথমে একটি পাত্রে মদ ঢালিয়া নিজে পান করিলেন; 
তাঁর পর একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া রাজাকে পান করিতে দিলেন। এমনি করিয়। দ্রজনে 
কিছুক্ষণ মদ খাইবার পর রাজ। আবুলহাসনের কিঞ্চিৎ নেশ৷ হইয়াছে দেখিয়া নানা-কথ। ভুলিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ?” আবুলহাসন বলিলেন, “বিবাহের 
প্রতি আমার বিলক্ষণ বিদ্বেষ আছে। তবে বিশেষ গুণবতী মেয়ে পলে আমার আপত্তি 
নাই। কত্ত তেমন মেয়ে আমার মত লোকের ভাগো পাওয়া সহজ নর 1” রাজা বলিলেন, 
“তুমি যে-রকম ইচ্ছ। প্রকাশ করলে, ভদ্রলোক মাত্রেই সেইরকম ইচ্ছা করে থাকেন। 
তাই আমি অঙ্গীকার করছি যে, যাতে “তামার এই বাসন। পূর্ণ হয়, দেজন্তে আমি বিশেষ 


টি আরব্য উগগ্াস 


চেষ্ট! করব |” রাজা এই-কণা বলিয়া একটা পাত্রে খানিকটা মদ ঢালিয়া তাহাতে আগের 
মত গু ড়া মিপাইয়। পাত্রটা আবুলহাসনের হাতে দিয়! বলিলেন, ণ্যে মেয়েকে দিয়ে ভবিষ্যতে 
তোমার উন্নতি হুবার সম্ভাবনা, তার কুশলের জন্তে তুমি আগে এই মদটুকু খাও।” রাজা 
এই-কথা বলিবামাত্র আবুলছাসন হাসিমুখে তাহার হাত হইতে পানপান্রটা লইয়া বলিলেন, 
“তোমার এই সামান্ত অন্থরোধ অগ্রাহথ করলে, নিতাস্ত অভদ্রতা প্রকাশ পার, তাই তোমার 
কথায় পান করছি।” এই বলিয়া আবুলহাসন এ মদ পান করিতে-না-করিতেই একেবারে 
গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আপন শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। তখন তাহাকে কাধে 
করিয়৷ রাজবাড়ীতে লইয়া যাইবার অন্ত ক্রীতশসের প্রতি রাঁজ। আদেশ করিলেন। 
আজ্ঞামাত্র ভৃত্য আবুলহাসনকে কাধে লইয়। আগে আগে চলিল,; বাজাও নিজেব কথামত 
ঘরের দরজ। বন্ধ করিয়। ভৃত্যের পিছনে চলিলেন। বাল! গ্রাসাদে পৌছিয়্া আবুল্হাসনকে 
আগের মত রাজবস্ত্র পরাইয়! পাঁলক্কের উপর শোওয়াইলেন| তাবপর দাসদশপী, কর্মচাবী 
ও গারিকাঁরা আবুলহাসনের ঘুম ভাঁঙিলে যাহাতে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাঁকে সেইজন্য 
রাঁজ। তাহাদের আজ্ঞ| দিয়া নিজে ঘুমাইতে গেলেন, এবং প্রধান খোজাকে বলিয়া! রাখিলেন 
খুব ভোরে সে যেন তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেয়। 

নির্দিষ্ট সময়ে খোজাঁধ্যক্ষ রাজাকে জাগাইয়া দিলে, বীজ মজা দেখিবার জন্য শয্যা 
হইতে উঠিয়া যে-ঘরে আবুলহাসন ঘুমাইয়। ছিলেন, তাহাব পাঁশেব একটি ঘবে গিযা 
বসিলেন। মস্রুর ও অন্তান্ত কর্মচারীরা এবং গাফ়িকার দল আবুলহাঁননের শয্যার 
চারিপাশে সার বাধিয়! াড়াইল। 

গু'ড়ার নেশ। কাটিয়া আপিলে, আবুলহাসনের ঘুম ভাঙিল। সেই সমযে গান্লিকারা 
নানারকম বাছ্যস্ত্রের সাহায্যে সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ কবিল। গান শুনিয়া 
আবুল্হাসন মোহিত হইয়া চোখ মেলিবা মাত্র আগে স্বপ্রে যে-সমস্ত মেয়েদের দেখিয়া ছিলেন, 
তাহার! সকলেই তাহার সামনে গীতবাদ্য ,করিতেছে দেখিয়া! এবং যে জুসজ্জিত গৃহে আগে 
শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহেই ঘুমাইতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত ধিস্মিত হইলেন ও চীৎকাব 
করিয়। বলিতে লাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! একমাস জাগে আমি যে-রকম স্বপ্র দেখেছিলাম, 
এখন আবার সেইরকম হ্বপ্রই দেখছি । আবাঁর বুঝি আমাকে লোহার খাচায় বন্ধ হয়ে 
সেইরকম যন্ত্রণা »হা করতে হবে? হে পরমেশ্বর! আমি তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ 
করলাম, এখন তে"মার মনে যা আছে কর ।” 

এই-কথা। বলিয়। চোখ বুজিয়া ভীবিতে লাগিলেন, এবং আবার চোখ চাহিয়া! চাবিদিক 
দেখিয়া বলিলেন, “হে জগদীশ্বর ! আমাকে রঙ্গ] কর।” ইহা বলিয়। আবার চোঁখ বুজিয়া 
থাকিলেন। তখন একজন সুন্দরী তাহার কাঁছে আিয়। বলিল, “মহারাজ ! উঠুন, নমাজ 
পাঠের সময় বয়ে যাঁয়।” তাই শুনিয়া আবুলহাসন বলিলেন, “ভূমি কি আমাকে মহারাঞ্জ 
বলে সম্বোধন করছ? আমি মহারাজ নই, আমি আবুলহাসন।” মেয়েটি বঙ্গিল, 


নিদ্রোখিতের কথা ১৯৭ 


“আবুলহাসনকে আমর! চিনি না, আপনি ধন্মাক্বাপালক মহারাজ হারূন-অল্-রশীদ, এইমাত্র 
জানি।” তাহ! শুনিয়া আবুলহাসন আরও ব্যাকুল হইয়া! বলিলেন, “হে জগদীগ্বর ! 
আমাকে এই উপদেবতার হাত থেকে নিস্তার কর।” বণিক্পুত্রের এই-কথা গুনিয়৷ রাজা 
হাসিতে লাগিপেন। আবুলহাসন এই-কথ। বলিয়। আবার চোখ বুজিতেই এ মেয়েটি আবার 
বলিল, ''ধর্মাবত।র ! আপনাকে জাগাবার জন্য আমাদের য| বলা উচিত ত! বললাম, 
এখন রাজজকাধ্যের সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে। অতএব আমাদের য। কর্তব্য তা করি।” 
এই বলিয়া এ রমণী তাহার হাত ধরিয়া আর-একটি মেরেকে তাহার আর-একটা হাত ধরিতে 
খলিয়। তাহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়! ঘরের মাঝখানে লইয়া গিক্াা ববাইল। তার পর সন 
কটি মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং 
বাদ্যকারিণী রমণীরা বাগন! বাঞ্জাইয়া গান স্থুরু করিল। 
তখন আবুলহাসন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া! মুক্তীদশনা ও শুকতার! নামের মেয়ে ছুর্টিকে 
কাছে ডাকিয়। জিজ্ঞাস। +.রলেন, * তোমরা সঙ্য করে বল দেখি আমি কে? কিছুতেই 
মিথ্যা বলো ন।।”” শুকতার! বলিল, “মহারাজ, আপনার কথ শুনে আমরা অবাক হলাম? 
আপনি কি জর্লেন না যে, আপনি ধর্মাত্মাপালক এবং পরমেশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ 
মহারাজ হাঁরন-অল-রশীদ।” তাঁহার কথা শুনিয়া! আবুলহাসন আরও চিস্তিত হইব মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, “হে পরমেশ্বর] আমি আবুলহাসন কি বাগ্দাদাধিপিতি আমাব মনে 
এই মন্দেহ উঠেছে। অত এব আমাকে সত্যজ্ঞান দিয়ে আমার এ ভ্রান্তি দুর কর।” তার পর 
পিঠের কাপড় তুলিয়া মেয়েদের দেখাইক্না বলিলেন, “স্বপ্নে কি কখন এমন মারের দাগ 
হতে পারে ?” এই বলিয়া রাজবেশ ছি ড়িয়া এবং মাথা হইতে রাজমুকুট দুরে ছড়ি! ফেলিয়া 
এক লাফে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং ছইজন মেরের হাত ধরিয়া পাগলের মত 
তাহাদের সঙ্গে নাচগাঁন করিতে আরম্ভ করিলেন। ই]! দেখিয়া রাজা আর হ1সি চাপিতে 
না পারিয়। দরজা খুলিয়া বলিলেন, “ওহে আবুলহাঁসন ! ক্ষান্ত হও, তোমার কাঁও দেখে 
আমি আর হাঁসি চাপতে পারি না। হাসতে হাসতে আমার প্রাণ বেরোঁবার উপক্রম 
হয়েছে।” 
রাজার গলার স্বর শুনিবামাত্র রমণীগণ নিত্তব্ধভাঁবে দীড়াইলে আবুলহান দেখিলেন, 
বাঁগ্াদাধিপতি, যিনি মোৌসলদেশীয় বণিকের বেশে তাহার বাড়ীতে অতিথি হইফ়াছিলেন, 
তিনিই তীঙ্ছাকে সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতে তাহার মনের ভ্রান্তি দুর হইল। তিনি 
রাজসমীপে গিয়া তাহাকে ঠাট্। করিয়া বলিতে লাগিলেন) “হে মোফলদেনীয় বণিক ! 
আমার রঙ্গ দেখে হাঁসতে হাসতে তোমার প্রাণবিক়োগের সম্ভাবন। হয়েছে । কিন্ত তোমার 
জন্তই আমি আমার মাকে মারলাম, তোমার জন্তই আমি কারাগারে অসহা যন্ত্রণ। ভোগ 
করলাম, আর তুমিই আমার সমস্ত কষ্টের মূল, অথচ তোমার কোনে! দোষ না হয়ে সমস্ত 
দোষ আমার হুল?” তখন রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আবুলহাঙ্গন ! তোমার কথাই 


১৯৮ আরব্য উপন্তাস 


সত্য, আমি যথার্থই দোষী বটে, তাই পরমেশ্ববেব কাছে শপথ কবে বলছি, আমার সেই 
দোষ দুব কববাব জন্য তুমি আমাকে য| কবতে খলবে আমি তাঁই করতে প্রস্তত আছি ।” 
ইহ্থা বলিয়া বাজা চাকবদেব দিযা আবুলহাসনকে অতি নুন্দর পোষাক পরাইযা তাহাকে 
আলিঙ্গন কবিয়। বলিলেন, “আবুলহাসন ! আজ হতে তুমি আমার ভাই হলেো। এখন 


সে 2? 
৯৫৯ 8২, 
৩১ ১২৫ 





















হব 





) 
৮৯ 


525 


্ & রি ২২ এ 7 
রি ই রে নে 
১৫০৯ ৩ ১ ৫ ॥ ৫ 2 ০) ৃ রং 
(১৫৬ 
২২ শু ও ১, 



















কিস 


)১১৬.১১২২ 


ছইজন মেহয়র হাত ধরিয়া পাগলেব মত তাহাদেব সঙ্গে 
নাচগান কবিতিত আরম্ভ করিলেন 


তোমার কি মনোবাঞ্ছা আছে প্রকাশ করে বল, আমি এখনি পূর্ণ করব।” আবলহাবন 
বলিলেন, “ছে ধর্পাবতার ! আপনি আমাকে কি করে এবং কি অভিপ্রায়ে এমন ত্রাস্তমতি 
করেছিলেন, তা আমাকে প্রকাশ করে বলুন, তা হলেই আমার সকল মনোবাস্ছা পূর্ণ হয় ।” 


নিজ্রোখিতের কথা ১৯৪ 


এই-কথা শুনিয়! বাগ্দাদাধিপতি, আবুলহ্বাসনকে খুসী করিবার জন্ত গত মাসেব প্রথম 
দিনে নগরের লোকদের আচার-ব্যবহ্থার ও রীতি-নীতি দেখিবার জন্ত ছদ্মবেশে শহরমন়্ 
ঘুরিতে ঘুরিতে কেমন করিরা তাহার গৃহে আতিথ্য শ্বীকার করিয়া একদিনের জন্য তাহার 
রাজ। হইবার ইচ্ছা জানিয়াছিলেন, এবং কি করিয়া তাহাকে না জানাইস়া মদ্যের সঙ্গে 
একরকম গু ড়। মিশাইয়। তীহ্থাকে অজ্ঞান করিয়! রাজবাড়ীতে আনিয়া ছিলেন, সব-কণ। 
আগাগোড়। বর্ণনা করিয়! বলিলেন, “তার পরে যা যা ঘটেছিল, সে ত তুমি নিজের মুখেই 
বলেছ । আমার জন্টে যে তোমাকে এত যন্থণাভোগ করতে হবে) তা আমি শ্বপ্পেও জানতাম 
না। এখন আমার প্রায়শ্চিত্-ম্বরূপ আমাকে তোমার কি করতে হবে বল।” 

আবুলহাসন বলিলেন। “মহারাজ ! আপনি যে-সমস্ত ছূঃখের কথা শুনেছেন, তাতেই 
নামার সকল কট দূর হয়েছে। এখন আমার অভিলাষ এই যে, আপনাব শ্রীচরণ দর্শনে 
যেন কেউ আমায় বাঁধা ন। দেয়) এই বিষয়ে আপনার অনুমতি থাকলেই চরিতার্থ হব।” 

'মাবুলহাসনের এই-রক্ম নিলেভ কণ। শুনির়। রাজ। তাহার উপর অত্যন্ত খুসী হইঘ। 
বলিলেন, “আবুলহাদন ! তোমার যখনই ইচ্্/ হবে তখনই নির্বঘরে রাজবাড়ীতে এসে 
'আমার সঙ্গে দেখ। কোরে।। এাববন়্ে কেউ তোমাকে বারণ করবে না।” এই বলির 
রাজপ্রানাঁদ্র মর্যেই আবুলহাসপনকে একটি আলাদ। ঘর দির। তাহাঁব খরচের জন্ত যখন যে 
ঢাকাব দরকাঁব হইবে, তাহ! দিবার জন্ভত কোবাব্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন। তার পব 
তাহাকে একহাক্জার মোহর দিয়! মাতার সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি করিলেন। 

আবুলহাসন এমনিতাবে রাজার অনুগ্রহ পাইয়। তাহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী গিয়া 
জননীব কাছে নিজের সৌভাগ্যের বিষন্ব আগাগোড়া বর্ণনা করাতে তিনিও অত্যন্ত 
আহলাদ্দিত। হইলেন 

এমনি করিয়া সর্বদা! আবুলহাসন রাঁঞ্জার কাছে পাকাতে ক্রমে তীন্থার এমনি শ্রেহপাত্র 
হইয়া! উঠিলেন যে; রাজ! কখন কখন তাহাকে অন্তঃপুরে প্রধানা মহিষী জোবেদীর কাছেও 
লইয়া! যাইতেন। 

কিছুদিন পরে রাজা আবুলহাদনের বিবাহের কথ। স্মরণ করিয়া পুর্ণমৃখানারী নিজ 
অস্তঃপুরের এক পরিচারিকার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন, এবং বহুদিন পধ্যস্ত রাব্রবাঁড়ীতে 
নানা-রকম নৃত্যগীত ও আমোদ চলিতে লাগিল। রাজমহিষী পরিচারিকাঁর সম্তোষের জন্ 
তাহাকে বিস্তর মহামূল্য উপহার দিলেন, এবং রাজা ও আবুলহাসনকে যৌতুক-স্বরূপ অজ 
টাকা দান করিলেন। আবুলহাদন রাঙ্জার অনুগ্রহে অস্তঃপুরের মধ্যে যে-ঘর পাইয়াছিলেন, 
সেই গৃহেই নববিবাহিতা বধূরও ঠাই মিলিল। এমনি করিয়া তরুণ দম্পতী পরম্পর 
পরস্পরকে ভাঁগবাসিয়া পরমন্থুথে রাক্তবনে বাস করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু স্বামি-জ্ীর মধ্যে একজনও খরচের দিকে দৃষ্টিপাত ন! করিয়া এমন আমোদ- 
প্রমোদে দিন কাটাতে লাগিলেন যে, অপব্যয়ের জন্ত এক বৎসরের মধ্যেই তাহারা 


২০৩ আরব্য উপস্াস 


খণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কি করেন, রাজা! ও রাণীর কাছ হইতে যৌতুক-ম্বরূপ যে-সমস্ত 
বহুমূল্য রত্তালঙ্কার পাইয়্াছিলেন, সমস্ত বিক্রয় করিয়া খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইলেন। 
আবুলহাদন এই-প্রকারে এক বৎসরের মধ্যে সর্বন্থাস্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
প্রাজা আমাকে রাজবাড়ীতে থাকতে আজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন আমার যখন যা প্রয়োজন 
হবে, আমি ধনরক্ষকের কাছে প্রার্থনা করবামাত্র তখনি তা পাব। কিন্তু যখন এমন 
অপব্যয় করে রাজ। এ রাণীর দেওয়া সমস্ত অর্থ নষ্ট করেছি) আর রাজকোধ থেকে মধ্যে 
মধ্যে যা নিয়েছিলাম, তাঁও অনর্থক ব্যয় করেছি, তখন আগার এই উপস্থিত ছুরবস্থার 
বিষয় রাজার কাছে নিবেদন করলে, তার কাছে কেবল অপব্যয়ী নাম কেলা ছাড়। আর 
কোনো লাভ হবে না। অতএা একথ। কোনোক্রমে তার কর্ণগোচর করা হবে না। মাব 
কাছে গেলেও যথেষ্ট টাক1 পেতে পারি। কিন্ত আমি যে আবার অপব্যয় করে সর্বস্বান্ত 
হয়েছি, তা তিনি জানতে পারলে তাঁর কাছেও যথেষ্ট অপমানিত হব। কাজেই সেখানে 
যাঁওয়ারও সুবিধা নেই।” 
আবুলহাপন নিম্তবভাবে এই-রকম নানাপ্রকার চিগ্ত। করিয়া জ্ীকে সন্কোধন করিয়: 
বপিলেন, “প্রির়ে ! তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমিও আমার মত অর্থাভাবে 
জন্ত চিন্তিত হয়েছ । তাই এখন রাঞ্জারানীর কাছে টাকা না চেয়ে আমাদের কষ্ট নিবারণের 
একটি উপায় উদ্ভাবন করেছি । তাতে আমাদের দুজনেরই সাহায্যের দরকার। এ-বিষয়ে 
তোমার মত কি?” এই কথা শুনিয়। পূর্ণসথখা বলিপেন, প্নাথ! আমিও টাকার জন্ 
অত্যন্ত ক্টভোগ করছি। আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। 
আপনার মনের কথ। খুলে বলুন ।” 
আবুলহানন বলিলেন, “আমার মতলব এই যে, আমি কপটত। করে মড়াঁর মত শুরে 
থাকব, তুমি একখানি শাদা কাপড়ে আমার শরীর ঢেকে শোঁকে অভিভূত হয়ে কীদতে- 
কাদতে বার্ীর কাছে গিয়ে আমার মৃত্যুসংবাদ দিও | তা হলে তিনি আমার জন্তে খুব দুঃখ 
করে আমার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে একশত মোহর আর এক প্রস্থ ভাপ সাটিন কাপড় দিয়ে 
তোমাকে রাঙ্ষবাটী থেকে বিদার দেবেন। তুমি সে-সমস্ত নিরে বাঁড়ী ফিরে আসবামাত্র 
আমি উঠে পড়ব। তার পর তোমাকে মাটিতে শুইয়ে আমি রাঞ্জার কাছে গিয়ে 
তাঁকে এই খবর দিলে, তিনিও দয় করে তোমার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমাকে একশ 
মোহর ও এক প্রস্থ সাটিন কাপড় দেবেন। তা হলেই আমরা কিছুদিন হুখে-স্বচ্ছন্দে 
কাল কাটাতে পারব। 
পুর্ণনুথা এই পরামর্শ শুনিয়া অত্যন্ত সন্ত হইলেন। আবুলহাপন মড়ার মত মাটিতে 
[ড়িস্া রহিলেন। তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তীহার সমন্ত শরীর একখানা শাদা কাপড়ে ঢাকা 
দিয়া ছিন্নবেশে এলোচুলে চীৎকার করিয়া কী্দিতে-কীদিতে রাজপ্রিয়! জোবেদীর গৃহে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। রাণী পূর্ণম্থার কার। শুনিয়। মহা! ব্যন্তদমন্ত হইপ্না ঘরের দরদার় আপিয়া 


(নব্রোখিতের কথা ২০১ 


ূর্ণন্ধাকে জিপ্তাণ। করিলেন, পপূর্ণনথধ। ! তুমি কিব্রন্ত এত কাঁদ€ ?* রাল্জীর মুখে এই- 
কথ শুনিবামাত্র পূর্ণম্খ| জৌবেদীর পা পড়িব! বুক চাপড়ীইর়। আরও উচ্চম্বরে কাদিতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু ধৈর্ধ্য ধরিয়। কপট দীর্ঘনিশ্বান ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, 
“ঠৃকুরাণী ! দুঃখের কথ। আর কি বঙ্গা? আপনার অন্ত্গ্রহে বে-বণিকপুব্রকে স্বামী বলে 
পেয়েছিলাম, দেই হতভাগ্য আবুলহাপনের মৃত্যু হয়েছে ।” রাক্গী এই-কথ। শুনিবানার 
অত্যন্ত বিশ্মিতা হইব! পূর্ণন্থখাকে সগ্বোধন করিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “পূর্ণমখ! ! তুই বলিস্‌ 
কি) সেই বণিকপুত্রের মৃত্যু হয়েছে? হা! কপাল! এত শীঘ্ব যে তার মৃত্যু হবে ত। আমি 
ব্বপ্রেও জানতাম না।” 

রাঁঙ্মহিধী বণিকৃনন্দণের শোকে কাদিতে কাদিতে নিগ্গের ধনরক্ষিকাকে কাছে ডাকাইর| 
আবুলহাপনের অন্ত্যষ্টিক্রিয়া নির্বাহের জন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং একথান সাঁটিন কাপডু 
আনিতে অঙ্কনতি করিলেন । 

মাঞ্জামাএ টাকা ও কাপড় আশিলে, রা্রাণী ততপমুদায় পূর্ণসথার হস্তে প্রদান করিয়। 
কহিলেন, “তুমি এই কাপড় আর টাকা দিন্বে স্বামীর অন্ত্যেষ্ক্রিয়। কবে ঘনে গিয়ে বাদ 
কর, সেজদা শাল দ্থ কি খেদ কোরো না। তোমাব রক্ষণাবেক্ষণের ভাব আনাব উপদ্ব 
বইল।” এই-কথা শুনিয়। পূর্ণম্ুখা খুসী হইয়া! বাঁড়ী ফিরিবামাত্র আবুলহাসন উঠিগ্ 
বগিলেন এবং দঙ্গনেই আনন্দে হাপ্য পরিহাস করিতে লাগিলেন । 

তাঁর পর পূর্ণন্থথা নড়ার মত মাটিতে শুইলে, আবুলহাঁনন তাহার সমস্ত পশনীৰ কাপড়ে 
গাকির। চোখের জলে ভািতে ভাসিতে রাজার দরবারে হাপ্ষির হইয়া অত্যন্ত ছঃপ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । তাই দেখিক। বাজ। মহ! ব্যাকুল হইয়া আবুলহ্াসনের শোকেব কাঁবণ 
িজ্ঞানা করিলেন। আবুলহাসন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উত্তর করিলেন, “মহাঁবাক্ত ! 
আপনি আগাব স্ুখোমতির জঙ্ত অন্গ্রহ করে যাঁকে আমার সঙ্গিনী কবে দিরেছিলেন সই 
পূর্ণসুখা --১১ ইহ। বলিব আর কোনো কথা বলিতে না পাবিয়! কেবল অঝোরে চোখের জল 
ফেলতে পাগিলেন। আবুলহাসন যে জীর মৃত্যুসংবাদ দিবার জন্য রান্রবাড়ী আ'সয়াছেন, 
পালা তাহা বুঝিতে পারিষ। অত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিঘ। পূর্ণম্বখার অন্ত্যেষ্টি ক্রিহ। নিব্বাহের 
জগ্ত নরক্ষক্রে কাছ হইতে একশত মোহর ও একখান সাটিন কাপড় 'আনাইজ্বা 
আবুলহাসনের হাতে দিলেন। আবুলহ্থাণন তাহ লইয়া রাঙ্জাকে নমস্কাব কবিরা বাঁড়ী 
(িধির। খবের পরজ| খুলিবামাত্র তাহার জী মৃত্যুপয্যা হইতে ছুটিয়। তাহার কাছে গিয়া 
ভিজ্ঞান। করিলেন, “কেমন, কাঁধ্যপিদ্ধি হয়েছে ত”?* ক্্ীর মুখে এই-কথ! শুনিবামাত্র 
আবুলহাসন রাঙ্জার দেওয়! সমস্ত জিনিষ তাহার হাতে দিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়। 
দুজনে গল্প করিতে লাগিলেন । 

রাঁজা জা।নতেন। পূর্ণন্থথ। রাল্রমহিষীর অত্যন্ত প্রির পাত্রী ছিল, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে 


পাণা নিশ্চরর অত্যন্ত মনঃকই পাইর। থাকিবেন। তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্ত 
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খোক্ষাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। সেখানে রাণীকে শোকে ভাডিয়। 
পড়িতে দেখিয়া তাহার কাছে উপাস্থত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“প্রিয়ে! আর বৃথ। শোক কোরো না। পূর্ণস্থখার অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য 
শোক করলে আর কি হবে? তার আবার বেঁচে উঠবার কোনো আশ| নাই” ক্গাবেদী 
ভূপতির মুখে পূর্ণসখা'র মৃত্যুর কথা শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া €কানে। উত্তর দিতে 
পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “মহারান্গ,॥ আপনি কি করে আমার 
প্রিরসখা পূর্ণম্খার মৃত্যুর কথ! বলছেন? তার ত মৃত্যু হয়'ন। সে বেঁচেই আছে। আমি 
আপনার প্রিক্বপাত্র আবুলহাসনের পরলোক-যাত্রার সংবাদ পেরে ছঃগ করছি । কিন্তু ক 
আশ্চর্য! আপনি ত তার জন্যে একটুও শোক করছেন ন1।” 

রাজ। আবুলহাসনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, স্থতরাঁং রাণীর কথার অবিশ্বাস বরিষ। 
বলিলেন, “প্রিয়তমে! তুমি আবুলহাসনেব জন্তে বৃথা অধ্লুপাত কোরে! না, তাব মৃত্যু 
হয়নি । সে এইমার আমার কাঁছ থেকে তাঁর জীর শ্রদ্ধেব জন্যে একশ” মোছব আর 
একথাঁন সাটিন নিয়ে গেল।” রাণী বলিলেন, “মহারাঁজ ! এখন ঠাটা করখাব সময় নয়, 
আমি আপনাকে নিশয় বলছি, আবুলহাসনেবই মৃত্যু হরেছে । তার বিধবা স্সী আমাকে 
এ সংবাদ দিয়ে এইমাত্র আমার কাছ থেকে তার সদগতির জন্যে একশ* মোহর নিয়ে যাচ্ছে । 
সে সময় আমার দাসীর। উপস্থিত ছিল। আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করলেই সব ক্গানতে 
পারবেন | 

জোবেদীর এই-সমন্ত কথা শুনিয়া রাজ! হাসিয়। বলিলেন, “বেখ, আমি শপথ কবে 
বলছি, তোম!র প্রির সখীরই মৃত্যু হরেছে।% 

রাণী বলিলেন, “আমিও পরমেশ্বরের নীম গ্রহণ কবে বলছি, আবুলহাসনই পরুলোকে 
গিয়েছেন '১ 

কিছুক্ষণ এই-রকম তর্কবিতর্কের পর রাজ! অত্যগ্ত রাগিয়া আবুলহাদন ও পূর্ণনথখা 
£জনের মধ্যে কাহার মৃত্যু হইয়াছে, এ-বিষয়ের খাটি খবর জানিবার জন্য মস্রুরকে আবুল- 
হাপনের ঘরে পাঠাইয়। দিলেন। 

আবুলহাঁগন জানাল। দিয়! মস্রুর আসিতেছে দেখিয়া, তাহাকে নিশ্চয় রা 
পাঠাইম়াছেন বুঝিতে পারিরা পূর্ণস্থখাকে আবার মড়ার মত মাটিতে শুইতে বলিয়া, নিজে 
তাহার সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া ম্লানযুখে তাহার পাশে বসিয়। বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। তার পর মসরুর খরে ঢুঁকিবামাত্র তিনি উচ্চম্বরে কীরিতে কাদিতে বলিলেন, 
“দেখ ভাই, আমার জী মার। গিয়েছে, এর চেরে শোকের বিষয় আর কি আছে?” মস্রর 
এই-কথ। শুনিরা অনেক ছংখ প্রকাশ করিয়া আবুলহাসনকে বলিতে লাগিলেন “আবুলহানন ! 
রাজা আর রাণী তোমার ও পূর্ণন্খার মৃত্য নিয়ে মহা তর্কবিতর্ক করেছেন। শেষে তাদের 
বিবাদ-ভঞ্জনের জন্টে রাজা আমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি যা দেখলাম) 


নিদ্রোখিতের কথা ১০৩ 


তাই গিয়ে বলব। কিন্তু বোপ হয়, রাণী আমার কথার বিশ্বাস করবেন না, কারণ মেয়েদের 
কেমন একটি চমত্কার স্বভাব, তাদের একবার একটা সংস্কার জন্মে গেলে) তারা! তাই 
ধব-সত্য জ্ঞান করে রাখে, তাঁর উপ্টো কথ। সত্য হলেও তাতে কান দেয় না। আম 
রাজাকে খবর দিয়ে এখনই আসছি । তুমি আমার জনা কিছুক্ষণ অপেক্গ। কোনে । 
আমি তোমার সঙ্গে গোরস্থানে যাব।”» খোজাব্যক্ষ এই-কথা বলিম্বা সেখান হইতে 
চলিয়া গেল। 

তখন আবুলহাসন জ্ীকে উঠাইর। বলিলেন, পদেখ প্রেরপী ! আমার বোধ হচ্ছে 
জঁবেদী মস্করের কথায় বিশ্ব(স না করে নিশ্চরই আমাদের কাছে তার কোনো নিশ্বাসী 
ক্রীতদানীকে পাঠিয়ে দবেন। অতএব আমাকে দেখছি আর এক্বাব মবাতে হল।৮ একট 
বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শুইয়। পর্ডিলেন, তখন তাহার জী ইহাকে ঢাকা দিয়া 
বান্নাকাটি কবিতে লাগিলেন । 

এদিকে মস্বর রাজা এবং রাঁণীব কাছে উপস্থিত হইর। পূর্ণমুখার মৃতু সংনাধ নিবেশন 
কবিলে রাজ। হাঁপিয়া বপিলেন, “.দখ বাণী! মামার কথাই সত্য হল, €হ মাপ প্রিঘ্নতম। 
সমগিন।ল বিচে শে ৯15 জাবেদী বলিলেন, “আমি ও-চাকপটার কথার পিছুতেই বিশ্বা 
কৰতে পারি না, কারণ আমি পৃ্সথাকে স্বচক্ষে দখেছি |” 

মস্ব্র বঙিল, “বাজ্জী। আমি শপথ করে বলাছ, পূর্ণস্খারই মৃত্যু হয়েছে ।” ইহা 
শুনিয়া দোবেদী চটিয়া বণিলেন, “দুর হ মিথ্যাবাদী ! তোর কথা যে মিথ্যা, আমি এখনি 
ত। প্রধাণ করে দিচ্ছি।”ঃ এই বলিয়। বৃদ্ধা ধাত্রীকে কাছে ডাঁকাইয়া আবুলহ।পনের বাড়ীতে 
প।ঠাইয়৷ দিলেন। আজ্ঞামাত্র বুড়ী বণিকৃপুত্রের বাঁড়ী গিয়া দেখিল, পূর্ণঙথা বৃতস্বামীব 
গাশে বপিয়৷ কাঁদিতে কাদতে বলিতেছে, “হে প্রিয় আবুলহানন ! হে প্রাণনাথ ! আমি 
(তাঁমাৰ কি করেছি যে, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে । ইহ! শুনিয়া ধাত্রী বিস্তর শোক 
প্রকাশ কবিষ্া আবুলহাসনের মুখের বাঁপড় তুলিরা তাহার মুখ দেখিয়। কাদিতে আন্ত 
কিল, এবং পূর্ণন্ুখাকে অনেক প্রখোধবাক্যে সান্তনা করিয়া তাঁড়ীতাড়ি বাজ! ও 
রাদ্রমহিধীর কাছে ফিবিয়া আসিয়া আবুলহাঁসনের মৃত্াসংবাধ ধিল। জোবেদী এই-কথ 
শুনিবামাত্র ধাত্ীকে বলিলেণ। “মহারাদ আমাকে নেহা পাগল মনে কবেছিলেন। শুর 
কাছে আর একবার» করে খাটি খবরটা দাও। শুনে পাজি কাঁলো রুষ্বর্ণ মস্করের ও 
চৈতন্য হোক ।” ইহাতে প্রধান নপুংপক ও ধাত্রী ছজনে মহা ঝগড়া লাগিয়া গেল। 
মস্ক্ব রাণীর সামনে ধাতীকে যারপরনাই অপমান করিতে উদাত হইলে রাজমহিবী 
মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহানাঞ্জ! আপনি খোজাধ্যক্ষের আচবণ স্বচক্ষে 
দেখলেন, অতএব এর বিচার করুন।” ইহা! শুনিত্বা বাগ্দাদেখব কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাঁকিয়। 
বলিলেন, “রাজমহিযী ! প্রথমতঃ আমি, দ্বিতীয়তঃ তুমি, হৃতীতঃ প্রদান নপুংদক এবং 
চতুর্থতঃ বুড়ী ধাই, আমরা সকলেই মিথ্যাবাদী হয়েছি, কেউ কারুর কথা বিশ্বাস করতে 
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পারছি না। তা" চল আমর! একবার সকলেই আবুলহাসনের ঘরে গিয়ে সত্যমিথ্য। জেনে 
আসি, তা হলে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হবে।” রাজ। এই-কথা বলিবামাত্র চারিজনেই 
উঠিয়। আবুলহণসনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন । 

এদিকে আবুলহাসন রাজবাড়ী হইতে কখন কে আসে সতর্কভাঁবে তাহাই লক্ষ্য করিতে- 
ছিলেন। তাই জানাল। দিয়া তীহাদিগকে দেখিবামাত্র জ্ীকে আগের মত মরিয়া 
পড়িয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া নিজেও সেইভাবে তাহার পাশে পড়িয়া রহিলেন। রাজা, 
রাণী প্রত্ৃত সকলেই এ ঘরে ঢুকিয়া যখন দেখিলেন আবুণহাদন এবং পূর্ণনথখ! ছজনেই 
পরলোকে গিয়াছেন, তখন আর তাহাদের বিন্ময়ের সীমা রহিল না। 

জোবেদী বলিলেন, “হে মহারাজ, আমার বোঁণ হচ্ছে, আবুলহাঁসনেরই নিশ্চয়ই 
মৃত্যু ঘটেছে, এবং আমার প্রিক্পধী স্বাদীর শোকে কাতর হরে প্রাণ বিসঙ্জন 
করেছে ।” 

ইহা শুনিয়া প্লাজা বলিলেন, পন প্রিয়ে! ও কথা বলো না, পূর্ণম্খাই আগে 
দেছুত]াগ করেছে, তার পরে তার শোকে আবুলহাঁপনের মুত্যু হযেছেঃ এতে আর 
সন্দেক্চ নাই।” 

এই-কথা লইয়। আবার একটি নৃতন ঝগড়ার প্ু্পাত হইল। ম্বামি-হ্বীতে অনেক 
তর্কবিতর্ক করিবার পর, রাজা] নিজে মড়ার কাছে আসিয়া কে আগে আঁণ পরিত্যাগ 
করিয়াছে তাহা ঠিক জাঁনিবার ইচ্ছার উচ্চন্বরে বনিতে লাগিলেন, “আমি পরমেশ্বরকে দাক্গী 
করে শপথ করে বলছি যে, যে-ব্যক্তি বলতে পারবে এদেব মধ্যে কে আগে গ্রাণত্যাগ করেছে, 
আমি তাঁকে একহাজার মোহর পুরস্কার দেব।” রাজাব মুখ থেকে এই-কথা বঠিব হইতে- 
না-হইতেই আবুলহাসন কাঁপড়ের,ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন। “ধর্মাবতাঁর ! আমাকেই 
এ হাজার মোহর দিন, আঁমিই আগে ভবলীল! সাঙ্গ করেছিলাম ।” ইভ বলিয়া উঠিয়া 
রাজার পায়ে পড়িলেন। 

ইতিমধ্যে তাহার জ্্রীও কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির হঈর! বাঁজমহিষীব পাছে পড়িয়া 
বলিতে লাগিলেন, "মহারাণী, আমাকেই এ হাজার মোহর দিন, আমিই আগে মরেছিলাম |” 
রঙ্জী তাহার কথায় কেনে! উত্তর না দির। প্রিয় পরিচারিকাকে পুনজ্জা।বতা দেখিয়! মহ! খুসী 

ইয়। কহিলেন, *পূর্ণস্থা ! তোর জন্তে আমি বিস্তর ক্ ভোগ করেছি। কিন্তভুই বে 

সত্যি-সত্যিই মরিস্নি তাতে আমি যারপরনাই আহলাদিত হলাম ।” বীঁক্সা আবুলহাসনকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “আবুলহাসন ! তুমি দ্বিতীয়বার আমাকে হাসিয়ে আমার 
গ্রাণবধ করবার অভিপ্রায়ে এরকম উপায় উদ্ভাবন করেছ ।+ আঁবুলহাসন বলিলেন, 
« মহারাজ ! আমি আপনার কাছে কোনো কথ! গোপন না রেখে অকপটে সমস্ত বলছি; 
শুনুন। আমি যে কেমন খাওয়া-দাওয়ার ভক্ত তা আপনি বিধাক্ষণ জানেন ) আর আমাঁকে 
যে জী দান ববেছেন) ছেটিও ততোধিক। তাই আপনি আমাদের ভরণপোধণের খরচের 


নিদ্রাখিতেব কথ। ১৩৫ 


না ঘে-টাক। দাঁন কবেছিলেন। খদি৪ তাঁত অন) লোকেন স্তখন্বচ্ছন্দে দিন কাটানত পাত, 
"বু গামাল শিজেব অপন্ঞ্ধেণ জন্যে তাতে আঁনাব অনটন নিবারণ না &গঘাতে কমে 
পথঠরতত হয়ে এবং এ গণ "শোধ কববাব জন্য সোনানধপ। য' কিছু ছিল, সমস্ত বোচ “দম্ল 
সব্বস্থান্ত হয়ে পলাম | এ রি ব মহাবাণজব বর্ণগোঁচব কৰধত অতান্ত ণম্ধীরবাণ হওয়া 
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সকলেই (দখিলেন আধুলহা,ন এবং পূর্ণনখা 
জনেই পবলোকে গিয়াছেন 


অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে টাকা অন্ঠে এই উপার অবলম্বন কবেছি। মহাবাজ ! এনুগ্রহ 


কবে আমাব অপবাধ মার্জনা কহবেন।” 
ইহা শুনিয়া বাজ। মহ। খুসী হইয়া আবুলহাসনকে নিজেব কথামত এক হাঁজাব মোহব 
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দান করিলেন এবং রাজমহ্িষীও নিজের প্রিয় পরিচারিকাঁকে বাচিয়। থাবিতে দেখিয়া 
মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক হাজার মোহর পুরস্কার দিলেন। 

তার পর আবুলহাসন এবং পূর্ণন্থখ। ছুজনেই রাজ] ও রাণীর পরম স্গেহা্পদ হইয়। শচ্ছনো 
কাপ কাটাইতে লাগিলেন । 


আল।দিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা 


চীনরাজ্যে কোনো রাজধানীতে মুস্তাফা! নামে এক দর্জী বাস করিত। তাহার এক জী ও 
একটি পুত্র ছিল। (স এমনি গরীব যে, দর্জার কাঁজ করিয়া (প্রতিদিন যাহা রাঁজগার করিত, 
ত।হ। দিয়। তাহার এই ছোট পরিবারেরও ভরণপোষণ হইয়া উঠিত না। ধজীর ছেল্বে 
নাম আলাদিন। আম্ণদিন ছেলেহেল! বড় ডষ্ট এবং পিতামাতার অবাধ্য ছিল, সে দল 
হইত সন্কা। পর্যযস্ত কেবল সমন্য়স্থ দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পথে পথে খেলা করিয়া দিন কাটাইত। 
যখন কাজ শিথিধার »মর উপস্থিত হইল, দরজা তখন তাহাকে কাজ শিখাইহাব জন্য নিঃজ 
দোকানে লইয়। যাইত। কিন্তুমিষ্ঠ কথ।কি বকুনি কিছুতেই সে সেদিকে মনোযোগ 
(দিত ন। পিতাকে একবার অন্যমনস্ক দেখিলেই সে সমস্ত দিনের জন্য কৌথায় পলাইয। 
যাইত। এইজন্য মুস্তাফ। তাহাকে সর্বদা বকিত। কিন্ত কোৌনো-রকমেই তাহার ?ন 
কুস্বভাঁবের পরিবর্তন হইল না দেখিরা দর্জী অত্যন্ত মনোবেদনায় অল্পদিনের মস্যে এমন 
পীড়িত হইয়৷ পড়িল; যে, তাহা, তই তাহার মৃত্যু হইল। 

দর্জী মারা বাবার পর, আলাদি/নর না, 'ছলেকে কাজকর্মে অত্যন্ত অমনোঁধোগী 
দেখিয়া দৌক1নপাট তুলিয়। দিয়া দোকানের কাগ্ড়-চোপড় বেচিয়া ফেছিয়। এবটি চর্কা 
টিনিল, আর তাই দিরা কতা ক'টিয়। কোনো-প্রকারে আপনার ও ছেলেটির খাঁওয়।-পরা 
চাঁজাইতে লাগিল। এদিকে আলাদিন পিতার শাঁজনের ভয় হইতে নিষ্লুতি পাইনা মাতা 
অত্যন্ত অবাধ্য হস্টয়া উঠিল। সে ভুলিমাও তাহার কোনে! কথা শুনিত না) এবং তাহার 
ম। বাজকর্ম্বের কোনো কথ। তুলিলেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইত | 

এক দিন আলাদিন «মনি করিয়া বাড়ী তইতে বাহির হইয়। বয়েকটি মন্দ ছেলে চঙ্গে 
রাজপথে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে আফিকাদেশের একজন বিখ]াত মায়াবী আপনা 
কোনো কাধ্যপিদ্ধির মতলবে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে আলাদিনকে দেখিবা*দ এখানে 
দাড়াইল, এবং অনেকন্গণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া! থাকিয়। যখন বুঝিল যে, তাঠাকে 
চি, ই স্ববার্্য ধন হইতে পারিবে) তন সে এতিঝাঁসী ভোবদের ন ুছ ভাহাব পক্চিহাদ 


আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রবীপের কথা 2 


জপিয়। আসিল। তার পর সে আনাধিনের কাছে আাপিয়। তাঁহাকে দ্রিন্ান। কবল, “ও 
কে ছোকরা! হুমি কি মুস্ত'দ। দর্জীর ছেলে?” আ।সাদিন উত্তা করিল, “| মছ।খর, 
আনি ঠারই ছেলে বটে, কিন্ধ অনেক দিন হল, তিনি মার। গেছেন ।” 

এই-কথা শুনিবামাত্র, মায়াবী আলাদিনের গল! জড়াইর! ধরিগ। তাগার নুপুর করিব 
চোখেন জল কেলিতে লাগিল। আপাদিন তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিন্াণ। কবিশে, 'প 
দার্ঘনিশ্বাণ ফেলিয়! কািতে কাপতে বলিল “বাছা! আম “তান।ব ক।ক।। তোনার বা? 
আমার বড় ভাই ছিগেন। আমি অনেকদিন দেশহ্নণের পর টার সঙ্গে দেখা করবা? 
আশার "দশে ফিরে এসেছি । কিন্ত তোমার মুখে তার মুহ্ুসংবাদ শুনে বেকি পর্যন্ত শোক 
পলাম, তা আর কি বলব।” মারাবী এই কপট বোক প্রকাশ কারণ। আলাদিনকে 
আবার লিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা! এখন কোথায়? আলাধিন নিজেদের বাড়ীর পরি5র 
দিল। তাই শুনিয়া মারাবী মালাদিনের হাতে করেকটি মোহর দির। বলিল, “বংদ! 'র্ 
কবেকট। টাকা তোমার মার হাতে দিয়ে ঠ।কে আমার প্রণাম জানি ও। যদি আনি নাকশ 
পাঁই, ত| হলে কাল এসে তার সঙ্গে দেখা করব।” এই বলির! মারাবী সেখান হঠতে 
প্রস্থান কাপল । 

জালাধিন টাক। পাইয়। খুসী হহর়া বাঁড়। গির। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা! আনার 
কি কেনে খুড়া আছে ?” তাহার জননী বপিল) “না বাছ।, তে।মার কাকা, কি মানা কেউ 
(নেই ।” ইহ] শুনিয়। আলাদিন বলিল, “নল্পক্ষণ হল, একটি লোক এসে আমাঁকে বল্লেন, 
আমি তোমার কাকা, আর আমার বাব। স্বর্গে গিয়েছেন শুনে তিনি কতই কাদতে লাগসেন। 
তাঁর পন আমাব নুখে চুণু দিয়ে আমাব হাঁতে এই কর়েকটি টাকা দিয়ে কাল এসে আপনার 
সঙ্গে দেখ! করবেন বলে চলে গেলেন 1” আনাদিন এই-কগা বলিয়। মাতার হস্তে টাকাগুলি 
দিপ। তাহার মা অনেক তাবিয়।-চিন্তিয়া বলিলেন, “ই! বাছ।! ঠামার একজন খুড়। 
ছিল বটে, কিন্ত অনেক দিন হল তার মৃত্যু হয়েছে ।” তার পর তাহারা সেদিন এ-কথার 
কানে! উল্লেখ করিল না। 

পরদিন জাদকর আলাদিনকে শহরের আর-এক পাড়ায় সেই-রকম খেলা কবিতে 
(দখিয়া তাহাকে আগের মত মালিঙ্গন করিয়। তাহার হাতে ছুইটি মোহর দিয়া বলিল, 
বাছা ! ঠমি এই ছইটি টাকা তোমার মাকে দিয়ে বলো, তিনি যেন আমাদের খাওয়ার 
জনো ামান্ত কিছু আয়োজন করে রাখেন। আমি আজ রাত্রে তোমাদের বাড়ী গিয়ে তার 
সঙ্গে দেখা করব। এখন আমাকে তোমাদের বাড়ীট! দেখিয়ে রাখ ।” আলাদিন মারাবীকে 
নিজেদের বাড়ী দেখাইয়! দির। তাড়াতাড়ি মাতার কাছে গিরু। তাহার হাতে (সেই হৃইটি 
,মাহর পিয়া খুড়ার ইচ্ছা জানাইল । আলাদিনের জননী টাকা পাইয়! তখনি সমস্ত 
খখন।ব তৈরী করিয়া, বাড়ীতে নিজেদের £য যে পারের অভাব ছিল, তাহা প্রতিবাপীল্র 
বাড়ী গইতে ঢাহিয। আনিল। এবং সন্ধ্যাব পর বলিল, “আলাদিন ! (বাধ হয় তোমা 


২০৮ আরব্য উপন্তাপ 


খুড়। আমাদের বাড়ীর খোজ করতে পারেননি । যাও শ্তুমি একটু এগিয়ে গিরে তাকে 
সঙ্গে করে নিয়ে এস।” আলাদিন যদিও তাহার কপট কাকাকে সকালে বাড়ী দেখাইয়া 
রাখিরাছিল, তবু মাতার আজ্ঞায় বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দরজায় 
ঘা (দওয়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়। দ্িল। মায়াবী নানারকম ফল- 
মূল সঙ্গে লইর। আসিয়াছিল। পে-সমস্ত আলাদিনের হাতে দিক তাহার জননীকে, নমস্কাব 
করির়। তাঙ্গার সহোদর মুস্তাফা যেখানে বপিতেন, সেই জায়গাঁট। দেখাইয়া দিতে তাহাকে 
অনুরোধ করিণ। আঁলাদিনের মাতা সেই জায়গাটি দেখাইয়৷ দিলে, জাদুকর হাটু পাতিয়। 
বিয়া মাটিটা কয়েকবার চুম্বন করিল। তার পব জলভরা চোখে বিলাপ করিতে করিতে 
বলিল, “ভাই! আমার কি ছুর্ভাগ্য বে, তোমার মরণকাপে আমি একবার তোমার 
শ্রীচরণ দর্শন করতে পারলাম না।” 

আলাদিনের মাঁত। মায়াবীকে তাহার ভ্রাতাৰ আসনে বসিতে অন্ুবোধ করিণে দে 
বসিল। “এই আসনে যখন আমার বড় ভাই বসতেন, তখন তীব আসনে বসা আনার কর্ন 
নর়। আমি এমন জারগাবধ বস্‌্ছি বেখান থেকে অনারাসেই তার আসন দেখতে পাওয়া 
যাব 1” ইহা শুনিগ়া আলাদিনের মাত| ও-শিষয়ে আর কোনে। কথা বলিলেন না। গে 
তখন নিজেই বসিবার আয়গ। ঠিক করিয়। লইল। 

তার পর মায়াবী আলাদিনের মাকে সম্বোধন করিয়। বলিল, “বৌঠাকব1! এমি 
আমাকে কখন দেখনি | প্রায় চল্পশ বৎসর হল আমি দেশ ছেড়ে ভারতবর্ম, পারস্য, 
আরধ ও মিশর প্রস্ৃতি নানাঁদেশ ঘুরে জন্মনূমি দর্শন আর ভাই ভাদ্র ভাইপে। প্রভৃতি 
আম্মীয়দের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছার এইখানে আবার আসামাত্র দাদার মৃত্যাসংবাদ শুনে 
যারপরনাই মনস্ত।প পেয়েছিলাম | কিন্ধু তার পর আলাদিনের ঘুখ দেখে আমার শোকের 
অনেক লাঘব হয়েছে ।” এই-সকল কথ। শুনিবামাত্র আলাঁদিনের জননী স্বানীকে শ্মরণ করিয়। 
খুব কাদিতে লাগিলেন। তাই দেখিয়৷ জাদ্কর আর সে-কথা না তুলির। আপাদিনের 
কাঞ্জকর্মের কথা লিজ্ঞা। করিল। আলা'্দনের মাত। তাহার কুরীতি ও কুসংসর্গের কথা 
এবং তাহার পিত। বিস্তর চেষ্টা করিপ্কাও যে তাহাকে নিজেব ব্যবসায়ের কিছুই শিখাইতে 
পারেন নাই, সেই-সব কথা বলিতে লাগিলেন। তাই শুনির। মায়াবী আশ্চর্ধ্যান্ঘত হইযা 
বলিল, “আলাদিন |! এ বড় নিন্দার কথাঃ এখন তোমাকে জীবিকা-নির্বাহের চিম্ত। 
করতেই হবে। তবে যদি তোমার পৈতৃক ব্যধস| মনে না ধরে, তাতে কোনো হানি নেই । 
আমি তোমাকে একখান। রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিতে প্রস্তত আছি । তাই িষে 
অনায়াসেই তোমাদের ভরণপোষণ নির্বাহ হতে পারবে । এ-বিষয়ে তোমার কি মত 
বল?* আলাদিন এই-প্রস্তাবে রাজি হইলে, মায়াবী আবার বলিল, "আমি কাঁল তোমাকে 
সঙ্গে নিয়ে এক প্রস্থ পোষাক কিনে দেব। দোকানের বিষয় পরে বিবেচন। করা যানে ।” 
আলািনের মা এ পর্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই যে, মারাবী তাহার স্বামীর সহ্বোদর , কি 


আলাদিন ও আশ্চণ্য প্রদীপের কথ! ২০৯ 


তাহার এই-প্রকার সন্গেহ কথা শুনিয়া সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রহিগ ন|। তিনি 
আলাদিনকে সর্বদ। খুড়ার অনুগত থাকিতে পরামর্শ দিয়া আাদৃকরের সঙ্গেই খাইতে বসিলে-, 
খাওয়ার পর মায়াবী বিদায় লইর। প্রস্থান করিল। 

পরদিন জাছকর আবার আসিয়া! আলাঁদিনকে বাঙ্জারে লইপ্া গির! তাহার মনের মত্ত 
এক-প্রস্থ কাপড় কিনিস্বা! দিল। তাহাতে আলাদিন মহ সন্তষ্ট হুইন্। কাঁকাকে যথোচিত 
ধন্যবাদ দিল। তার পর মায়াণী আলাদিনকে সঙ্গে লইয়। শহরের নানা-জারগায় ঘুরিয়। 
শেষে তাহাকে আপনার বাঁপায় লইয়। আঁসিল। সেখানে নিজের পরিচিত কতকগুলি 
ব্যবসায়ীকে ডাকির! তাহাদের সঙ্গে নিজের ভাইপোর আলাপ করাইক়া দিল। রাত্রি হইলে 
আলাদিন বাড়ী ফিরিয়]| যাইবার জন্ত বিদায় চাহিল) মায়াবী কিন্তু তাহাকে একলাটি 
যাইতে ন| দিয়! নিক্জে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার নিকট আনির! দিল । 
আলাদিনের জননী ছেলের স্থন্দর পোষাক দেখিয়া মহ! থুসী হইয়া জাদ্ুকরকে বিস্তর 
আশীর্বাদ করিয়া বলিল, £“ভাই ! আমার ছেলের উপর তুমি এত দয়া করাতে আমি 
চিরদিন তোমাব কাছে খণী রইলাম | তুমি দীর্খজীবী হরে সছপদেশ দিয়ে ওর স্বভাবটাও 

ংশোধন কর, এই আমা প্রার্থন। |” 

মান্কাবী বলিল, “আলাদিন বোক1 নম, ওর বুদ্ধিশক্তি বিলক্ষণ আছে, স্থতরাং ভাল 
করেই কাজ চালাতে পাববে। আমি যে বলেছি, ওকে একখান! দোকান করে দেব, ত1 
কাল হবে নাঃ কারণ কাগ শুক্রবার, সব দোকানই বন্ধ থাকবে। শনিবারে সেট! করা 
যাবে। কাল এসে ওকে শহর, বাগান আর অন্তান্ত নানা-রকম আশ্চধ্য ব্যাপার দেখাবার 
জন্যে নিষ্বে যাব ।” ইহ! বলিয়া! মায়াবী সেদিন চলিয়া! গেল। 

পরদিন সকালে অ|লাদিন বাগান দেখিবার অন্য ব্যস্ত হইয়! পৌবাঁকশ্পরিচ্ছদ পরিয়া 
কাকার আগমনের প্রতীক্ষা বাড়ীর দরদার় দীাড়াইয়া৷ রহিল, শ্াছকর আ।সবামাত্র 
সে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। মারাবী আলাদিনকে 
সঙ্গে লইয়া! শহর হুইতে বাহির হইকা! কত-রুকম লুন্দর প্রাসাদ ও বাগান দেখাইতে 
দেখাইতে তাহাকে অনেক দূর লইবা গেল। অনেকক্ষণ পরে বিএম করিবার 
জন্ড পথে এক জার্গাঁয় বসিয়া! কাপড়ের ভিতর হইতে ফল ও মিঠাই বাহির করিয়। ছু্ছনে 
খাইল। খাওয়ার পর সেখান হুইতে উঠিয়া তাহাকে লইয়। আবার যাইতে আরম্ভ কযিল। 
আলাদিন পথ চলিতে চলিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইর! বার বার বলিতে লাগিল, “খুড় | আমি 
আর চালতে পারি না! আপনি সমস্ত বাগান পার ছুয়ে আমাকে কোথার নিয়ে যাচ্ছেন? 
আর বেশী দূর গেলে, আমি কোনোমতেই পথ চিনে বাড়ী ফিরে যেতে পারব না।” মায্াৰী 
তাহাকে সাহস দিয়া বলল, ''অ|লাদিন ! তুমি ভয় কোরো না, আমার সঙ্গে আর কি&দুর 
গেলেই একটি সুন্দর বাগান দেখতে পাবে।” মায়াবী এমনি করিয়া প্রবোধ দির়। নানা-প্রকার 
গল্প কন্সিতে কন্ধিতে আলাদিনকে লইন্ব! ছইটি ছোট পাহাড়ের মাঝখানের একটি ভারগান্ 
মালবা উপন্যাস/১ ৫ 


২২৪ আরব্য উপস্ভাস 


আঁসয়! উপস্থিত হইল। মারাবী আফ্রিক! হইতে যে উদ্দেশ্তে চীনদেশে আসিনাছিল, তাহ। 
সুসিঙ্জ হইবার এই স্থান। দেইখানে আসিব সে আলাদিনকে বলিল, “আমাদের আর যেতে 
বে না, এইখানেই তোমাকে এমন এক অদ্ভুত জিনিষ দেখাব যে তেমন জিনিষ কেউ কখন ও 
0খেওড দেখেনি। কিন্ত প্রথমে আগুন জালবার দরকার আছে। তুমি আ'গ কতকগুলি 





মেঘের মত খেয়1 উঠিতে লাগিল 


ধাস পাতা আব শুকনে। কাঠ জোগাড় কব।” আজ্ঞামাত্র আলা।দন কাঠকুটে। আনিয়! 
হাঁজের করিল। মায়াবী তৎক্ষণাৎ চক্মকিতে আগুন বাহির করিয়া সেই-সমস্ত আলিয়া 
দিল। তাহার পর উতীতে ধুনা ফেলিতেই মেঘের মতন ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। 


আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপের কথা ২৯১ 


তখন জাছকর নানাপকম মন্ত্রতত্ত্র পড়িতে আরম্ভ করাতে এঁথানের মধ্যে প্রকহ্াত লঙ্ব। 
একহাত চড়া একথান। পাথর উচু হইয়। উঠিতে দে,। গেল। 

তাই দেখিয়া আলাদিন মহা! ভীত হুইস্বা সেখান হইতে উঠির়। যেই পলাইতে বাইখে 
অমনি মায়াবী তাহার হাত ধরিয়া! জোর করিস্াা তাহার কানে এক কিল মারিক্প। বলিতে 
লাগিল, “আমি তোমার বাপের তাই খুড়ো, বাঁপের সমান, আমার কথার কিছুতেই অবাধ্য 
হয়ো না। দেখলে আমার মন্ত্বলে কি হল? এই পাথরের তলার যে অভ্র টাক! লুকানো! 
আছে, সে টাকা তোমার ভাগ্যেই আছে। ত। পেলে এই পৃথিবীর অতি বড় গাঙ্জাও 
তোমার মতন হতে পারবে না। তুমি ছাড়া «ই পাথর ছোবার আর কারও অধিকার 
শেই। এস, এখন অ।গে এই পাঁথরখাঁনা! তোল, তাঁর পর যা যা করতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।” 

আলাদিন অনেক টাকার আশার মার়াবীর কথ! অনুগায়ে পাখরখানি ভূলিবামাত্র 
দেখিতে পাইল, তাহার নীচে একটি ছোট শুড়খ রহিয়াছে । তাহার মধ্যে ধাওয়া-আপার জন্য 
একটি সিঁড়ি এবং সব শেষে একটি ছোট দরজা থোলা! আছে। মায়াবী আলা দিনকে বলিল, 
প্দেখ বাপু! এখন তোমাকে যা করতে হবে তা বললি) মনোযোগ দিয়ে শোন । এই 
সুড়ঙ্গের মধ্যে তুমি নিপে ঢুকে এ সিড়ি দিয়ে নেমে গেলে একটি দরজা! দেখতে পাবে! 
এ দরজার ভিতর দিয়ে একটি বড় খিলান-কর! দালানে গিয়ে পড়বে । উঁ দালানের মধ্যে 
তিনট। বড় বড় ঘর দেখতে পাবে। তার প্রত্যেক ঘরের মধ্যে সোনায় রূপার ভরা চারখান। 
বড় পিত.লর পাত্র আছে। তা! দেখে তে।মার লোভ হবে। কিন্ত লোভ সংবরণ করে দুরে 
থেকো, কোনোমতেই সেগুলো! স্পর্শ কোরো ন!। প্রথম ঘরে ঢুকে আগে পরণের কাপড়খান। 
ভাল করে জড়িয়ে রেখে, যেন উড়ে কিছুতে না লাগে। এমন করে প্রথম ঘর দিয়ে দ্বিতীয় 
ঘরে, ছ্িতীয় ঘর দিয়ে 'ৃতীয় ঘরে যাবে, কিন্ত সাবান যেন কোনে! জারগার দাড়িও না। 
দেয়াল ছুঁয়ে৷ না, কারণ তা হলেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা । তৃতীয় ঘরে উপস্থিত হয়ে একটি 
দরজ। দেখতে পাঁবে। তার ভিতর দিয়ে ফণফুলে-পরিপূর্ণ একটি বাগানে যাওয়া যার! 
এ বাগানের মধ্যে একটি পথ আছে । এ পথ দিয়ে ক্রমাগত চলে গেলে পাচট। সি'ড়ির কাছে 
উপস্থিত হুবে। তাঁর পরে সিঁড়ি দিয়ে একটা ছাদে উঠে দেখবে সেখানে একটা দেয়ালের 
কুলঙ্গীতে একটি প্রদীপ জ্বলছে । প্রদীপট নিবিয়ে তার তেল সলাত ফেলে দিয়ে 
সেট। তোমার বুকের কাপড়েব মধ্যে পৃরে আমার কাছে .নিয়ে এ। এ তেলে তোমার 
কাপড় নষ্ট হবার ভয় কোরে! না) কারণ ওট। তেল নয়, এক-রকম তরল জিনিব, ওট! ফেলে 
দিলেই প্রদীপ শুকিয়ে যাবে । যদি এর বাগানের ফল দেখে তোমার নিতে ইচ্ছা হয় তবে 
ফেরবার সমস যত থুমী নিয়ে এস। এই-কথ। বলিয়। মায়াবী নিজের আঙুল হইতে একটা 
আংটি খুলিয়া আলাদিনের সাঙ্,লে পরাইয়। দিবা বলিপ। «বীপু' সাহদ করে ভিতরে ঢুকে 
পড়ঃ কোনে ভয় নেই, প্রদীপ আনতে পারলেই অতুল ধনের অধিকারী হবে ।” 

মারাবীর এই দকল উপদেশ শুনিয়া আলাদিন লাফ দিয়া নুড়ঙ্গে ঢুঁকিরা দেখিল কপট 


২১হ আরব্য উপন্তান 


কার কথামত তিনটি ঘর আছে । কাজেই সাবধানে এ ঘর তিনটি অতিক্রম করিয়। 
বাগানের মধ্য দিয়া গিয়া কুলঙ্গী হইতে প্রদীপ লইল এবং তাহার সলিতা ও তেল ফেলিয়া 
দিয়া বুকের জামার মধ্যে রাখিল। তাহার পর ফিরিবার সময় বাঁগাঁন হইতে যত ইচ্ছা 
নানা-রঙের ফল সংগ্রহ করিয়া জামার জেব পরিপূর্ণ করিয়া লইল। এঁসব ফল বাস্তবিক ফল 
নয়, হীরা, মাণিকা, প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য র্ব। আলাদিন যদিও এ সমস্তকে বাস্তবিক রদ্ধ 
ঘলিন্না জানিত না, তবুও সেগুলির শোভা দেখিয়া মহা৷ তুষ্ট হইয়! যথাসাধ্য ছি*ড়িয়া লইল এবং 
হুড়জের মুখে উপস্থিত হইয়া ছল্সবেশী কাঁকাকে উচ্চম্বরে বলিতে লাগিল, “কাকা মহাশয় ! 
আমাকে ছা'ত ধরে উপরে তুলুন |” মান্নাবী বলিল, “ভূমি আগে প্রদদীপটা আমার হাতে দাও, 
তা না হলে সহজে উঠতে পারবে না।” আলাঁদিন বলিল, “আমার ছুই হাত বন্ধ, আমি উপরে 
না উঠলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারব ন।1” মাঁন্াবী নিক্গের হাতে প্রদীপ না পাইলে 
আলাঁদনকে উপরে তুলিতে সন্মত হইল না। আলাদিনও ফলের ভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়] 
বলিল, “আমি উপরে ন। উঠিলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারব না।” এমনি ভাঁবে অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত বাঁদান্ুবাদ হইবার পর, যখন জেদী আলা দন কোনোমতেই প্রদীপ দিতে রাজী হইল ন!) 
তখন জাদুকর আলা'দিনের উপর ভয়ানক চটিয়া বাকি ধুলাগুলি আগুনে ফেলিয়। দিয়। 
কয়েকটি মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিবামাঁরর আগে যে-পাথর দিয়! নুড়ঙ্গের ।সুখ ঢাক] ছিল সেটা 
তৎক্ষণাৎ গর্ভের মুখে পড়িয়া গেল, নুড়ঙ্গের আর কোনে! চিহ্ন রহিল ন| | 
মায়াবী ছেলেবেলা হইতে মায়াবিদ্যা আলোচনা করিয়! জানিয়াছিল যে, এই পৃথিবীর 
মধ্যে এমন একটি প্রদীপ আছ্ছে, যাহ] দির। সসাগরা বনুন্ধরার সকল রাঁঙ্জার চেয়েও বেশী 
ক্ষমতাশালী হইতে পার| যাঁয়। খড়ি পাতিয়! গুনিয়! যেখানে এ প্রদীপ ছিল, তাহার 
সন্ধান করিয়া আঁফ্রিক! হইতে সে এইছ্বানে আসিয়াছিল। কিন্ত জাগার খোজ মিলিলেও 
মাটির তলায় ঢুকিক্। এ অমূল্য নিধি নিজেই সংগ্রহ করিয়। আসিবার অধিকার তাহার 
চিল না। কাঁজেই অন্তকে দিয়! কার্ধ)দিদ্ধি করিবার ইচ্ছার সে আলাদিনকে এখানে 
লইয়া গিয়া হুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকাইয়াঁছিল। এনং কে প্রদীপ আনিল তাহা কেহ জানিতে 
ন। পায়ে, «ই ইচ্ছায় আলাদিনের হাত হুইতে প্রদীপ লইয়া তাঁহাকে তাহার যধ্যে রাখিয়া 
মারিয়া ফেলিবাঁর মতলব করিষ়াছিল। কিন্ত যখন দেখিল আলাদিন তাহার হাতে প্রদীপ 
দিল না, তখন সে আশায় বঞ্চিত হুইস্া তাহাকে সেই সুড়জের মধ্যে রাখিক্বাই মন্ত্রের জোরে 
শুড়ঙ্গের মুখ আগের মত বন্ধ করিয়া দেশে চলিয়া গেল। নে যখন আলাদিনকে সঙ্গে 
লইয়া! আসে, তখন অনেকেই আলাদিনকে দেখিরাছিল। নুতরাং ফিরিবাঁর সময় তাহাকে 
একলা দেখিয়া! যদি কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে সেবার আর শহরের মধ্যে না ঢুকিয়া 
অন্য পথ দিয়। চলিয়া গেল। 
আলাদিন মাটির তলায় চাঁপা পড়িয়া কাদিতে আরম্ভ করিল, এবং কাঁকাকে বারবার 
৬ কতে লাগিল, “কাক! মহাশয় ! আমি প্রদীপ দিচ্ছি, আপনি হুড়ঙ্গের মুখ খুলে দিন।” 


আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথ ২১৩ 


কিন্ত মায়াবী সেখান হুইতে চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই আলাদিনের কারাকাটি শুনিতে 
পাইল না। অগত্যা তাহাকে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই থাকিতে হইল। 

আলাদিন ধাঁগানে যাইবার জন্ বিস্তর চেষ্টা করিল, কিস্ত ঘোর অদ্ধকারে পথ চিনিয়। 
কোনোমতেই ভাহার ভিতর ঢুকিতে পারিল না। ছুই দিন সেইখানেই অনাহারে থাঁকিরা 
তৃতীয় দিন পরমেস্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়া জোড় হাতে বলিতে লাগিল, “স্কে সর্ধশক্তিমান্‌ 
অগদীশ্বর | আমাকে রক্ষা কর. এখন তোমা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।” প্রার্থনার 
সময় হাত জোড় কর তে মায়াবী তাহার আঙ্গুলে যে আংটি পাইয়া দিক্াছিল সেট! অন্য 
হাতে ঘসিয়া গেল। তখনি পাতাল হইতে এক বিকটাকান্ন প্রকাণ্ড দৈত্য বাহির হইয়া 
তাহার কাছে আপিয়! নিবেদন করিল, প্প্রতু! এখন আমাকে কি করতে হবে আক্তা 
করুন। যিনি এই আংটি পরেন, আমি তাঁরই আক্ঞাকারী।* অন্য সময়ে এ ভয়ানক 
দৈত্যকে দেখিলে আতঙ্কে আজাঁদিন যে কথাটি বলিত না সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 
কিন্ধ সে সময় তাহার ভয় ছিল না। সেসাহস করিয়! বলিল, “তুমি যে হও, আমাকে এই 
উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার কর।” এই-কথ। বলিবামাত্র পৃথিবী ফাঁক হইয়া গেল। 
আলাদিন ০পখিশ মায়াবী তাহাকে যে-সুড়ঙ্গের দরজার আনিয়াছিল ৫ন আবার 
সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । আলাদিন অত্যন্ত বিশ্মিত হইস্থা পরমেশ্বরকে 
অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া যে-পথ দিয় সেখানে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই বাঁড়ীর দিকে 
যাত্রা করিল। 

বাড়ী পৌছিয়া মাকে দেখিবামাত্র আলাদিনের অত্যন্ত আহলাদ হইল বটে, কিন্ত তিন 
দিন তাহার আহার-নিজ্রা হয় নাই বলিয়া সে দুর্বলতায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার 
মাতার অনেক যত্তে তাহার মূঙ্ছা ভাডিবার পর, সে বলিল, “মা! আমি তিন দিন না খেয়ে 
আছি। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবার এনে দা9) আমি পেটটা ঠাণ্ডা করি।” 
তাহার মাতা এই-কথা শুনিবামাত্র ঘরে যা; খাবার ছিল, তখনি আনিয়া দিয়া বলিল, 
“বাছা! আগে খাও, তার পরে একটু সুস্থ হলে যা যা ঘটেছিল। আমাকে বলো।” 
আলাদিন খাইয়া উঠিয়া একটু সবল হুইয়। বলিল, পম! তুমি আমাকে যার হাতে সমর্পণ 
করেছিলে, সে আমার কাঁকা নয়, সে একটা ভয়ঙ্কর ঠক) সে আমাকে মেরে ফেলবার খুর 
চেষ্টা করেছিল। কিন্ত কেবল পরমায়ু আছে বঙ্গে? বেঁচে এসেছি ।” ইহা! বলিয়! মায়াবী 
তাহাকে যেখানে লইয়। গিয়াছিল। তাহার প্রতি যে-রকম অসধ্যবহার করিয়াছিল, এবং 
শেষ কাঁলে ধে উপায়ে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, সমম্তভই বলিল। তাহার মা ছেলের 
এই-রকম ছর্দশার কথা শুনিয়া মায়াবীকে অনেক গালাগালি দিয়া বলিল, “বাছ! ! 
মায়াবীর! পৃথিবীর যম, তার হাতে পড়েও যে জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা! হয়েছে 
তাতেই তাঁকে বার বার ধন্তবাদ দাও ।” 

আলাদিন এবং তাহার জননী অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই-বিষয় লইয়া কথাবার্জী বলিবার 


২১৪ আরব্য উপন্তাস 


পর আলাদিনের ঘুম পাওয়াতে গুহার মাতা তাহাকে খুমাইতে বলিল। আলাদিন ছুই 
তিন দিন একবারও চোখ বেজে নাই। কাঁজেই বিছানায় পড়িতেস্না-পড়িতেই অচেতন 
হইয়া ঘুমাইয় পড়িল। পরদিন ভোরে বিছান1 হইতে উঠিয়! মাতাকে বলিল, “মা! | আমার 
বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খাবার এনে দাও।” আলাদিনের মা অত্যন্ত ছঃখিত 
হইয়া বলিল, “বাছা ! ঘরে এমন কোনে! জিনিষ নেই যে তোমাকে খেতে দিই। যা ছিল 
কাল খেয়েছ। এখন আমার যে অল্প হতা আছে তাই বেচে তোমায় খাবার এনে দেব, 
একটু দেরি কর।” আলাদিন বলিল “ম!| তবে কাল ঘে প্রদীপটা এনেছি, দেইটা 
আমাকে এনে দাও) আমি সেটা বেচে আসি, তাঁতে আমাদের আঁজকার ছবেলার খাবার 
উপায় হতে পারবে ।* &ই-কথা শুনিয়া! আলাদিনের মাতা প্রদীপ বাহির করিয়া আনিল। 
কিন্তু সেটা অত্যন্ত অপরিষ্কার রাঠয়াছে দেখিয়া! বলিল, পবাঁছ। | প্রদ্দীপটা বড় অপরিষ্কার 
রয়েছে। এটা মেজে ঘবে পরিঞ্চার করে দিলে একটু বেনী দামে বিক্রী হতে পাঁরে।”” এই” 
কথা বলিয়৷ খানিকটা বাঁলি আয জল লইয়া প্রদীপট৷ ঘষিবামাত্র এক ভয়ঙ্কর দৈত্য তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হুইয়। গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, ''আমাকে কি করতে হবে বল; এই প্রদীপ 
যার আমি তার আজ্ঞাকারী।” আলাদিনের মা দৈত্যের মুর্তি দেখিয়া কোনো কথা বলিতে 
না পাঁরিয়! একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আলাদিন ইহার আগেই একবার এই- 
রকম দৈত্যকে দেখিয়াছিল। তাই তাহার মাতার হাত হইতে প্রদদীপট! লইয়! সাহস করিয়া 
বলিল, "আমি বড় ক্ষুধার্ত হয়েছি অতএব তুমি আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এস।* এই- 
কথা শুনিয়৷ দৈত্য অস্তহিত হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই একটা মস্ত রূপার খামের উপর 
বাঁরট। বড় বড় রূপার বাটীতে নানারকম মাংসের তরকারী আর হইখান! রূপার রেকাবীতে 
ছয়খানা শাদা! রুটি মাথায় করিয়া এবং এক হাতে ছই বোতল সরবৎ ও আর একহাতে হছুইটা 
রূপার গেলাস লইয়া! সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঘরের মধ্যে একটা মেজের উপর 
ধ-সমস্ত জিনিষ বাঁখিয়। অদৃশ্য হইয়া গেল। 

আলাদিনের মাতা তখনও মুচ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আলাদিন জল আনিয়া 
মাতার মুখে ছিটাইয়া দিলে তীহার মূর্ছ! ভাঙিল। তখন আলামিন বলিল, প্মা! যা 
দেখলে তা আর মনে কোগো না। ও কিছুই নয়। এখন উঠে খাও দাও, খেলেই তোমার 
ছর্ভাবন! দুর হবে, আর আমারও পেটের জাল! জুড়োবে। আর দেরি কোরে! না, শীস্তর উঠে 
এস, নইলে এমন স্ুম্বাছ মাংসের তরকারী ঠাণ্ডা হযে যাবে।” 

আলাদিনের মাত! রূপার পাত্রে এঁ-সমস্ত জিনিষ দেখিক্সা এ৭ং মাংসের তরকারী গদ্গ 
পাইয়া! অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া ছেলেকে জিজ্ঞাস! করিল, প্বাছ। | এ-সমস্ত খাবার কোন্‌ মহাত্মা 
পাঠিয়েছেন ? আমাদের যাজ্যেখ্বর কি আমাদের দৈন্তদশা দেখে দয়া করে এমন অনুগ্রহ 
করেছেন ? আলাদিন ধলিল, “মা ! এখন ও-সব কথার দরকার “নই, এস আগে আমরা 
খাই। খাওয়া! হয়ে গেলে সমঘ্ড কথা ভাল করে খুলে ধলব।” ইহা শুনিয়া আঁলাদিনেক 


আলাদিন ও আশ্চর্ঘয প্রর্থীপের কথ। ২১৫ 


জননী খাইতে বসিল, এবং অনেক খাবার পাইয়া মায়ে ছেলেতে পেট পৃরিয় খাইল। তৎপরে 
আলাধিনের মাতা বাকি খাবারগুপি পর দিনের জন্য জমা করি! রাখিয়! খাটের উপর বসিয়া 
ছেলেকে আবার জিজ্ঞাস! করিল, “আলাদিন ! সত্যি করে বল দেখি, আম যখন মৃক্ছিতা 
হুয়ে পড়েছিলাম, তথন তুমি দৈত্যকে নিয়ে কি কবলে? টহ। শুনির। আলাদিন মাতাকে 





আলাদিনের ম৷ দৈত্যের যৃত্তি দেখিয়! ভয়ে অজ্ঞান হইয়! পড়িল 


সব কথা বলিল। আলাদিনের 'ননী বলিল, “বাঁছ। | তোমাকে যে-দৈতা সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার 
করেছিল, একি সেই দৈত্য?” আলাদিন বলিল, **না মা, এ দে দৈত্য নয়। সে দৈত্য 
আংটিওয়ালার আল্ঞাকারী। কিন্ত এ দৈত্য প্রদদীপ-ওয়ালার আজ্ঞাবহ দাস। বোধ হয় 
তুমি মুর্ছা৷ গিয়েছলে বঙ্গে এর কৃথ! কিছুই শুনতে পাওনি।* তখন আলাদিনের মাতা 
আবার বলিল, “বাছা! | তবে বুঝি এই প্রদীপটাই দৈত্য আসার মূল কারণ। যা স্বোক 


২১৬ আরব্য উপন্া' 


আমি আর কখনও ওট| ছোব না। আর তুমিও যদি আমার পরামর্শ শোন তবে এই প্রদীপ 
আর তোমার আংটিটা এখনি বিক্রী করে এস। দৈত্যের সঙ্গে তোমার কোনো সংশ্রব রাখা 
উচিত নয়, যেহেতু ওর! পরের অনিষ্টকারী উপদেবতা মাত্র।” আলাঁদিন জননীর এই 
সমস্ত কথ। শুনিয়া বলিপ, “মা! ! আমি তোমার আজ্জাত্ব এখনই এই প্রদীপটা বিক্রী করতে 
পারি, কিন্ত এটার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হবার সম্ভাবনা । বিবেচনা 
করে দেখ এর জন্যই আমাৰ মারাবী কপট কাক। আফ্রিকা থেকে বহু কষ্টে এই দেশে 
এসেছিল। দে এট। পেলে পৃথিবীর সমস্ত বহুমুল্য রত্ব হতেও এটার বেশী আদর করত, 
কারণ এর গুণ তার ধিলক্ষণ জানা ছিল। যা হোক, সৌভাগ্যগ্তণে ঘটনাক্রমে যখন 
আমিও এর অলৌকিক গুণ জানতে পেরেছি তখন একে ছাড়া কোনোমতেই উচিত নম্ব। 
দৈত্য দেখে তুমি মহা! ভয় পাও, তা আমি এটা কোনো লুকানো! জারগায় রেখে দেব, এবং 
প্রয়োঙ্জন হলে তোমার অপাক্ষাতে ব্যবহার করব। আংটিও ছাড়তে অনুমতি কোরো না) 
কারণ ওর সাহাষ্যেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে । যদি আবার কখনো! কোনে! বিপদ 
উপস্থিত হয়, তা হলে এর দ্বারা আমার উপকার হবার সম্ভাবনা।” আলাদিনের ম 
ছেলের মুখে এই-সমস্ত যুক্তিসিদ্ধ কথা৷ শুনিয়া সে-বিষয়ে আর কোনে! কথা ন! তুলিয়া! কেবল 
এইমাত্র বঞ্গি্, “বাছা! তুমি দৈত্য নিরে যা ইচ্ছে তাই কর, কিন্ত আমি ওর কোনো 
সংশ্রবে থাকব না।” 

পরদিন রাত্রি পর্যস্ত তাহার! মায়ে ছেলেতে ঝাকি খাবারগুলি খাইল। তাহার পর 
খাবারের আর কোনো সংস্থান না খাকাতে পরদিন সকালে আলাদিন একটি রূপার বাটি 
লইন্গা! তাহা বিক্রয় করিতে বাঁজারে গেল। পথে একজন ইহুদী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা 
হওয়াতে তাহাকে এ বাটাটি দেখাইল। ধূর্ত ইহুদী তাহ! দেখিবামাত্র তাহার দামের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে, আলাদিন, তান্থার উপরে দাম ঠিক করিবার ভার দিল। তাহাতে, 
আলাদিন যে এ-বিষন়ে কিছুই জানে না, ইহুদী তাহা! বুবিতে পারিস! তাঁহাকে এ বাটার 
মূল্যন্বরূপ একটি মোহর মাত্র দিল। কিন্তু তাহার আসল দাম বাট মোহরের কম নয়। 

আলাদিন & টাকা পাইয়া আননিত হইরা। তাই দিয়! কয়েকখানি রুটি এবং অন্ঠান্ত 
নানারকম খাবার কিনির়া হাসিমুখে মাতার কাছে জাসিল। এমনি করিয়! আলাদিন ক্রমে 
ক্রমে সমস্ত রূপার বাসন এ ইহুদীকেই অর মূল্যে বিক্রয় করিয়৷ কিছুদিন চালাইল। তাহার 
পর নিরুপায় হইয়া আলাদিন আবার সেই প্রন্দীপ বাহির করিয়া বালি দিয়! খসিল। 
তাহাতে সেই ভীষণুত্তি দানব আবার তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইগ্া বলিল, “আমাকে কি 
করতে হবে, আজ।| কর।” আলাদিন কহিল, “আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়েছি, আমাকে 
কিঞ্চিৎ খাবার এনে দাও” এই-কথা গুনিরা দৈত্য তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল এবং অক্প- 
্ষণের মধ্যেই সেই-রকম রূপার থালে নান'-রকম খাবার সাগ্গাইয়। আনিয়া মেদের উপর 
রাখিয়! সেখান হইতে প্রস্থান কিল। 


আঁলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রর্দীপের কথা ২১৭ 


আলাদিনের মাতা দৈত্য আসিবে জানিয়া সেই সময় একটা কাঞজ্জের উপলক্ষ্য করিয়া 
কোথায় চলিয়া গিঁয়াছিল। পরে ঘরে আসিয়া এ-সমস্ত খাবার এবং রূপার বাসন দেখিয়া! 
আগের যতই বিশ্মিত! হইল এবং প্রদীপের অনেক প্রশংসা করিল। তাহার পর ছেলের 
সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিল। খাওয়ার পর যাহা বাকি রহিল, তাহা তুলিয়া রাখিল, ভাই 
দিয়া আরে! ছুই তিন দিন অনায়াসে কাটিয়। গেল। তাহার পনর আলাদিন আবার 
আগেকার পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করির়! সেই মূল্যে কিছু দিন সংসারের খরচ চালাইল। 
মোট কখ। যদিও আলাদিন ও তাহার মাতা! বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্র-প্রদীপটি অক্ষর 
ধনের আকর এবং উহ্থার সাহায্যে যাহ। ইচ্ছা! করিতে পাঁর! যাঁর, তবুও তাহার! অল্প খরচেই 
আগের মত দিন কাটাইতে লাখিল। আলাদিন কেবল আগেকার চেয়ে একটু ভাল কাপড়- 
চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু তাহার জননী তাহাও ন! করিয়া! 
আগে যেমন কাপড় পরিয়। চরকা৷ কাটিয়া দিন কাটাইত, এখনও ঠিক তেমনি করিতে 
লাগিল। আলাদিন মধ্যে মধ্যে প্রদীপ ঘিয়! যাহা পাঁইত, তাহাঁতেই সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিতে লাগিল। 

এমনি শ্ত্সিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেলে, একদিন আলাদিন শহরে বেড়াইতে 
বেড়াইতে শুনিতে পাইল যে, যখন রাব্কন্তা বেদ্রোলবদোর কান করিতে যাইবেন, তখন 
শহরের সমস্ত লোককে আপন আপন দোকান ও বাড়ীর দরঝ। বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, 
কেহই বাহির হইতে পারিবে নাঁ। আলাঁদিন এই নুযোগে রাজকুমারীর শ্রীমুখ দেখিতে 
ইচ্ছুক হইয়া গোপনে দ্বানাগারের মধ্যে গিয়া এক দরজার পাশে লুকাঁইয়া থাকিল। 
আলাদিন এমনিভাবে লুকাইয়া ঈীড়াইবার ঠিক পরেই রাব্বকুমারী বহু দাসদাসী ও গ্রয়ী- 
পরিবেষ্টিতা হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিন ন্নানাগারে ঢুফিয়াই নিজের 
মুখের ঘোমট। খুলিরা ফেলিলেন। আলাদিন এই সুযোগে কপাটের আড়াল হইতে 
বেদ্রোলবদোরের ভুবনমোহুন রূপলাবণ্য দেখিয়া! একেবারে বিমোহিত হইল । কিন্তু রাঞ্জ- 
কুমারীকে আর-একবার দেখিবার সম্ভাবন! না দেখিয়! অত্যন্ত নিরাশ হইয়৷ বাড়ী ফিরিয়া 
আসিল। বাড়ী আসিরা৪ তাহার মন কিছুমাত্র ঠাণ্ডা হইল না, অনবরত কেবল চোখ 
বুজিয়৷ রাজকন্তার কথাই ভাবিতে লাগিল। আলাদিনের জননী হঠাৎ পুত্রের এরকম 
ভাবাস্তর দেখিয়া! বড়ই ব্যাকুল হইয়। পড়িল। 

পরদিন সকালে যখন তাহার মা ঘরে আসিয়া চরকা কাটিতেছিল, তখন আলাদিন 
তাহার কাছে আসির! বলিল, “মা! কাল থেকে আমার বিমর্ষভাব দেখে তুমি মনে করে 
থাকবে আমার কোনো! অস্থ্থ বিশ্থুখ হয়েছে, কিন্ত তা নয়। রাজকুমারীর পপলাবণ্য 
দেখেই আমার এমন মন খারাপ হয়েছে ।* তাহার পর মায়ের কাছে সমস্ত বৃত্তাত্ত আগা- 
গোড়া বর্ণনা! করিয়া আবার বলিল) “মা! সেই রাজনন্দিনীর প্রতি আমার যে কি-রকম 
অচুরাগ জন্মেছে, তা প্রকাশ করে বলতে পারি মা। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি পে, 

৮ 
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তাকেই বিবাহ করব ।” ইহা শুনিক়! তাহার মা হাসিয়া বলিল, “বাছা! তুমি কি পাগল 
হয়েছ? তুমি এমন দীন ছঃখী হয়ে কি সাহসে রাজকুমারীকে ঘরে আন্তে চাও? বদি 
নিতান্তই রাজকন্তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হুয়ে থাক, তবে বল দেখি রাঞ্জার কাছে গির 
সাহস করে একথা বলতে পারে গ্রমন লোক কে আছে 1” আলাদিন বলিল, “1 |] তুমি 
ছাড়া আমার আর কে আছে? অতএব তোমাকেই যেতে হবে।” ইহা শুনিয়া আলাদিনের 
ষাতা বিশ্মিতা৷ হইয়া উত্তর করিল» “বাছা! আমি কি করে এমন কথা রাজাকে গিয়ে 
বলব? রাজারা রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে কন্ত! সম্প্রদান কয়েন না। তুমি একজন 
সামান্ত দর্জীর ছেলে । রাজা তোমার সঙ্গে নিজের মেরের বিয়ে দেবেন এও কি কখন সম্ভব 
হতে পারে?” আলাদিন বলিল, «মা! তুমি যা বলছ, তা ঠিক বটে। কিন্ত আমিও 
ঠিক বলছি, তুমি কোনোপ্রকারেই আমার মনস্কে প্রবোধ দিতে পারবে না। এখন যদি 
আমার মরণ দেখবার সাধ না থাকে, তবে যাতে বেত্রোলবদোর আমার স্ত্রী হয় তার জন্তে 
যথাসাধ্য চেষ্টা কর।* আলাদিনের মা ছেলের এই-সকল কথা শুনিয়া মহা! বিপদ্গ্রন্ত 
হইল, এবং কত রকমে ছেলেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্ত কোনোমতেই তাহাকে ক্ষান্ত 
করিতে না পারিয়া শেষে বলিল, পাছা | আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমি তোমার 
কথা-মত রাজার সামমে যেতে রাঞজ্ি আছি। কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলি, রাজার 
কাছে কোনো! প্রার্থনা করতে হলে আগে তাকে উপহার দিতে হয়, তা তুমি কি জান না? 
উপহার দেওয়। হলে, প্রার্থনা শুনানো হয়) প্রার্থন| সিদ্ধ হওয়া-না-হওয়া সে ত* পরের কথা। 
কিন্তু রাষ্াকে উপহার দেবার মত তোমার কি আছে বল দেখি? আর তুমি যে-প্রার্থন! 
করবার জন্তটে আমাকে রাজান্ন কাছে পাঠাচ্ছ, তার উপযুক্ত উপহারও যৎসামান্ত হতে পারে 
না। তাই বলছি ভাল করে বিবেচনা! করে দেখ, তুমি ষে আশ! করছ তা কেবল হুরাশা 
মাত্র কি ন।” আলাদিন* বলিল, “না! যখন রাজকুমারী বেদ্রোলবদেরকে বিবাঁহ করা 
ছাড়া আমার বাচবার অন্ঠ উপার নেই, তখন যে উপায়েই হোক তোমাকে এই কাজ 
করতেই হুবে। রাজাকে উপহার দেবার উপযুক্ত আমার কোনে! জিনিষই নেই, তুমি 
একথা কি করে বললে? আমি সুড়ঙ্গ থেকে যে-সমস্ত জিনিষ এনেছি, তা কি মহারাজকে 
উপহার দেবার যোগ্য নর? আমি প্রথমে ওগুলিকে নেহাৎ যা+-তা” মনে করেছিলাম। 
কিন্তু শেষে বণিক্দের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছি ওগুলি মহাশুল্য পাথর আর ওঙগব 
রাজভাগারেরই উপযুক্ত জিনিষ । তুমি আমাদের সেই বড় চীনের বাসনখানা আন দেখি, 
তাতে এ্র-সমন্ত পাথর সাজালে কেমন শোভা হয় দেখ! যাঁক্‌।” 


আল" নস ম! ততক্ষণাৎ্ চীনের বাসনখানা! আনিয়া দিল। আলাদিন খলির! হইতে 
সমন্ত মণিনাণিক্য বাহির করিয়। একে একে তাহার উপর সাজাইল। আলাদিনের ম 
এ-সমস্ত পাথবের কপ আর আলো দেখিয়। অবাক হইয়া একদৃষ্টে মেইদিকে চাহিয়া রহিল। 
তখন আলাদিন বলিল, "এখন আর বলতে পারবে না যেঃ উপ্থার দেবার উপযুক্ত কিছু 
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আমার নেই।” ইহাঁতেও আপাদিনের মাতা বিধিষতে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্ত 
সে বেস্্রোলবদোরের প্রতি এমনি অগ্ুরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার মন প্রাবোধ 
মানিল ন। তখন আলাদিনের মাতা কি করে, অগত্যা! স্ষেহের বশে ছেলের মনোৌমত 
কাঁজ করিতে রাজি হইল। 

পরদিন সকালে আলাদিনের মা পোষাক পরিয়া হ্ীরামাণিক-ভরা চীনের বাসনখানা 
ভাল রুমালে বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া রাজসভায় চলিল। তাই দেখিয়। আলাদিনের আর 
আনন্দের সীম! রহিল না। আ'লাদিনের ম! রাঁজসভার গিয়া দেখিল সভা আরম্ভ হইয়াছে, 
আর সভা লোকে এমন ঠাসা যে, তাহার ভিতর ঢুকে কাহার সাধ্য। তবুও সে বহুকষ্টে 
দেই ভিড়ের ভিতর যেখানে মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের মাঝখানে রাজ! সিংহাসনে বসিয় ছিলেন। 
ক্রমশঃ সেইখানে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাপড়ে মোড়া গীনের বাসন হাতে করিয়া 
দাড়াইয়। থাকিল। 

রাজ! বিচার-কার্ধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। বিচার শেষ হইলেই সভা ভঙ্গ করিয়া সভ্যদেরই 
বিদায় দিরা মন্ত্রীর সঙ্গে অস্তঃপুরে চলিয়। গেলেন। আলাদিনের ম! সেদিন বাড়ী ফিরিয়া 
আসিয়! লালাদিনকে বলিল, 'বাছা | আমি আজ রাজসভায় গিরা রাজাকে দর্শন করেছি। 
আব বোধ হয়, (তিনিও আমাকে দেখে থাকবেন । কিন্ত তিনি রাজকাধ্যে বড় ব্যস্ত ছিলেন, 
তার পর ক্লান্ত হয়ে সিংহাসন থেকে হঠাৎ উঠে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, তাইতে অনেকেই 
নিদ্েদের প্রার্থনা জানাতে পারল না1। সুতরাং আমাকে ও চলে আসতে হল। কাল আবার 
রাজসভায় যাব ।” আলাদিন মায়ের কথায় সেদিন ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল। 

পরদিন সব্ালে আলাদিনের মা! রাজবাড়ীতে গিয়! দেখিল, সভ। ঘরের দরজ। বন্ধ, 
তাহাতে বুঝিল একদিন অন্তর সভার অধিবেশন হুইস়্া থাকে । তাই সেদিনও ফিরির়! 
আসিল। আলাদিন এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইল। এমনি করিয়া আলাদিনের ম৷ ছত় 
দিন রাজপভার যাইয়াও কোনে! দিনই রাজাকে কোনে! কথা বলিতে পারিল না। 

সপ্তম দিনে রাজা সভাভঙ্গ করিয়া আপন কুঠরীতে বসিয়া! মন্ত্রীকে বলিলেন) “দেখ মন্ত্রী- 
একজন শ্ীলোক কমালে বাধা কোনে জিনিষ নিয়ে প্রতিদিনই আমার সামনে এসে দীড়িযে 
থাকে, তার কোনে কাবণ বুঝতে পারি না। সে আবার যদি কাল রাঞ্জসতায় আসে, ত। হলে 
তাকে সবার আগে আমার কাছে এনো, আমি সবার আগে তার প্রার্থনা শুনব |” 
আলাদিনের মা ছেলের মন ভুলাইবার জন্ত পরদিন নিয়মিত সময়ে রাঁজসভায় গিয়া রাজসন্থুখে 
আগের মত দীড়াইতেই, রাজা সেই দিকে চাহিয়াই সকলের আগে তাহাব প্রার্থনা শুনিতে 
ইচ্ছুক হইয়৷ তাহাকে কাছে আনিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা 
পাইবামাত্র আলাদিনের মাতাকে রাজার কাছে লইয়! আঁসিলেন। আলাদিনের জননী 
সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া রাজাকে সাষ্টীঙ্গ প্রণাম করিল। রাজা তাহাকে উঠিতে আজ্ঞা 
দির! বক্লেন, “হাগে। বুদ্ধা, অনেক দিন ধরে তোমাকে এখানে যাতায়াত করতে দেখছি, 
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এখন তোমার বাসনা কি বল দেখি।” রাজার এই-রকম করুণা-মাণা কথার আলাঁদিনের মা 
আবার প্রণিপাত করিয়া বলিজেন, “হে রাজাধিরাজ ! আমি যে প্রস্তাব করতে আপনার কাছে 
এসেছি, তা এমনি অসজ্্ব যে, সেজন্য আগে ক্ষমা প্রার্থনা না করে তা প্রকাশ 
করতেও আমার গা কেপে উঠছে।” ইহ। শুনির! রাজা তাহাকে অভয় দীন করিয়া 
্ত্রী ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত লোককে সেখান হইতে অন্ত জারগাঁ় চলিয়া যাইতে আজ্ঞা 
দিলেন। 

রাজ! পাঁছে তাহার অসঙ্গত অভিপ্রায় শুনিয়া রাগিয়া উঠেন এই আশঙ্কায় আলাদিনের 
মা আবার বলিল, “মহারাজ! আমি যা! প্রার্থনা করব তা যদি কোনো অংশে আপনার 
অস্ত বোধ হয়, সেজন্য আগেই আক্তা হোক যে আমার সমস্ত অপরাধ মর্জন। করবেন, 
তা হলে আমার মনের কথা বলতে পারি।” রাজা বলিলেন, “দেজন্তে তোমার চিন্তা নাই, 
তুমি সে-বিষয় নির্ভয়ে আমার কাছে বল, আমি অঙ্গীকার করছি, তোমার দোষ মার্জনা 
করব।” ইহ শুনিয়া আলাদিনের ম।) তাঁহার ছেলে যে উপায়ে রাজকুমারী বেদ্রোলবদ্দোরকে 
মেখিয়াছিল, এবং তাহাকৈ দেখিয়া অবধি তাহাকে ভাঁলবাসিয়৷ যে-রকম পাগল হইয়াছে, 
সে-সমন্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়৷ বলিল, “মহারাজ ! 'আমি ছেলেকে এ-বিষন়্ে ক্ষান্ত করবার 
নন্ত বিধিমতে বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কোনোমতেই প্রবোধ না যেনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত 
হল। সুতরাং কেবল তার জীবনরক্ষার জন্তই আমি আপনার কাছে এসেছি । এখন কেবল 
আমাকে নয়, আমার অবোধ সম্তান আলাদিনকেও ক্ষমা! করুন।” 

রাজা এই কথাগুলি মনোযোগ দিস গুনিয্বা তাহার কোনো উত্তর না দিয়া আলাদিনের 
মাতাকে জিজ্ঞাপ! করিলেন, প্বাছা, তোমার রুমালে কি বাধা রয়েছে?” আলাদিনের 
জননী তৎক্ষণাৎ চীমৈর বাসনের ঢাকা খুলিয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য-সমেত সেই পাত্রথানি 
রাজার হা্ডে তুলিয়া দিল। রাজা এ বহুমূল্য রদ্বগুলি একে একে দেখিয়া অত্য্ত বিস্মিত 
হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রী! বল দেখি, ফে্বযক্তি এরকম বহুমূল্য উপহার দিতে 
পারে, তাকে কন্তা সম্প্রদান করা যায় কি না?” ইতিপূর্বে রাজ মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে রাজ- 
কুমীরীর বিধাঁহ দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন । কিন্তু পাছে এই অসামান্ত উপছা'র পাইয়া! তার 
মন বদলইয়া বাক্স, এই ভয়ে মন্ত্রী রাজাকে কানে কানে বলিলেন, “মহারাজ ? ষে-ব্যক্তি 
এই উপহার দিচ্ছে, তাকে অবশ্থাই রাঁজকন্ত। সম্প্রদান করা যেতে পারে, কিন্ত আলাদিম.অতি 
কবীনবংশের সামান্ত লোক, আপনি তাকে বিশেষ জানেন না। অতএব আমার নিষেদন এই 
বে, আপমি তিন মাস অপেক্ষা! করুন। এর মধ্যে বদি আমার ছেলে এর চেয়েও বহুমূল্য 
উপছার দিতে না পারে, তবে আপনার যাকে ইচ্ছা কন্তা সম্প্রদান ফরবেন। “বদিও 
রাঁজ! মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্রীর পুত্র কখনই এমন উপহার দিতে পারিবে না, তবু বৃদ্ধ 
মন্ত্রীর মন রাঁধিবার অন্তই তাহার কথায় সপ্মত হুইস্া! আলাদিনের মায়ের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “ওগো বাছা! তুমি গিয়ে তোমার ছেলেকে 'বল, আমি তার সঙ্গে কন্ঠার 


আলাদিন ও আশ্চর্ধ্য প্রদীপের কথ! ২২১ 


বিবাহ দিতে সম্মত আছি। কিন্ত তিন মাঁস অপেক্ষা করতে হবে । ওই সময় কেটে গেলে, 
তুমি আবার এখানে এসো 1” 

আলাদিনের ম! যে-প্রার্থন! নিতান্ত অসম্ভব মনে করিয়া এত ভর পাইয়াছিল, সে-বিবযলে 
রাজার মুখে এই-রকম সদয় কথা শুনিয়। যহ। খুসী হইয়া নিজের বাড়ী দ্ষিরিয়া গেল । 
আলাদিন মায়ের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কার্য সিদ্ধ হইয়।ছে বুঝিতে পারিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “মা ! আমার ইচ্ছ। কি পূর্ণ বে?” আলাদিনের মা এই-কথা শুনিয়া আগাগোড়া 
সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল, “বাছা ! কেবল উপহারের সাহায্যেই তোমার প্রার্থনা পুর্ণ 
হয়েছে, নইলে এরকম ঘটবার কোনে! সম্ভাবনা! ছিল না। রাজা এখনি রাজকন্যার সজে 
তোমার বিয়ে দিতে রাঞ্জি হয়েছিলেন । কিন্তু মন্ত্রী তাকে কানে কানে কি পরামর্শ দিলেন, 
তাতেই কাধ্যসিদ্ধির একটু দেরি হল। যা! হোক, রাজার কথা কখনই অন্তথা হার নয়” 

আলাদিন এই শুভসংবাদ শুনিয়। আপনাকে মহাভাগ্যবান্‌ ও স্থথী মনে করিয়া 
জননীকে শত শত ধন্যবাদ দিল। কিন্তু রাজকুমারীর প্রতি তাহার অন্থুরাগ এমনি প্রবল 
হইয়াছিল যে, তিনমাস তাহার পক্ষে যেন কতশত যুগযুগান্তর বোধ হইতে লাগিল । 
কিন্তু রালার ফথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে, এই ভাবিয়া! একটু ধৈর্য্য ধরিয়া দিন গখন। 
করিতে আর্স্ত কারএ 


ছই মাঁদ কাটিয়া গেলে এক ন্‌ সন্ধ্যাকালে আলাদিনের মা তেল কিনিতে গিয়া দেখিল 
যে, সমস্ত শহর মহ! আনন্দোৎসব হইতেছে, রাঁঞকর্মমচারিগণ সুসজ্জিত হইয়া মহা! সমারোহ 
করিয়া ঘোড়ার চড়িয়া রাঁজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা! দেখিরা আলাদিনের মা তেল- 
ওয়ালাকে এই-সমস্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "তুমি কোথা থেকে 
আসছ গো ? তুমি কি জান না আজ রাত্রিতে মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারী বেপ্রোলবদোরের 
বিবাহ হবে? এই-কথ! শুনিবামাত্র আলাদিনের মাতা ব্যন্তসমস্ত হুইয়া বাড়ী আসিয়া 
বলিল, “বাছা! তোমার দকল আশা-ভরসা বিফল হল। তুমি রাজার কথার উপর নির্ভর 
করে নিশ্চিন্ত আছ। কিন্তু আমি এইমাত্র শুনে এলাম যে, আজ রাত্রে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে 
তোমার মনোনীত রাজকুমারীর বিবাহ হবে ।” এই বলিয়া তেলওয়ালার কাছে যাহা বাছা 
গুনিয়া আসিয়াছিল, সমস্ত ছেলেকে বলিল। জননীর মুখে এই-কথ শুনিবামান্ম আলাদিনের 
মাথায় যেন বজাঘাত হুইল । কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কেমন একট! ভয়ানক হিংসা! জন্গিল, 
তাহাতে সে কিছুমাত্র ছঃখত ন! হইয়া মন্ত্রীর পুঞকে ইহার উচিত প্রতিফল দিবার জন্য 
পরমোপকারী প্রদীপ ঘধিল। ঘধিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দৈত্য আলাছিনের 
সম্মুথে উপস্থিত হুহক্বা তাহাকে বলিতে লাগিল, প্প্রড়! আমাকে কি করতে হবে, এখনি 
আন্ঞা ক্ষন?” আলাদিন বলিল, “রাজ1 আমার সঙ্গে তার কন্যা বেক্রোলবদোয়ের বিবাহ 
দিতে স্বীকার করে, আমাকে তিন মস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্ত এ সময় পু না 
হতেই তিনি নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আজ রাত্রে মন্ত্রীর পুত্রকে সেই কন্ত! সম্প্রন্থান 


২২ আরবা উপন্াস 


করতে যাচ্ছেন । অতএব আমি তোমাকে এই আদেশ করছি যে, বরকন্তা একত্র একসঙ্গে 
শোঁবামাত্র তাদের খাটনুদ্ধ তুলে আমার কাছে নিয়ে আসবে।” দৈত্য “যে আজ্ঞা 
প্রভূ" বলিয়৷ অদৃশ্থ হইল। তাহার পর আলাদিন জননীর সঙ্গে খাওয়া শেষ করিতেই, 
তাহার মা শুইতে গেল। আলাদিনও নিজের শোবার ঘরে গিয়া বরকন্া লইয়। দৈত্যের 
আগমনের প্রতীক্ষায় বলিয়া! থাকিল। 
এদিকে রাজবাড়ীতে রাজকন্ার বিবাহ উপলক্ষে রাত্রি ছই প্রহর পর্যস্ত নাচ গান ভোজ 
প্রস্ৃৃতি নানারকম আনন্দোৎসব হইল। তাহার পর মন্ত্রীর পুত্র বাসর-ঘরে বাপরশয্যায় শুইভে 
গেল। তাহার একটু পরেই রাজমহ্িধী পরিচারিকাদের সঙ্গে রাজকুমারীকে আনিষ্বা 
বাসর-শধ্যার শোয়াইয়৷ নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন । একজন পরিচারিকা বাসর-ঘরের দরজ। 
বন্ধ করিয়া রাণীর পিছন পিছন চলিয়া গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামান্র হঠাৎ সেই দৈত্য 
আর-করেকটি দৈত্য সঙ্গে লইয়! বাসর-ঘরে ঢুকিয়। পড়িল এবং বরকন্তাকে কথা বলিবারও 
অবসর ন! দিয়া তাহাদের খাটন্ুদ্ধ তুলিয়া আলাদিনের ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল । 
বরকন্ভাকে আনা হইলে আলাদিন তাহাদিগকে আলাদ! রাখিবাঁর ইচ্ছায় দৈত্যকে 
হুকুম করিল, “হে দৈত্যরাজ ! তুমি বরকে এক কুঠরীতে বন্ধ করে রাখ আর কাল 
হুর্ধ্য ওঠবার আগেই আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো1।” আজ্ঞামান্র দৈত্য মন্ত্রীর 
পুত্রকে বিছানা হইতে তুলিয়া আলাদিনের মনোনীত জায়গায় দাঁড় করাইয়! তাহার গারে 
নিশ্বাস ছ'ড়িয়! দিয়া তাহার চলিবার ক্ষমতাও লোপ করিয়! দিয় চলিয়৷ গেল। 

'আলাদিন যদিও রাজকন্তাকে খুব ভালবাসিত, তবু তাহার কাছে বসিয়া কেবল 
এইটুকু বলিল, “হে পৃজনীয় রাজকুমারী ! তোমার কোনো ভয় নাট, তুমি নিশ্চিপ্ত ধাক। 
যদিও তোমার রূপলাবণ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তবু তোমার উপর আমি কোনে! অত্যাচার 
করব না। তোঁমার বাব। নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যে কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, কেবল 
সেইটে নিবারণ করবার জন্তেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি ।* 

রাজকন্ঠা দৈত্য দেখিয়া এতই ভর পাইয়াছিলেন, যে, আলাদিনের কথাগুলি কেবল 
শুনিলেন মাত্র, তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। আলাদিনও বাঁজকন্তার সঙ্গে 
আর কথা না বলির! তাহার দিকে পিঠ ফিরাইয়। খাটের উপর গুইয়! থাকিল। 

পরঙ্গিন ভোরে দৈত্য আলাদিনের কাঁছে আসিয়া! বলিল, প্প্রভু |! ত্য উপস্থিত, এখন 
আমাকে কি করতে হবে আন্ঞা করুন।” আলাদিন বলিল, এ্মন্ত্রীর পুত্রকে এনে এই 
বিছানায় শুইয়ে তাকে আর রাজকুমারীকে শব্যাসমেত রাজঅস্তঃপুরে আবার রেখে এস ।” 
দৈত্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর পুত্র ও রান্ধকুমারীকে পালকন্ুদ্ধ তাদের ঘরে রাখিয়া অস্তহিত হইল। 

সকাল বেলা রাজ! কন্তাকে আশীর্বাদ করিবার অন্ত বাঁসর-ঘরে আসিলেন। মন্ত্রীর 
পুত্র সমস্ত রাত্রি ঈীড়াইবা থাকিয়া! শীতে আধ-মরা হইক়াছিলেন। নুতরাং রাজ। দরজ। 
খুলিবামাত্র লজ্জায় শধ্যা হইতে উঠিগ্বাই অন্ত এক ঘরে চলিয়া গেলেন । 


আলাদিন ও আশ্চর্য প্রর্দীপের কথা ২২৩ 


রাজ! খাটের কাছে গিয়া কন্তার মুখচুম্বন করিয়। হাঁসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসে ! 
কাল বাত্রি “কমন করে কাটালে ?” রাঙ্জকুমারী পিতার কথার কোনে উত্তর না দিয়। 
কেবল বিমর্যভাবে সেইখানে বসিরা রহিলেন। 

রাজ মনে করিলেন, কন্তা লজ্জায় কথা বলিল ন|| সুতরাং সেখান হইতে রাণীর কাছে 
গিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। রাণী কহিলেন) "মস্থারাজ ! বিয়ের কনের! শ্বামীর 
সঙ্গে প্রথম আলাপ করে এই-রকম ভাঁব দেখার, এ কিছু নূতন নয়। যা হোক) আমি এখনি 
কন্যাকে দেখতে যাচ্ছি।” এই বলিয়। রাঁজমহিধী বাসর-ঘরে যাইর! মশারি তুলিয়! কন্তার 
যুখচুস্বন করিয়! তাহার পাশে বসিলেন। কিন্তু রাজকুমারী ম্লান মুখেই বসিয়! রহিলেন। 
মাঠার সহিত কোনো কথা কহিলেন না। রাণী কন্তার এ-রকম ভাব দেখিরা বড় ছুঃখথিত 
হইয়া বলিলেন, প্বাছ। ! আমি তোমাকে আদর করলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অভ্যর্থনা! 
নাকরে কেবল চুপ করেই রইলে, কি আশ্চধ্য ! মায়ের সঙ্গে কি এরকম ব্যবহার করা 
উচিত? আমার মনে হচ্ছে কোনো গুরুতর দুর্ঘটনার জন্যেই তৃমি এরকম হয়ে গিয়েছ। 
তোমার কিসের ছুঃখ আমার খুলে বল।” তখন রাজকুমারী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
বলিতে শাগলেন, *মা! কাল রাত্রে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটন৷ ঘটেছে, তার আতঙ্কে আমি এখন 
পধ্যন্তও হতবুদ্ধি হয়ে আছি। আমার চৈতন্য নেই বললেই হয়।” এই বলিয়া! মায়ের 
কাছে আদ্যোপান্ত গত রাত্রির সমন্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। রাণী মনোযোগ দিয়া 
কন্যার সমস্ত কথা শুনিয়া তাছ। বিশ্বান না করিয়া বলিলেন, “বাছা ! তুমি যে এ-কথ৷ 
রাজাকে বলনি তা' ভালই করেছ । এ-কথা! আর কারও কাছে প্রকাশ করো না, যিনি শুনবেন 
তিনিই তোমাকে পাগল মনে করবেন ।” বেদ্রোলবদোর বলিলেন “মা ! আমি যা বলছি তা 
সত্যি কি না আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন ।” রাণী বলিলেন। “আমি 
কারও কথায় বিশ্বাস করব না। এখন ওকথ! ছেড়ে বিছানা থেকে ওঠ । এই বলিয়া 
যাহাতে কন্যার মনের ভাব বদলার সেজন্য বিস্তর চেষ্ট! করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। 

এদিকে আলাদিন, পরদিন রাত্রিতেও মন্ত্রীর পুত্রকে রাজকন্যার সঙ্গম্থখে বঞ্চিত করিবার 
জন্য প্রদীপ ঘধিয়া দৈত্যকে আবার ডাকিয়া বলিল, “ওহে দৈত্য! আজ রাত্রিতেও 
বরকন্যাকে তেমনি করে রাজবাটী থেকে আমার কাছে নিয়ে এস।” আজ্ঞা পাইয়া দৈত্য 
উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে আলাদিনের ঘরে আনিয়া! দিল। আবার পরদিন ভোরে দৈত্য 
আলাদিনের আক্ঞান্ুসারে বরকন্যাকে লইয়া রাজবাড়ীতে রাখিয়া আসিল। রাজা আগের 
দিন বরকন্তাকে বড় হ্রিয়মাণ দেখিয়া! আসিয়াছিলেন, অতএব সেদিন কন্যা কি অবস্থার 
আছেন, তাহা জানিবার জন্ত বাসরঘরে গির! ঢুঁকিলেন। মন্ত্রীর পুত্র রাজার পায়ের শব 
শুনিবামাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া! গেলেন । রাক্ষা রাজকুমারীর মুখচুদ্বন 
করির়। মাদর করিস! জিজ্ঞাস! করিলেন, “বৎসে ! বল দেখি, কাল কি করে রাত কাটালে ?” 
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রাজকুমারী কোনো উত্তর ন। দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহ! দেখিয়া রাজা অত্যন্ত 
দুঃখিত হুইয়! কন্তাকে আবার বলিলেন, “বাছা! তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।” 
তখন রাজকুমারী রাত্রির সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা! করিয়া বলিলেন, “বাবা! যদি 
আমার কথার বিশ্বাস না হয়, তবে মন্ত্রীর পুত্রকে নলিজ্ঞাসা করুন, ত| হলে আপনার সংশয় 
দুর হবে।” এই-কথা শুনিয়া রাজ! অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া! কন্তাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৎসে, কাল তুমি আমার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপার কেন গোপন করেছিলে ?” 

রাজ। বাড়ী গিন্না প্রধান মন্ত্রীকে কাছে ডাকাইয়! কন্তার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, 
সে-সমন্ত তাহার কাছে বর্ণনা করিল্না বলিলেন, প্মন্ত্রী! তুমি শীঘ্র গিয়ে তোমার ছেলের 
কাছে এবিষয়ে সমন্ত জেনে এসে আমাকে বল ।” মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট যাইয়! রাজার 
মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সে-সমস্ত তাহার কাছে বলিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বৎস! তুমি এবিষয়ে সত্য মিথ্যা যা জান আমার কাছে প্রকাশ করে বল।” মন্ত্রীর 
পুত্র বলিলেন, “বাব! ! রাজকন্ত1! যা বা বলেছেন তার একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্ত 
তিনি আমার ছঃখের বিষয় 'কিছুই জানেন না।” এই বলিয়া গত ছুই রাত্রিতে নিজে যে- 
রকম ছূর্দাশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা! বর্ণনা করিয়া সজল চোখে পিতার কাছে এই বলিয়া 
প্রার্থনা করিলেন; “বাবা! আমি আপনাকে মিনতি করে বলছি, যাতে আমাদের এই 
বিবাহ ভর্গ হয়, সেজন আপনি সাধ্যান্থুসারে চেষ্টা করুন। রাজকন্তাও এতে রাজী 
আছেন। কারণ তারও যন্ত্রণার সীম! মেই। এরকম বিবাহ অপেক্ষ। মৃত্যু সহশ্রগুণে ভাল ।” 

মন্ত্রী রাজকুমারীর স্কে ছেলের বিবাহ হওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ছেলেন্ এই.রকম যন্ত্রণার কখ! শুনিয়া অগত্যা তিনি রাজার কাছে গিয়া! তাহাকে 
সমজ্ত বিবরণ শুনাইলেন এবং ছেলেকে বাড়ী লইয়! যাইবার জন্ত অগ্নুমতি প্রার্থনা করিলেন 
রাজাও সে-বিষয়ে সম্মত হুইয়! সেই-দিন হইতেই রাজপুরীতে ও সমন্ত শহরের মধ্যে বিবাহ 
উপলক্ষে যে আমোদ-আহলাদ হইতেছিল, তাহা বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন | শহরের লোকে 
এই আকশ্সিক রাজাদেশের কিছুই কারণ ঠিক করিতে পারিল না। কিন্ত আলাদিন 
তাহার কারণ বুঝিতে পারিস্বা এবং বিবাহতঙ্গের জন্তট যে চেষ্ট করিয়াছিলেন তাহা সফল 
হইয়াছে দেখিয়া! মনে মনে অত্যন্ত আনলিত জইলেন। রাজা এবং মন্ত্রী আলাদিনের প্রার্থনা 
একেবারে ভুলি! গিয়াছিলেন, সুতরাং এই ছর্ঘটনার জন্ত তাহার উপর তাহাদের কোনে 
সঙ্গেছ জন্মিল ন।। 

জলাহিল ভিন মাসের পর রাজাকে বিবাহের বিষয় স্মরণ করাইয়া! দিবার জন্ত যাকে 
গাঁজসন্ভায় পাঠাইলেন। আলাদিনের মাতা রাজসভায় যাইয়া রাজার সামনে আগের যত 
দাড়াইযা রছিল। সে-ছিকে চোখ পড়িবামাতর রাজ! তাহাকে টিনিতে পারিলেন এবং 
যেজন্ত তাহার আগৰন, ভাছাও.তাছার মনে পড়িল। ভাবার পর রাজকাধ্য বন্ধ রাখিয়া 
মন্ত্রীকে বলিবেন। “যে-জীলোকটি, কয়েকমাস জাগে; বহুদূল্য উপস্থার এনেছিল, পে আবার 
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এসেছে । ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।” আপাদিনের ম! রাঞঙ্জার কাছে আসিয়। 
তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, “মহারাঞ্জ! আপনি আমার পুত্র আলাদিনের 
সঙ্গে রাজকন্তা বেদ্রোলবদোরের বিবীক্ক দিতে রাজি হয়ে আমাকে তিন মাসের পর আদতে 
অনুমতি দিক্সেছিলেন, তাই আমি এসেছি ।” রাজা! এই কথায় অত্যন্ত চিন্তিত হইন্পা মন্ত্রীকে 
এ-বিষয়ের সৎ্পরামর্শ জিজ্ঞাঁপা করিলেন । মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ | যদি আলাদিনকে 
কন্য। সম্প্রদান করতে রাজী না হন, তবে রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের জন্য এমন উপহার 
দেবার প্রস্তাব করুন যে, আলাদিন যেন তা দিতে অপমর্থ হয় । তা হলে, ওরা হুজনেই এ- 
বিষয় থেকে একেবারে নিরস্ত হবে এবং আপনার উপরেও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দৌধারোপ 
কবতে পারবে না।” 

বাজ। মন্ত্রীর এই পরামর্শ স্থবিধাজনক মনে করিয়া আলাদিনের মাকে পঘোধন করিয়! 
বলিলেন, ''ওগে। বুদ্ধ! আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম ত। পালন করতে রাজি আছি । 
কিন্ত আলাদিনকে গিয়ে বল) সে যেন প্রথমে যে-রকম উপহার পাঠিয়েছিল, চষ্লিশখাঁন বড় 
সোনাঁব থালে দসেই-রকম রত্ব স্মজিয়ে চল্িশজন কালো! ব্রীতদাদকে দিয়ে এ সমস্ত বইয়ে রাঞজ- 
বাড়ীতে পাঠরে পেল, এবং প্রত্যেক কালে দাসের আগে আগে যেন এক-একটি স্থপজ্জিত 
গৌরবর্ণ ক্রীতদাস থাকে ; তা হলেই, আমি তাব সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেবো ।* 

বাক্গাব এই-কথ। শুনিয়া আলাদ্দিনেব মাতা তাহাকে সাগ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। রাজসভ। 
হইতে বাড়ী ফিবিষ। আপিন্বা আলাদিনকে ডাকিয়া বলিল, “বাছা ! রাজ। এই এই সামগ্রী 
চেয়েছেন, তুমি তা দিতে ন! পাবলে, রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরকে বিয়ে করতে পারবে ন| 1” 
আলার্দিন বলিল, “মা! তার জন্যে চিস্তা কি? বাঁজা যা চেয়েছেন তা অতি সামান্য ।* 

তখন আলাদিনের মা খাবার জিনিষ কিনিতে বাজারে গেল। ইতিমধ্যে আলাদিন 
প্রদীপ ঘষিত্না দৈত্যকে আনাইয়া! বলিণ, «রাজা আমার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে স্বীকার 
করেছেন। কিন্ত আমি আগে তাকে যে-রকম মণিমুক্তা ও প্রবাল উপহার দিয়েছিপাম, তিনি 
সেই-রকম রত্রে পরিপূর্ণ আর চণ্লিশখান বড় বড় সোনার পাত্র চেয়েছেন । অতএব আমি যে 
বাগান থেকে প্রদীপ এনেছিলাম, তুমি শীঘ্ব সেই বাগানে গিয়ে চল্লিশখান বড় বড় সোনার 
থালে নানারকম রত্ন সাজিয়ে চল্লিশজন কালো ক্রীতদাসের মাথায় দিয়ে আর চল্লিশগ্জন তা'ল- 
পোধাঁক-পর। গৌরবর্ণ ক্রীতদাসকে তাদের সঙ্গে দিরে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। কিন্ত 
সাবধান যেন কোনোমতে সভাভঙ্গের সময় হয়ে না যায়।” 

এই-কথা শুনিবামাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে অন্তর্ধান করিল এবং আলাদিনের 
হুকুম মত সমস্ত জিনিষ আনিয়া সেইখানে আসিস! উপস্থিত হইল । আলাদিনের ম৷ বাঞ্জার 
হইতে আসিঙ্া অনেক ক্রীতদাপ ও স্ত.পাকা'র রদ্ব দেখিক়। একেবারে বিশ্মিত হইল। আলাদিন 
বলিল, “মা ! তুমি এখনি এই-সমন্ত জিনিষ নিয়ে রাব্পপ্রাসাদে যাও, কিছুতেই দেরি কোরো 
না। সভাভঙ্গের আগে উপস্থিত হতে পারলেই ভাল হয়।* এই বলিয়। নিজের হাতে 
আবব। উপন্যাস/১৬ 
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বাড়ীর দরজ। খুলিয়া! চাঁকরদের উপহার লইয়। যাইনে আদেশ করিপ। আজ্ঞামাত্র তাহারা 
প্রত্যেকেই রত্বাদিপূর্ণ এক এক স্বর্ণধাল মাথায় লইর়া! যাইতে আরম্ত করিল। আালাদিনের 
মাতা সকলের পিছনে যাইতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়। রাজপণের সমস্ত 
লোঁক তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়। রহিল। 

ক্রীতদাসেরা রাজসতায় পৌছিয়া৷ রাঁজাকে প্রণাম করির। সারি দি্। তাছার ছুই পাশে 
দাভাল। এমন সময়ে আলদিনের ম1 রাজপিংহাসনের কাছে আসিয়া! রাক্সাকে অভিবাদন 
করিরা বলিল, “মহারাজ ! আমার পুত্র আলাদিন যদিও রাঞ্রকুমারীর যোগ্য উপহার 
পাঠাতে পারেনি, তবু আপনি অনুগ্রহ করে এইটুকুই গ্রন্থ করুন, এই আঁমার একান্ত 
প্রার্থনা |” 

রাজ! যাহা কখনও চক্ষে দেখেন নাই, এমন রত্বাদিতে পরিপূর্ণ চ্লিশখান ন্বর্ণপাঁন এবং 
ক্রীতদাসদের বহুমূল্য ও অত্যাশ্চম্য পোষাক দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইয। কিছুক্ষণ 
নিস্তবূভাবে দীড়াইয়া থাকিয়া শেষে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন 
মন্ত্রী! যে-ব্যক্তি এমন উপচ্থার দিতে সক্ষম, তাকে কন্তা সম্প্রদান করা যায় কি না?” 
ইহা গুনিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সতাপদ্গণ যে মত প্রকাশ করিলেন, রাজা দেই অনুসাবে 
আলাদিনের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার পুত্রকে গিয়ে বণে।। আমি নিশ্চয়ই 
তার সঙ্গে রাজকুমারীব বিবাহ দেবো । অতএব তুমি যত শীঘ্ পার আলাদিনকে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দাও ।” 

আলা'দিনের মাতা এই-কথা শুনিয়া খুপী হইয়! রাজবাড়ী হইতে বাহিব হঈল। রাজা 
সভাভঙ্গ করিয়া দাসগণকে রাঞকন্তার মহলে সোনার থালাগুলি লইরা মাইতে আদেশ 
করিলেন) এবং নিজেও কন্তার্দি সঙ্গে একত্রে বসিয়া এসকল রতি পরীক্ষা করিবার জন্য 
তাহাদের পিছন পিছন চলিলেন। রাজকুমারীকে আনীজ্ন ক্রীতদাসের অপূর্বব বেশভৃষ। 
দেখাইবাঁর জন্ত তাহাদেরও অন্তঃপুরের মধ্যে আনাইলেন। রাজকুমারী পদ্দাব আড়াল 
হইতে দাঁসদের বেশভৃষা এবং রূপলাবণ্য দেখিয়। অত্যন্ত বিশ্মিত। হইলেন। 

এদিকে আলাদিনের জননী হাসিমুখে বাড়ী ফিরিতেই, আলাদিন তীহাঁব বাহিবের 'ভাঁৰ 
দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়াছে । ত্রাক্ার মা বলিলেন, “বাছ। ! এতদিনে 
তোমার আশালত। ফলবতী হয়েছে বলা যায়) কারণ রাজ সভাসদ্দের সঙ্গে পরামর্শ কৰে 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করেছেন যে, তুমিই কন্তার পাণিগ্রহণের যোগ্যপাত্র, এবং তোমাকে 
তিনি শীঘ্র রাজসভায় যেতে অনুমতি করেছেন ; এখন যাবার আফোজ্ণ কর।” আলাদিন 
এই-সমস্ত কথ! গুনিবামাত্র মহানন্দে মাতিয়া প্রদীপ ঘধিতে লাগিল। অমনি সেই আজ্জাকারী 
দৈতা -আপিয়! উপস্থিত হইল। আলাদিন তাহাকে বলিল, “আমাকে প্রথমত: গ্গান 
করাতে হবে, তার পরে আমাকে এমন মহামুন্য অপূর্ব্ব পোষাক পড়িয়ে দেবে যে, তা কোনে! 
রাজাধিরাজও কখন পরেননি।” আজ্ঞামাত্র দৈত্য তাহাকে লইর। একটি চমৎকার পাথরে- 
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বাধানে। সুন্দর শানাগারে গিয়া উপাস্থত হুইল। সেখানে নানারকম-স্ুগন্ধব্রব্-মিশানে। 
গরম-জলে কে যে তার গা ধোয়াইয়! নান করাইল, আলাঁদিন তাহার কিছুই বুবিতে পার্রিল 
না। গ্গানের পর আলাদিন অত্যন্ত সুন্দর ও উজ্দবল হইয়! শ্লানাগারের পাশের এক দালানে 
ঢুকিয়া দেখিল, সেখানে এক প্রস্থ অতি সুম্বর পোষাক রহিয়াছে, তাহার আলোর সমস্ত 
ঘর আলোকমন্ হুইয়। আছে। দৈত্য আলাদিনকে এঁ'মনোহর পরিচ্ছদ পরাইয়! তাহার 
ঘরে লইয়! আসিয়া তাহাকে আবার পিজ্ঞানা করিল, “আমাকে আর কি করতে 
হবে আজ্ঞা করুন?” আলাদিন বলিল, “রান্জার আন্তাবলে যে-সমস্ত ঘোড়া আছে, তার 
চেয়েও সুন্দর একটি উৎকৃ ঘোড়া আমাকে এনে দাও, তার লাগাম ও জিন সোনার- 
কাজ-করা আর খুব ভাল হবে। তাছাড়া আমার আগে পিছনে সারি বেঁধে যেতে পারে 
এমন চল্িশজন সুসজ্জিত ক্রীতদাস এনে দাও আর রাজকুমারীর পরিচারিকা হবার 
যোগ্য! হুন্দর-বেশত্যা-কর! ছ'জন ক্রীতদানী আমাকে এনে দাও। তাদের প্রত্যেকের 
হাতে রাজকুমারীর যোগ্য এক এক প্রস্থ কাঁপড় থাকবে। আর দশটি থলেতে দশ হাঁজাব 
মোহর চাই। তুমি এই-সমস্ত শীঘ্র এনে দাও ।” 

দৈত' আজ্ঞামাত্র অন্তহিত হইল, এবং কিছুক্ষণ পরে আলাদিনের ইচ্ছামত সমস্ত 
জিনিষ আনির] উপস্থিত করিল আলাদিন তাহার ভিতর হইতে চারি হাজার মোহর 
লইয়। আপনাদের রোজকার খরচের জন্য মারের হাতে দিল এবং আর ছয় হাজার মোহর 
ক্রীতদাসদের হাতে দিয়া আজ্ঞা করিল, “যখন আমি রাজবাড়ীতে ষাব, তখন তোমরা এই- 
সমস্ত মোহর মুঠে। মুঠো করে পথে ছড়িয়ে যাঁবে।” 


তার পর আলাছিন ঘোড়ায় চড়িয়া মহাসমারোহ করিয়া বাজবাড়ীর পথে যাত্রা করিল। 
রাজপথে অত্যন্ত লোকারণ্য হইল। তাহারা সকলেই আলাদিনের এমন দানণীলতা৷ দেখিয়া 
মহা! সন্ধই হইয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আলাদিন রাক্জবাড়ীতে পৌ ছিলে, 
রাজ! তাঙ্বার বেশতৃষ। দেখিয়া! যত না চমতকৃত ॥ তাস্ার রূপলাৰণ্য দেখিয়া! তার চেয়ে 
অনেক বেশী সন্ত হইলেন) আলামিনের য্বাক্গেক্, আগেকার যৎসামান্ত বেশ দেখিয়া 
রাজা কখনো! মনে করেন নাই যে, তাহার পুত্রের এমনসএন্দর মুনি এবং এমন বেশসষা হইবে । 
আলাদিন রাঙ্জার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র রাখ! তাহাকে মহা সমাদর করিয়া আলিঙ্গন 
করিয়। সিংহাসনের উপর নিজের পাশে বসাইয়! তাহার সঙ্গে নানা-রকম বাক্যালাপ 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজ। বাদ্যকরদের বাজনা বাজাইতে অন্থমতি দিয়া 
আলাদিনকে লইয়া জন্ত একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুঁকিলেন। সেখানে অমেক-রকম তাল 
ভাল খাবার জিনিষ প্রস্তত ছিল। রাজ আলািনের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিতে 
লাগিলেন, প্রধান মন্ত্রী ও জ্বন্যান্য সভাসদের! আপন আপন পদাসুসারে চারিদিকে ফীড়াইয়া 
রহিল। খাওয়ার পর রাজা সেইদিনেই আলাদিনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিতে 
উদ্যত হইলে, ঘআলারিন বিনয় করিয়! বলিলেন, পমহ্থারাত্র ! যদিও আমি রাজকন্যার 


২২৮ আরব্য উপন্তাস 


পাণিগ্রহণের জন্যে অত্যন্ত অধৈর্ধ্য হট্রেছি, তবু এ পর্য্যস্ত তার উপযুক্ত বাসস্থান গ্রস্তত 
করতে পারিনি। তাই আমার ইচ্ছা এই যে, যে পর্যাস্ত রাজকুমারীর বাসের উপযুক্ত সুন্দর 
অদ্রালিক। প্রস্তুত না হয়, সে পধ্যস্ত আমাদের বিবাহ স্থগিত রেখে রাজবাড়ীর কাছেই 
আমাকে এমন একটি স্থান ধান করতে আজ্ঞা হয়, যেখানে আমি বাড়ীঘর তৈরী 
করিয়ে রোদ আপনার শ্রীচরণ দশন করতে পারি” রাজ! এই-কথ। শুনিবামাত্র নিজের 
প্রাসাদের সামনে আলাদিনের মনোমত জারগা দ্িলেন। 

আলাদিন রাজার কাছে বিদায় লইয়। বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পথে তাহাকে দেখিবার 
জন্য আগের মতই ভিড় হইল, এবং সমস্ত লোকেই খুসী হইয়। তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। আলাঁদিন বাড়ী আগিয়াই নিজের ঘরে ঢুকিকা প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে ডাকিবামাত্র 
দৈত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিণ* “প্রভূ! আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।” 
আলাদিন বলিল, “দৈত্য ! আমি যখন য। চেরেছি তুমি তখনই তা এনে দিয়েছ । 
কিন্তু এখন রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের বাসের উপষোগী একটি সুন্দর অট্টালিকা 
নিশ্দীণ করে দাও। বাড়ীটি এমন চমৎকার হবে যেন কোনোখানে কিছু খুৎ 
না থাকে । বাড়ীর সকলের উপর একটি গোল নাট্যশাল। নির্মাণ করতে হবে, তার 
চারদিকে বেন এক-রকমেরই বারাও্ডা থাকে । তার ভিত্তি ইটের বদলে সোনা আর 
রূপোর হবে, এবং প্রত্যেক বারাগার ছ+ ছণটি করে মহামৃল্য-বন্্ বসানে। জানলা থাকবে। 
মোটকথা প্রাপাদটি এমনি করে তৈরী করবে যেন, সেটা ভূমগুলের মধ্যে সদ্ধিতীয় বলে 
পরিচিত হয়।” 


অ[লাদিন সন্ধ্যার সময়ে দৈত্যকে ৫ই-সমস্ত আজ্ঞা দিয়া! সেখান হইতে খিদার কির! নিজে 
শুইবার জন্য ঘরের মধ্যে টুকিঞ। পরদিন ভোরে আলাঁধিন শব্যা হইতে উঠিবামাত্র, দৈত) 
তাহার কাছে আসিয়! বলির্ল, “মহাশয়! অক্টালিক! প্রন্তত হয়েছে ।” আলাদিন দেখিবার 
অন্য ব্যস্ত হইয়া উঠাতে দৈত্য সেই-দণ্ডেই তাহাকে তাহার ভিতরে লইয়া! গেল। আলাদিন 
বাড়ীর অপূর্ব শোভা দেখিরা এমনি আশ্চর্ধ্যান্িত হইল যে, কি বলিয়। তাহ!র প্রশংদ। করিবে, 
কিছুই স্থির করিতে পারিল ন|। দৈত্য তাহাকে সঙ্গে লইয়। একে একে সমস্ত জারগা। 
দেখাইল | আলাদিন দেখিল, কোনে স্থানে কোনো ত্রুটি হয় নাই । যেখানে যে সান্ম শোভা 
পায়, সেখানে সেই সাজ দেওয়া হইন্াছে, এবং যেখাতুন যে জিনিষের দরকার সেখানে সেই 
জিনিষই সাজানে! রহিয়াছে ৷ হ্বারী, প্রহরী এবং স্ৃত্যগণ নি নিজ কার্য্যে ব্যস্ত আছে। 
অশ্বশালার় ভাল ভাল ঘোড়! রহিয়াছে । ধনাগার ধনে এবং খাদ্যভাগার নানা-রকম খাবারে 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আলাদিন এই-সমস্ত, বিশেষতঃ বাড়ীর চূড়ার উপরের অপূর্ব্ব নাট্য- 
শালাটি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া দৈত্যকে বলিল, “হে দৈত্যরাজ ! তোমার উপর আমি 
যে কি-রকম সন্তুষ্ট হয়েছি, তা বল! যায় না । কিন্তু আমি একটি কথা বণতে ভূলে গিয়েছি । 
যেখানে রাজকুমারী,থাকবেন, দেখান থেকে রাজবাটী পর্য্যস্ত একখানি বড় গালিচা পেতে 


আলাদিন ও আশ্চথ্য প্রদীপের কথা ২২৯ 


দিতে হবে, রাজকুমারী তার উপর দিয়ে হেঁটে রাজবাড়ী থেকে আমার কাছে আদবেন |” 
আজ্ঞামাত্র দৈত্য সেখান হইতে অনৃস্ত হইল, এবং কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া একখামি 
প্রকাঁগ গালিচা বিছাইরা দিল। তাহার পরে রাজবাড়ীর দরজা! খুলিবার আগেই তীহাকে 
লইয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। 

সকালে উঠিয়! রাজবাড়ীর দ্বারীরা দরজা খুলিবমাত্র সামনেই একটি প্রকাও অপুর 
অক্টরালিক। দেখি! অবাঁক হুইয়া গেল। প্রধান মন্ত্রীও এ বাড়ীর সৌন্দর্য দেখিয়া অত্য্ড 
বিশ্মিত হইয়া রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! এই বাড়ী যে মায়াবিদ্যার প্রভাবে 
প্রস্তুত হয়েছে, তাঁর আর সন্দেহ নেই।” র'জাও এ পুরী দেবি! চমৎকুত হইয়া! বলিলেন; 
“মন্ত্রী! আমার বোধ হচ্ছে রাজকুম।রীর বাসের জন্ই নিশ্চয় আলাঁদিন এই পুরী নির্বাণ 
করেছে। এক রাত্রির মধ্যে এই বাড়ী প্রস্তত হয়েছে, এতে মাত্বা বোঁধ হুতে পারে বটে, 
কিন্ত আলাঁদিন আমাকে যে-রকম অঞ্রুত রত্রার্দি অকাতরে দান করেছে, তাতে যে সে ব্যক্কির 
ঘারা এক রাত্রির মধ্যে এমন অট্রালিক1 নিশ্মিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি আছে ?” 

এদিকে, আলাদিন বাড়ী আপিয়া দৈত্যের আন] বহুমুল্য পরিচ্ছদ পরিয়া! মাকে দৈত্যের 
দেওয়া ছয়জন ক্র1এদাঁস সঙ্গে দিয়া রাজকুমারীকে নূতন বাড়ীতে আনিবার জন্য রাজবাড়ীতে 
পাঠাইয়া দিল। নিজেও পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া) যে প্রদীপেন সাহায্যে তাহার এত 
সৌভাগ্যের উদয় হইযাঁছে মহা যত্বে সেই প্রদীপটি নিজের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া, ঘোড়ায় 
চড়িয়! মহা! সমারোহ করিয়া! নূতন বাড়ীতে আসিয়া রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইন্া থাকিল। 

এদিকে আলাদিনের মা রাজবাড়ীতে পৌছিবাঁমাত্র দাসের! রাজার আদেশে মহাসমাণর 
করিয়া তাহাকে রাজকন্তার ঘরে লইয়। গেল। বাজকুমারী তাহাকে দেখিবামাত্র সাহঙ্গে 
প্রণাঁম করিয়া পালস্কের উপর নিজের পাশে বসাইলেন। রাঙ্জাও রাজবাড়ীতে এবং সহরের 
সর্বত্র নানারকম আনন্দোৎসব করিতে অনুমতি দিয়া কন্ঠার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছায় 
অস্তঃপুরে ঢুকিলেন । 

সন্ধ্যা হইতেই রাজকুমারী নুন্দর বেশভৃষার স্থুসজ্জিতা হইয়। রাজা ও রাণীর নিকটে বিদায 
লইয়া! আলাদিনের মাতার সঙ্গে নূতন অট্টালিকাঁতে যাত্রা! করিলেন। রাঁজকুমারীর দাসীরাঁও 
ভাল-রকম সাজসজ্জা কারয়া! তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজকন্তা সেই অপূর্ব প্রাসাদের 
দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র, আলাদিন তাহাকে মহাপমাদর করিয়া! বাড়ীর মধ্যে লইঙ্কা 
আসিলেন। আলাদিনের ম! রাজ কন্তাকে সুন্দর আসনে বসাইয়া' অতি যত্বে নানারকম সুস্বাহু 
খাবার খাইতে দিলেন) খাইবার সময় সুন্দরী মেয়ের] নানারকম বাদ্যযন্ত্র লইয়া গান বাজনা 
করিতে আরম্ভ করিল। বাঁজকুমারী আলাদিনের এমন এশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যান্ত আশ্চর্য্যাম্থিত 
গইয়! ্বীকার করিলেন যে, “আমি এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও চোখেও দেখিনি 1” 

তাহার পর অ)লাদিন রাত্রি ছুই প্রহরের সমক্স, চীনদেশীয় রীতি অঙ্গুসারে প্রিশ্বতমা 


নিই আত্নব্য উপন্তাস 


রাজকুমারীর হাত ধরিয়া মহাননে নাচিতে নাচিতে বাসর-ঘরে ঢুকিলেন। তখন বাজ- 
কুমারীর দাসীরা ঘরের তিতর ঢুকিয়! তাহার পোবাক-পরিচ্ছদ বদলাইয়। দিয়া তাহাকে 
বাসর-শয্যায় শোস্াইয়া সেখান হইতে চলিয়া! গেল। রান্দকুমারী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

পরদিন সকালে আলাদিন শখ্য! হইতে উঠিয়া ভাল ভাল পোষাক পরিয়া একটি “নর 
ঘোড়ার উঠিয়া দাঁসদের সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ীতে গেলেন। বাজ তাহাকে মহাসমাদর করিয়। 
আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনের উপরে নিজের পাশে বসাইয়! চাকরদেখ খাওয়ার আয়োজন 
করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলাদিন বলিলেন, “মহারাজ ! আজ আপনাকে অনুগ্রহ করে 
প্রধান মন্ত্রী এবং অন্তান্ঠ সতাসদ্‌দের সঙ্গে লিয়ে আমার বাড়ীতে গিয়ে আহাব করতে 
হবে। আরম আপনাকে নিতে এসেছি ।” 

রাজা আলাদিনের এই-কথা শুনিয়। খুসী হইয়া তখনি পারিষদদের সঙ্গে লইয়া! আলাদিনেব 
সঙ্গে হাটি চলিলেন। রাজা! আলাদিনের প্রাসাদের কাছে আসিক়াই তাহার সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । তাহার পর বাড়ীতে ঢুকিত্বা আলাঁদিনের নাট্যশালার মনোহর শোড। 
ও সেখানকার জানালার মণিযুক্ত! প্রস্ভৃতি নান। রকমের বহুুল্য পাথর ঝুলিতেছে দেখির। 
অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া তাহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আলাদিন রাজাকে একে 
একে বাড়ীর সমণ্ড সৌনধ্য দেখাইয়া অবশেষে তীহাকে রাজকন্তার ঘরে লইয়া গেলেন। 
রাজকুমারী রাঞাকে দেখিবাঁধাত্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজ 
কুবিলেন যে, এই বিবাহে কন্তা স্থখী হইয়াছেন। তাহার পর স্তৃত্যের ছুইটি মেজে নানারকম 
স্ন্দর সুন্বর থাবাব সাজাইয়া দিলে রাজ! রাজকন্তা, আলাদিন এবং রাজমন্ত্রী একটি মেজের 
এবং বাকী সব রাজকর্ম্মচারীরা আর-এক মেঞ্জের কাছে ৰসিক্বা খাইতে জাগিলেন। রাজা 
নানারকম তাল খাবার খাইয়া খুব থুসী হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রী! আঁমি এমন ভাল জিনিষ 
থাওয়া দুরে থাক্‌, কখন চোখেও দেখিনি ।” 


খাওয়ার পর রাজা নিজের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রাজমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদিনের অপূর্ব 
অষ্টালিকা-সন্বন্ধে নানারকম কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেদিন হইতে রাজ। 
প্রতিদিন সকালে শষ্যা হইতে উঠিয়াই আগে জানালা দিলনা আলাদিনেক অট্রালিকার দিকে 
চাহিতেন। বিধানের পর আলাঁদিন কেবল বাড়ীতে বন্ধ থাকিয়া সময় না৷ কাটাইয়া কখন 
বা দেবালর দর্শন) কখন ব৷ মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারীদিগের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে 
বাইত। বাঁড়ী হইতে বাহির হইলেই তাহার ছই পাশে ছইজন ভৃত্য মুঠোমুঠো করিয়। টাকা 
ছড়াইতে ছড়?ইতে যাইত । জ্ুতরাং আলাদিন্কে দেখিলেই সেখানে অনেক লোকের 
সমাগম হই | তা ছাড়া আলাদিনেক্স কাছে যখন যে যত টাকা চাহিত, তখনই সে তত 
টাকা পন্থা মহা সন্ত ছইত। এমনি করিয়া আলাদিন নিজের দানশক্তির প্রভাবে ক্রমে 
ক্রমে সকল লোকেন্ প্রিঃপাত্র হইয়া গরখথছচ্ছনে কালবাপন করিতে লাগিল। 

শ্রন্নিকে আফ্রিকাঁদেলীর মায়াধী, গুড়জের মধ্যেই আলাদিনের মৃত্যু হইয়াছে ঠিক 


আলাঁদিন ও আশম্চর্ধয প্রদীপের কথা ২৩৯ 


করিয়া, বহুদেতশ থুরিয়া দিজের দেশে ফিরিয়া গেল। এবং করেক বংসর পরে 
'আলাদিনের বাস্তবিক ম্বহ্যু হইয়াছে কি না৷ তাহ। ঠিক করিবার অস্ত অত্যন্ত উতস্থক 
হইয়া একদিন গণনা করিয়। দেখিল যে, আপাদিনের মৃত্যু হয় নাই; সে গহ্বর 
হইতে উঠিয়া, সেই প্রদীপের সাহায্যে মহাএীশ্বধ্যশালী হইয়া! চীনদেনীর রাজকন্তঁকে 
(বিবাহ করিয়া পরমন্থরথে কাল কাটাইতেছে। ইহা জানিতে পারিয়! মায়াবী রাগে জলির 
পুড়িয়া বলিল, "হায় হায়! আমি মনে করেছিলাম আলাদিন মরেছে । কিন্তু তা না হয়ে, 
সেই ছেণড়াই প্রদীপের গুণ জানতে পেরে আমার বিদ্যা আর পরিশ্রমেব ফল ভোগ করছে । 
ভাঁন, ভাল, শাপ্তই এর প্রন্ধিকার করতে হচ্ছে । এতে যদি আমার প্রাণ যায়, সেও স্বীকার 1” 
মায়াবী এই-রকম পণ ক্রিয়া পরদিন সকালেই একটা ঘোড়ায় চড়ির! চীনদেশের দিকে 
খান। কবিল। পথে একটুও দেরি না৷ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই চীনদেশের রাজধানীতে গিন্বা 
উপস্থিত হইল । প্রথম দিন এক দোকানে বাঁদ। করিয়া! পথশ্রান্তি দূুব করিয়া শহবে ঘুরিতে 
গুপিতে এক জায়গায় কয়েকজন ভদ্রলোক একসঙ্গে বসিয়া পানাদি কবিতেছে দেখিয়া, 
মায়াবী "সখাঁনে উপস্থিত হইল । তখন তাহাদের ভিতর হইতে একজন তাহাকে একপাত্র 
চধাযবান কা, দিল। মারাবী যখন এ মদ খাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন সেখানকার 
কোনো লোক আালাদিনের বাড়ীর কথা তুলিয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা কবিতে আরম্ত কবিল। 
মায়াবী এ কথা শুনিরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোন্‌ অক্টালিকার এত প্রশংস। 
করছ ?” সে বণিল। "তুমি বুঝি বিদেশী? আমর! আলাদিনের প্রসিদ্ধ অদ্রালিকার কথা 
বপছি) তেমন আশ্চর্য্য অক্রালিকা পৃথিবীর মধ্যে আর নাই । তোমার সেটা দেখ। উচিত ।৮ 
মারাবী বলিল, “আমি দ্ুরূদেশ থেকে আসছি, আলাদিনের অট্রালিকার পথ জানি না। 
আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেন, তা হলে আমি আপনার কাছে 
চিববাধিত হই 1” মায়াবীর এই-কখা শুনির! এ ব্যক্তি তাহ*” ৮ আলাদিনের বাড়ীর পথ 
দেখাইয়। দিল। মায়াধী সেখান হইতে উঠি! আলাধিনের বাড়ীর উদ্দেশে চলিল। 
মায়াবী আলাদিনের ঘাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার চারিদিক দেখিয়া মনে মনে ঠিক 
বুঝিতে পারিল, যে, এই অস্রালিক! আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায ছাড়া আর কিছুতেই তৈরী হয় 
নাই । কিন্তু এ প্রদীপ আলাদিনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, অথব! সে অন্য কোনে। জারগার রাখিয়া 
যায, তাহা জাঁনিবাঁব জন্ত বাসায় গিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এবং এঁ গণনায় প্রদীপ 
যে অট্রালিকাঁর মধ্যেই আছে, ইহা জানিতে পারির়া তাহার আনন্দের আর সীম! রছিল না। 
একদিন মায়াবী এক দোকানদারের সঙ্গে কথ। বলিতে বলিতে তাহার মুখে শুনিল যে, 
আলদিন মেই সময়ে আট দিনের জন্ত যুগয়ায় যাইতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত 
থুসী হইয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমার কার্য্যসিদ্ধির এই উত্তম স্থযোগ ঘটেছে । 
এই সময়ে যে-কোনে-প্রকারে ঠোক প্রদ্দীপট! দখল করতেই হবে ।” এই ভাবিয়া মায়াবী 
কাঁধ্যসিদ্ধির জন্ত এক প্রদীপওয়ালার কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, 


২৩২ আরব্য উপগ্ঠাস 


আমাকে বারোঁটি তামার প্রদীপ দিতে পার 1” প্রদীপওয়ালা বলিল। “এখন আমার কাঁছে 
এত প্রদ্দীপ তৈরী নেই। যদি দরকার থাকে তবে কাল এস, যত ইচ্ছা ততই দিতে 'পারব।” 
মারাবী বলিল, “আচ্ছ! ভাই, তুমি প্রদীপগুলি তৈরী করে রাখ, আমি কাল এসে নিয়ে 
বাব। কিন্তু দেখো, প্রদীপগুলি যেন ন্বন্দর আর পরিষ্ার হয়। প্রদীপ ভাল হলে, দাঁম 





৫কউ পুরানো প্রদীপ বদল দিয়ে নুর্তন প্রদীপ নেবে গে। ? 


বেশী দেব, সেজন্ত কিছু চিত্ত নেই।” এই বলিয়া! মায়াবী সেদিন বাসায় আমসিল। পরদিন 
প্র্দীপওয়ালার কাছে বারোটি সুন্দর প্রদীপ কিনিয়া একখান চাঁঙারীতে এঁসমস্ত সাঁজাইয়া 
তাহা কাধে লইয়৷ আলাদিনের বাড়ীর দিকে চলিল। এঁবাড়ীক কাছে পৌছিয়া খুব ভোরে 
বারবার এই কথ। বলিতে লাগিল,*কেউ পুরানে। প্রদীপ বদল দিয়ে নূতন প্রদীপ নেবে গো?” 


আলাদিন ও আশ্চধ্য প্রদীপের কথা ২৩৩ 


এই-কথা শুনিয়। যত বালক ও পথিক তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার 
চারিদিকে ঘিরিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে হাসি-্ঠাট। করিতে আরম্ভ করিল। 

মায়াবী তাহাতে কান না দিয়া বারবার উচ্চস্বরে সেই কথাই বলিতে থাকিল। ক্রমে 
রাজকুমারী অদ্রীলিকার মধ্য হইতে এ গোলমাল শুনিরা একজন দাঁসীকে ডাকিয়া তাহাব 
কারণ জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। দাসী বাহিরে আসিয়! মায়াবীর প্রদীপ বদলের 
কথ। শুনির। হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর কাছে ফিরিয়া গিয়া বর্লিল, 'ঠাঁকৃকণ ! একজন 
কতকগুলি নৃতন প্রদীপ বেচতে এসেছে । দে কেবল বলছে, কেউ পুরানো! প্রদীপ বদল 
দিয়ে নৃতন প্রদীপ নেবে গে! ? এই-কথ। শুনে পথের যত লোক তাকে পাগল মনে 
করে তার চারিধারে দাড়িয়ে তাৰ সঙ্গে হাসি-ঠাট্র। করছে, এ জন্তেই এত গোল হচ্ছে । 
এই-কথা শুনিয়া রাজকন্ঠার আর্-এক দাঁপী বলিল, “ঠাককণ ! আপনি লক্ষ্য করেছেন 
কি না বলতে পারি না, এই ঘরের কাননিশের উপর একটা পুরানে! প্রদীপ আছে। তার 
প্দলে একটি নূতন প্রদীপ নিয়ে রাখলে ক্ষতি টি ?” 

কীতপাঁপী যে-প্রদীপের কথা বলিল, সেট! মালাদিনের সেই আন্র্দ্য প্রদীপ । পাছে 
কেট এ 'প৮প নাড়ে-চাড়ে, সেই ভয়ে আলাদিন সেটা অতি সাবধানে কারনশের উপব 
র।াখয়। মৃগন্ার ।গসাছিল। রাজকুনাবী এ প্রদীপের আশ্চর্য গুণ কিছুই জানিতেন না। 
তাং অনাবাসেই একজন দাসকে অনুমতি দিলেন, পতি ই প্রদীপটা বদল দিয়ে ওব 
বদলে একটা নৃতদ প্রদীপ এনে বাগ” কৃত্য আজ্ামাত্র বাড়ীর ধরজান্থ উপস্থিত হইয়া 
মায়াবীকে ডাকিয়। বলিল, “তুমি এই প্রদীপটার বদলে আমাকে একটা নূতন প্রদীপ দাও।” 
জাকর এ প্রদীপটিকে আশ্চধ্য প্রদীপ বলিরা বুঝতে পারিযা তাহা লইন্। নিজের বুকেব 
কাপড়েব মণ্যে রাখিয়া দিপ, এবং চাারী হইতে একটি নৃতন প্রদীপ তাহাকে দিল 

প্রদীপ হস্তগত হুইবামাত্র মারাবী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্লাবন করিয়। চাঁগারী-নুদ্ধ 
অন্ত প্রদীপগুল! এক নির্জন জায়গার ফেলিয়৷ দিয়া লুকাইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া 
পোকালর় ছাড়িঘ। এক নিজ্জন জারগায় গিবা উপস্থিত হইল । সেইখানে সন্ধ্যা হইলে, 
মায়াবী আপনার বুকের কাঁপড়ের ভিতর হইতে প্রদীপটা বাঁহিব করিয়া ঘিবাগাত সেই 
বিকটাকাব দৈতা তাহার সামনে উপস্থিত হৃইয়। বলল) “আমাকে কি করতে হবে আঙ্। 
কক্ন, আম এই প্রদীপস্বামীব আন্্।কারী |” মায়াবী বলিল, “শান, আমি তোমাকে 
আজ্ঞ। কবছি, তুমি এবং এই প্রদীপের অগ্ঠাপ্ত আল্লাকারী দৈত্যেরা মিলে চীন রা্ধধানীতত 
যে ন্রালিক1 তৈরী কাবছ, এখন তোমবা সবাই মিলে সেই অদ্রালিকা ও তার ভিতরে যা যা 
আছে, সধস্থদ্ধ আমাকে নিয়ে আফ্রিকা দেশের অমুক জারগার রেখে এস” এই কণ। 
শুনির়! দৈত্যর। তৎক্ষণাৎ আলাধিনের অট্টালিকা এবং মারাবীকে আফ্রিকা দেশে ণইয়। গেল । 

পরদিন সকাঁলে রাঙ্গা বিছানাত্ব উঠিরা বসিক্ক। জানালায় মুখ দিয়া দেখিলেন, 
আলাধিনের বাড়ী যেখানে ছিন সেখানে ঘরের চিহমাত্রও নাই, কেবল আগের মত 


২৩৪ আরব্য উপন্াঁস 


শুদ্য জমি পড়িয়া আছে। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়। মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “আমি কাপ আলাদিনের বাড়ী এখানে শ্বচক্ষে দেখেছি। 
কিন্ত আঁজ তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এরই বা কারণ কি? যদি ভূমিকম্প 
অথবা অন্য কোনো নৈসগিক ঘটনার এমন ঘটত, তা হলে অবশ্তই বাড়ীর কোনো- 
মাঁকোনে! চিহ্ন থাকত। আমি কিতা হ'লে ভুল করে এমন প্রলাপ বকছি? না; না, 
গ্রলাপই বাকি করে হবে? আমি বেশ জ্ঞানের সঙ্গে দেখছি যে, এখানে অট্রালিকার 
চিকষাত্রও নেই। আর আগে যে ওখানে প্রকাণ্ড অ-ালিকা ছিল) সে বিষয়েও ত কোনো! 
সংশর হচ্ছে না।” এই-রকম নানা চিত্ত করিয়! শেষে রাজা একেবারে হতবুদ্ধি হুইয়। কি 
করিবেন ও কি বলিবেন, কিছুই স্ঠির করিতে ন! পারিয়া, মন্ত্রীকে ডাকাইরা পাঠাইলেন। 

মন্ত্রী আসিবামাত্র রাজ! তাহাকে বিশ্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী! তুমি বল 
গ্বেখি, আলাদিনের অদ্রালিকা কোথায় গেল 1” মন্ত্রী ৫ই-কথ! শুনিয! জানালায় গিয়া 
দেখিলেন আলাঁদিনের অট্টালিকার কোনে! চিহ্ন নাই, কেখল শুন্ত জমি পড়িয়া আছে। 
তিনি অত্যন্ত বিশ্রিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “মহারাজ ! আমি ত 
আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে, এমন অদ্ভুত প্রানাদ কেবল মায়াবিদ্যার প্রভাবেই তৈরী 
হয়েছে, কিন্ত তখন আপনি আমার কথায় মনোযোগ দেননি ।” তখন রান! আ]লা(দিনের 
উপর অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, "সে ছুরাত্ম। প্রতারক কোথার? আম এখনি তার মাথ। 
কেটে ফেলব।” মন্ত্রী বলিশেন “ছু তিন দিন হল, সে আপনাব অনুমতি নিয়ে মুগয়ান 
গিষেছে।” বান্ধব! বলিলেন, “মন্ত্রী! তুমি এখনি জঅনকয়েক ঘোড় সওয়াঁ? পাঠিয়ে (সই 
পাপিষ্ঠকে শিকল দিয়ে বেধে আমার কাছে নিয়ে এস |” মন্ত্রী "যে আজ্ঞা” বলিয়া তৎক্ষণাৎ 
ব্রিশজন অশ্বারোহী সৈম্ত পাঠাইলেন । সৈল্তরা শহর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দুরে ঘাইয়। 
আপাদিনকে দেখিতে পাইল। কিন্তু সেসময় তাহাকে কোনো কথা না৷ বলিয়া কেবল 
এই মাত্র বলিল, “যুবরাঁ্ | রাজ! আপনাকে দেখবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন, সেইজন্য 
আমরা আপনাকে নিতে এসেছি 1” 

আলাদিন তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্বচ্ছণ্দ মনে শিকার করিতে করিতে 
বাড়ীর দিকে আদিতে লাগিলেন। যখন রাজবাড়ীতে পৌছিবার আর আধ ক্রোশ মার 
পথ বাকি জাছে, তখন প্রধান সেনাপতি আলাদিনকে বাছ্ছার হুকুম জানাইয়া তাহাকে 
লোহার শিকলে বীঁধয়। রাঞ্জার কাছে আনিলেন। রাজ তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে তাহার 
মাথ। কাঁটিতে ছকুম দিলেন। কিন্ত আলা!দন নিজের দানের গুণে সর্বসাধারণের এমনি 
প্রিরপাত্র হইয়াছিলেন যে, তাহার প্রতি রাজার এমন নিষ্ঠুরতা দেখিয়। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী 
হইয়া জোর করিয়া পাঁচিল ডিঙাইয়। রাঁ্গবাড়ীতে ঢুকিবার জোগাড় করিল। তখন প্রধান 
মন্ত্রী তাড়াতাড়ি রাঁজার কাছে আসিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলে, রাজ তখনকার মণ 
আলাঁদিনের প্রাপদণ্ড বন্ধ রাখিলেন। 


আলাদিন ও আশ্চরধ্য প্রদীপের কথা ২৩৪ 


আঁলাদিন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ ! আমি আপনার কাছে এষদ কি 
গুরুতর অপরাখ করেছি যে, তার জন্তে আপনি আমার প্রাণদণ্ড করবেন?” ইহা শুনিয়া 
রাজা রাগিক্া উঠিয়া কহিলেন, “ওরে বিশ্বানধাতক ! তোর দোষ কি? ত1কি তুই জানিস্‌ 
না? তোর সেই অট্টালিকা এখন কোথায় ? আর আমার প্রাপাধিক! কন্তাই বা কোথায়? 
তাকে এখনি এনে দিতে না পারলে আমি এই মুহূর্তেই তোর মাথা কেটে ফেলব ।” তখন 
আলাদিন অত্যন্ত আশ্চর্যযান্থিত হুইয়৷ বলিলেন, “হে পৃজনীয় মহারাজ | রাজকুমারীর যে কি 
হয়েছে, আমি তার কিছুই জানি না, কিন্ত যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে চষ্লিশ দিনের 
জন্য ক্ষমা করেন, তা হলে আমি তার থোজে যাই । এই সময়ের মধ্যে যদি ভার কোনো 
খোষ করতে না পারি তা হলে আমান প্রাণদণ্ড কববেন।” রাজ! কি করেন, অগত্যা 
আলাদিনের প্রার্থনাতেই রাজি হইলেন । 

আলাদিন বিমর্ষভাবে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়। “তোমরা কেউ বলতে পার আমার 
অট্রালিকা আর রা্রকুমারী কোথার গেল?” পাগলের মত যাহাঁকে-তাহাকে কেবল এই 
কথা জিজ্ঞাসা কবিয়া তিন দিন অনাহারে এবং অনিজ্রায় সমস্ত শহর ঘুরিলেন। কিস্ক 
কোণ] “কাঁনে। খবর না পাইকা শেষে শহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে যাইতে যাইতে এক 
নদীকুলে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তখন তাহার মনের যন্ত্রণা এমন অসহা হইয়াছিল যে, 
তিনি জলে ঝাঁপ দিয় আত্মহত্যা করিবার জন্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু আত্মহত্যার 
আগে একবার পব্নশ্বরের আবাধনা কর! উচিত মনে কবিয়া হাত মুখ ধুইতে যেমন নদীতে 
নামিবেন, অমনি একখাঁনি পাথরে পা পিছলাইয়! পড়ির। গেলেন। যে আথটির গুণে 
হুড়ঙ্গের ভিতর তীহনান জীবন ধক্ষা হইয়াছিল। এতদিন সেই আংটি তাহার আঙুলেই 
ছিল। পসৌভাগ্যক্রমে আলাদিন মাটিতে পড়িবামাত্র তাঁহার আঙুলের আংটি 
পাথরের গায়ে ঘষিয়া গেল, আর অমনি যে দৈত্য গহ্বরের ভিতর তাহার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিল, সেই দৈত্য হঠাৎ তাহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয় ! 
স্বামাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন, আমি এই আংটির অধিকারীর আজ্ঞাকারী।” 
আলাদিন দৈত্যেব মুখে এই-কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়। তাহাকে বলিলেন, “হে দৈত্য ! 
যদি তুমি অনুগ্রহ কবে আমাব অদ্রালিকা আগে যেখানে তৈরী হয়েছিল, সেইখানে এনে 
দাও) তা হলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।” দৈত্য বলিল, “মহান ! আপনি যে আঙ্গ। 
কবলেন, তা সম্পন্ন করা প্রদীপের আজ্ঞাকারী দৈত্যগণ ছাড়। আর কাহারও সাধ্য নয়।” 
আলাদিন এই-কথ। শুনিয়া আবার বলিলেন, “যদি তুমি তা না পাব তবে পৃথিবীর যেখানে 
সেই অদ্রালিকা আছে, সেইখানে আমাকে নিন্বে চল; আর রাজকুমারী বেব্রোলবদোরের 
ঘরের জানালার কাছে রেখে এস।” এই-কথা শুনিবামাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ এালাদদিনকে 
কাঁধে করিয়। আফ্রিক। দেশে লইয়।৷ গিয়া বাঁজকুমীরীর ঘরের পাশে রাখি দিয়া সেখান 
হইতে অস্তহিত হইল। 


২৩৬ আরব্য উপন্তাস 


তখন যদিও রাত্রির জন্ঠ চারিদিক অন্ধকার হইয়াছিল, তবু আলাদিন এ অট্রালিকা'র 
চারিদিক দেখিয়। নিজেব বাড়ী ও তাহার ভিতরে রাক্গকন্তার ঘর চিনিতে পারিলেন। 
কেবল রাত্রি অনেক হইযাছিল ব'লয়া তিনি বাড়ীতে ঢুকিতে না৷ পারিক্বা একটি গাছতলায় 
বসিয়া রহিলেন। অত্যন্ত ছুর্ভাবনার অন্ত আলাদিন করেক দিন থুমাইতে পারেন নাই, 
এখন আগেব চেয়ে কিঞিৎ সুস্থির হইয়া! নেই গাছতলাতেই শুইয়া রাত কাটাইলেন। 
পরদিন ভোবে পাখীর কলববে জাগিয়া আলাদিন এ অট্টা'লকাব দিকে চাহিবামাঁত্র তাহার 
মনে বড়ই অনির্বচনীয় আনন? হইল এবং অট্টালিকা ও বান্কুমাবীকে আবার ফিরিয়া 
পাইবাব আশাও মনে ভাঁল কবিয়! জাঁগিযা উঠিল। 


তথ! হইতে উঠিয়া প্রাগাদেব কাছে এপিক-ওপিক করিতে কবিতে “সেই প্রদ্দীপটা 
আমা য দুর্ঘটনার মূল, প্রদীপটি কাছ ছাড়া না কবলে আমাকে কখনই এমন ্দশাগ্রস্ত 
হতে ভতে। নী,» মনে মনে এই-বকম নানা-বিষয় চিন্তা কবিতেছেন, এমন সময়ে রাঁজকুমারীর 
একজন দাদী খুব (ভাঁবে বাঁজকগ্ঠাব বেশবিন্টাঁস কবিতে কবিতে জানালা দ্রিযা। আলাদিনকে 
দেখিষ। বাঙ্জকন্তাৰ কাছে সব কথা বলিল। রাজকুমারী এই-কথা শুনিবামা ন তৎক্ষণাৎ 
জানালার কাঁছে আসিষ। প্রিষতম স্বামীকে দেখিয়া একেপাবে আনন্দে অধীব হইয়া দাসীকে 
তাহাকে অদ্রালিকাৰ মপ্যে আনিতে আজ্ঞা দিলেন । আল্ঞামার দাসীবা গুপু দ্বাব খুলিয়া 
টাহাকে বাকজজকুমাবীন ঘবে লইয়া গেল। আলাঁদিন ও বাচ্কুমাবী কখণই মনে কবেন নাই 
যে, তাঙাদেব আবান মিলন হইবে । কিস্থ এখন পবস্পর পবম্পরকে দেখিতে পাওয়ার 
তীহাদেব মনে যে বি-বকম মানন্দ হইল, তাহা বলা যায না। তীঁহাব! ছইজনেই কী।দতে- 
কাদিতে পবন্পব আনিঙ্গনাদি কবিপাৰ পর), আলাদিন কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধবিয়। বলিলেন, 
“পরিয়ে! তুমি সত্য কবে বল দেখি আমি মৃগরায খাবা আগে ঘরেব কাবনিশেব উপর যে 
একটি পুবাঁনো' প্রদীপ বেখেছিলাঁম সেট। কি হণ ?” বাজ্জ কন্তা বলিলেন, “হে প্রীণনাথ ! এখন 
স্পষ্ট বুঝতে পেবেছি যে, সেই প্রদীপ হতেই আমাদেন এমন ছর্দশা ঘটেছে, আর আমিই এই 
অনর্থেব মূপ।” আলাদিন এই-কথা শুনিয়। বলিলেন, “পরিয়ে ! এতে আব তোমাব দোষ 
কি, তুম প্রদীপের গুণ কিছুমাত্র জানতে না, সুতরাং আমাব দোষেই যে সমস্ত দুর্ঘটনা 
ঘটেছে তাঁর আন্‌ কোনো সন্দেহ নেই।” 

তাহাব পব বাজকন্তা যে-বকম কবিয়া পুবাতন প্রদীপ বদল দিয়া নৃতন প্রদীপ লইবা- 
ছিলেন আগাগোড়া সেই-সব কথা বর্ণনা কবিলেন ৷ আলাদিন বলিলেন, “রাজকন্তা। ! থে 
বিশ্বাসঘাতক প্রতাঁনণা করে তোমাকে এখানে এনেছে তাঁব অসদ্যবহারেব কথা কি আর 
বলব। তুমি বলতে পার সে এ প্রদীপ কোথায রেখেছে ?৮” রাজকন্তা বলিলেন, “আমি 
নিশ্চয় জানি সে এ প্রদীপ তাঁব বুকের কাপড়ের মধ্যে বেখেছে, কারণ একখান তার কাপড়ের 
ভিতর থেকে আমাকে এ প্রদীপ দেখিয়েছিল।” আলাদিন রাজকন্ঠাকে সম্বোধন করিয়া 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, পপ্রিয়ে ! এখন বল দেখি প্র ভ্রাতা প্রতিদিন তোমার সঙ্গে কি-রিকম 


আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা ২৩৭ 


ব্যবহার করে?” রাঁজকন্তা বলিলেন, পহে নাথ! সে ছুঃখের কথা আর কি বলখ। 
এ ছুরাত্মা প্রতিদিন এক-একবাঁর এখানে আসে, আর আমাঁকে এই বলে বোঝার যে, তোমার 
বাবা তোমার ম্বামীর মাথা কেটে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার মিলনের আর কোনো 
আশা নেই। তুমি এখন আমাকেই বিবাহ কর।” আলাঁদিন বলিলেন, *প্রেয়সী ! এখন 
তোমার উদ্ধার করবার এক যুক্রি স্থির করেছি । অতএব একবার আমাকে বাইরে যেতে 
হবে, অতি শীঘ্র ফিরে এদে তোমাকে য। যা করতে হবে, তা বলে দেব।” এই ববলিন 
আলাদিন তৎক্ষণাৎ শহরে ঢুকিয়া এক দোকানে গিয়। একবকম গুঁড়া কিনিয়া আনিলেন, 
তাহার পর অট্রালকার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজকুমানীকে বলিলেন, “হে রাজবন্তা ! 
আঞজজ তোমাকে মামার পরামর্শ অনুসারে 'একটি কাজ করতে হবে। তুমি খুখ সুন্দব 
বেশবিস্তাস করে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে, তার পর এঁ প্রতাবক বাড়ীতে ঢুকতেই তাঁব প্রাতি 
এমন ভাব দেখাবে, যেন সে অনায়াসে বুঝতে পারে তুমি আমাকে একেবারে হলে গিয়েছ । 
তার পর যখন সে খাওয়া-দা ওয়। করতে থাকবে, তখন তাকে লুকিয়ে ঘদেব সঙ্গে এই গুড়া 
মিশিয়ে তাকে পান করতে দিও, তা হলেই আমাদের মনস্কাঘন! সিদ্ধ হবে ।” বাজ কন্ঠ। রাজি 
হইলে, আলাদিন তাহার হাতে এ গু”ড়া দিয়া একটি গুপ্ত জারগান্ন গির়। লুকাইয়া থাকিলেন। 


মায়াবী রাঙ্জকুমারীকে আফ্রিকা দেশে আন! অবশি প্রিক্তম পতি এবং ন্রেহময় পিতার 
বচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইরা! তিনি নিজের বেশবিস্তাসের দিকে একটুও লক্ষ্য রাখেন নাই । 
আজ ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া মণিমুক্তাঁর় গ। সাজাইয়া রূপে ঘর আলো! করিয়া ছরাম্মাব 
আগমনের প্রতীক্ষা দালানে বসিয়া থাকিলেন | নিয়মিত সময মায়াবী সেখানে আপির়া 
উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী মহা সমাদর কারয়া তাহাকে স্ন্দর আসনে বসাইয়। বলিতে 
লাগিলেন, “আবম আমার এমন ভাবাস্তর দেখে তোমার বোধ হয় আশ্চর্য্য লেগেছে । কয়েক 
দিন আমি বড় মনঃকঞ্টে ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে কোনে] কথা বলিনি । কিন্ত এখন 
মনে মনে নানা-বিষয় আন্দোলন করে স্থির করেছি আমার শ্বামী আলাদিন চীনেশ্বরের 
কোপে পড়ে নিশ্চয়ই প্রাণ হারিয়েছেন । তা স্বামীর জন্ত জ্ীর যেমন শোক কর! উচিত 
তাত” করা হয়েছে। সুতরাং আর বৃথা শৌক করে কি হবে? তাঁকে ত ফিরে বাঁচাতে 
পারব না, এখন নিজের স্থখচিস্তা কর! কর্তব্য । মনে মনে এই-সমস্ত বিবেচনা করে দেখে 
পতিশোক তুলে তোমার সঙ্গে একত্রে খাওয়া দাওয়া করবার জন্ত সমস্ত আয়োজন করে 
রেখেছি । আমার কাছে চীনদেশের মদ ছাড়া অন্ত কোনো মদ নেই। কিন্ত আমার একান্ত 
বাসনা যে? আফ্রিকা-দেশের মদ পান করি। তুমি কি আমাকে এদেশের সব চেয়ে সেবা 
মদ আনিয়ে দিতে পার ?” এই-কথ শুনিবামাত্র মায়াবী একেবারে আনন্দে পাগল হইয়া 
বলিল, “আমার ঘরে একপাত্র মদ আছে, সেটা খুব পুরানে। ও সুপক, তেমন ভাল মদ বোধ 
হয় পৃথিবীতে আর নেই । আমি এখনি এনে দিচ্ছি।” এই বলিয়া মায়াবী সেখান হইতে 
হাওয়ার মত ছুটিয়া চলিয়া গেল 


২৩৮ আরব্য উপস্ভাস 


এই অবসরে রাজকুমারী আঁলাদিনের কেনা গুঁড়া একপাত্র মদে মিশাহিরা আনাঁদা 
করিয়া রাখিলেন। মায়াবী মদ লইয়া আসিলে, রাজকন্ঠ। তাহার সহিত একত্রে খাইতে 
বসিলেন। কিছুক্ষণ খাইবার পর একটা পাত্রে খানিকটা মদ ঢাঁলিয় নিজে পাঁন 
করিলেন এবং সেই মদে পূর্ণ আর-একটি পাত্র তাহাকে দিয়! বলিলেন, “এই মদ ভারি 
চমৎকার। আমি এমন মদ কখনো! খাইনি |” মায়াবী বলিল, “হে রাজকুমার | তোমাৰ 
এই প্রশংসা-বাক্যে এ মদ আরো স্থন্দর হতে উঠল।” এই বলিয়া পাত্রের সমস্ত মদ খাইল। 
এমনি করিয়া হই তিন পাত্র মদ খাইবার পর যখন রাজকুমারী দেখিলেন যে, তাহার আচার 
ব্যবহার ও মিষ্টালাঁপে মায়াবী একেবারে মুগ্ধ হইয়াছে, তখন দাসীকে ইন্জিত করিয়া বিঘা 
মদের পাব্রট! আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসী পাত্রটা বাজকন্তাব হাতে 
আনিয়! দিল! রাজকুমারী এ পাত্র হাতে করিয়া অন্ত একপাত্র মায়াবীর হাতে দিয়! 
বলিলেন, “আমাদের চীনদেশে এই-রকম প্রথা প্রচলিত আছে যে, পরম্পর প্রণয় প্রকাশ 
করার জন্য পুরুষ নিজের পাত্র রমণীকে এবং রমণী নিজের পাত্র পুরুষকে দিয়া ছজনে 
দুজনের মঙ্গলীচরণ করে।” এই-কথা বলিয়া নিজের হাতের বিষাক্ত পাত্র মায়াবীকে দিয়া 
তাহার হাতেব পানপাত্র লইবার অন্য হাত বাঁড়ীইলেন। জাদুকর যারপরনাই 'মানন্দিত 
হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পাত্র বদলাইস্া হাতে করিয়া মদ খাইবার আগে বলিল, “হ 
রাজকুমারী ! তোমার কাছে আ'ম যথেষ্ট অনুগ্রহ পেলাম ।” এই বলিয়! মাকাবী তৎক্ষণাৎ 





মায়াবী তৎক্ষণাৎ মদ পান কক্সিকা পাত্র শূন্ত করিল 


মদ পান করিক্া পাত্র শৃন্ত করিল। পালের পরেই তাহার মাথা নীচু হইয়া পড়িল, এবং 
চোখ ঘুরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। মান্বাবীর মৃত্যু হইলে, দাসীরা 


আলাদিন ও আঁশ্্য প্রদীপের কথা ২৩৯ 


রাজকন্তার আদেশে আলাদিনকে সেইখানে লইয়া আদসিল। আলাদিন আসিঙ্া দখিলেন 
মায়াবী পালঙ্কে পড়িয়া আছে । তার পর আলাদিন রাজকন্তাকে ও দাপীদিগকে অন্য ঘরে 
যাইতে বলিয়া মায়াবীর বুকের কাপড়ের ভিতব হইতে সেই প্রদীপটি বাহির করিয়া ঘবিতে 
লাগিলেন। অমনি সেই ভীষণমৃত্তি দৈত্য আলাদিনের সামনে আসিয়া! বলিল, “আমাকে 
কি করতে হবে আঙ্জ/ করুন।” আলাদিন বলিলেন, “এই অট্টালিক৷ তুমি চীনদেশের যেখান 
থেকে এনেছিলে, আবার সেইখানে নিয়ে যেতে হবে, এইজন্ত তোমাকে ডেকেছি।* দৈত্য 
তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইল। তাহার পরই প্রাসাদ চীনদেশে রওনা হইল। অদ্রালিকা 
আবার চীনদেশে আসয়া পড়িলে, আলাদিন রাজকন্তাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 
“ভ্রিক্বে! কাঁন আঁদাঁদের মহানন্দের দিন হবে, কারণ ভোর হলেই আমর! আম্মীয়-বন্ধু 
ধাঞ্ধবদের দর্শনলাভ করব।” তাই শুনিয়া রাঁজকুমারীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। 
তাহার পর দুজনে খাওযা-দাওয়া করিয়। ঘুমাইলেন। 

এদিকে চীনের রাজা কন্তার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্র। ছাড়িয়। দিবারাত্রি 
কেবল "হা বেদ্রোলবদোর ! হা বেদ্রোলবদোর 1” বলয় উচ্চন্বরে কাদিতে কাঁদিতে 
যখানে আলাদিনের বাড়ী ছিল প্রতিদিন সেই দিকে চাহিয়। দেখিতেন। যে বাত্রে 
আপলাদনের অট্রগিকা আবার আগের জায়গাষ আসিয়া পড়িল তাহার পরদিন ভে!রে 
বাজ। জানালা দিয়। আলাদিনের প্রাসাদ যেখানে ছিল নেইখানেই রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত 
বিশ্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়। তাড়াতাড়ি এ বাড়ীব দিকে চলিলেন। আলাদিন 
আশেই জানিতে পারিযাছিলেন যে, সকালেই রাঁজার আগমন হইবে । তাই তিনি দবজাক 
দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজ! আপিবামাত্র অভ্যর্থন। করির। বাঁড়ীৰ মধ্যে লংয়া গেলেন । 
বাঁজ। আলাদিনকে দেখিবামাত্র বলিলেন, “আলাদিন ! তুমি আগে আমাকে বেদ্রোলবদোরের 
কাছে নিষে চল, তার পরে তোমাকে বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা কবব।” আলাদিন রাজ্জাকে 
সঙ্গে লইয়া রাজকুমাপীর ঘরে ঢুকিলেন। রাজা মেরেকে আলিঙ্গন কবিয়া কিছুক্ষণ কেবল 
আনন্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীও পিতার শ্রচরণ দর্শনে অত্যন্ত 
পুলকিত হইন্কা চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে খাঁজা একটু ধৈর্ধ্য ধবিষ। 
বলিলেন, “বন্া ! তুমি আমাকে দেখে এমনি খুসী হয়েছ যে, দেখে মনে হচ্টে যেন তোমার 
কোনে। বিপদ ঘটেনি, কিন্ত তোমার কি হরেছিল£ আমাকে বল।” রীজকুমারী 
বলিলেন, “হে পিতা ! যে ছুরাত্মা আমায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সে আমার উপর 
কোনো অত্য।চাঁর করেনি সত্য. কিন্তু পীঁছে আপনি রাগ করে আমার নির্দোধী প্রিরতম 
স্বামীর প্রাণদণ্ড করেন, সেই আশঙ্কাতেই আঙি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম। কাল সকালে 
যখন আমি শ্বামীকে দেখলাম, তখন যেন মৃতদেহে প্রাণ পেলাম । এই বলিয়া! মাক্াবী যেমন 
করিয়া তাহাকে ঠুকাইক়! প্রদীপ লয়, যে-রকম ভাবে বাড়ী সুদ্ধ তাহাকে আফ্রিকাদেশে 
লইস্। যায় এবং যে উপায়ে এ জাছকরকে হত্যা করা হয়, সেই-সমস্ত বিবরণ আগাগোড়। 


২৪০ আরব্য উপন্তাঁস 


বর্ণনা! করিয়া বলিলেন, “এ ছাড়। আর য। যা ঘটেছিল, সে-সমস্ত আমার স্বামীর মুখ থেকেই 
শুন.ত পাবেন । 

আলাঁদিন বললেন, “মহারান্ধ ! আমি এই অট্রালিকার এক নিরাল! কোণে কিছুক্ষণ 
লুকিয়ে থেকে তার পর রাজ্কন্তার ঘরে গিয়ে দেখলাম, সেই মায়াবীর মৃতদৈহ থাটের উপর 
পড়ে আছে। তখন রাঞ্জকুমারীকে আর সেখানে রাখা অনুচিত মান করে যে-প্রদদীপের 
জন্ত আমাকে এমন ছূর্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছিল সেই আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্যেই এই অক্টালিকা 
এইখানে নিয়ে এসেছি । যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে বৈঠকখানার গিয়ে দেখুন 
মায়াবীর কি ছুর্দশা ঘটেছে ।” এই-কথ! শুনিবামাত্র রাজা! বৈঠকখানার গিয়া দেখিলেন 
যে, সেই প্রতারক মায়াবীর ?তদেহ পড়িয়া আছে এবং বিষে জর্জরিত হওয়াতে তাহার মুখ 
নীল হইয়া গিয়াছে। 

ইহা! শুনিয়৷ রাজা চমৎকৃত হইয়া আলাদিনকে ন্সেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কছিলেন, 
“হে বস! আমি কন্তার প্রতি অত্যন্ত শ্বেহের বশে তোমার সঙ্গে যে-সমস্ত অসধ্যবহার 
করেছি, সেইজন্য কিছুমাত্র ছুঃখিত ন| হয়ে সন্তষ্রচিত্তে তোমাকে আমায় ক্ষমা করতে হবে ।” 
ইছ। শুনির] আলাদিন বলিলেন, "মহারাজ ! আপনার য। কর্তব্য তাই করেছিলেন, 
এতে আপনি কোনোমতেই দোষী নন। পাপিষ্ঠ মায়াবীই আমার সমস্ত ছূর্দশার মূল। 
আমার উপর তার নিষ্ঠুর আচরণের বিবরণ আর-এক সময় বলব |” রাজা বলিলেন, “তাই 
হবে।” এই বলিয়। মায়াবীর মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আন্ত! দিলেন । তাহার পর 
রাজার আজ্ঞ! অনুসারে রাজকন্ঠা এবং আলাদিনের শুভ প্রত্যাগমন উপলক্ষে দশ দিন ধরিয়া 
সর্বত্র আনন্দোৎসব হইল। 

এমনি করিয়া আলা'দিন ছুইবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও একেবারে 
নিরাপদ হইতে পারিলেন না, তাহাকে আবার মহা৷ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আফ্রিকা- 
দেশার মায়াবীর এক ছোট ভাই ছিল। সেও বড় ভাইএর মত মায়াবিদ্যা জানিত। 
তাহার। ছুইভাঁই কখনই একত্র বাস করিত না। একজন এক দেশে, আর-একজন অন্ত 
দেশে থাকিত। বৎসরাঁন্তে কেবল একবার মায়াবিদ্যার সাহায্যে ছজনে ছজনের খবর লইত। 
ছোট মায়াবী এক বৎসর পধ্যস্ত বড় ভাইক়ের কোনো খবর না পাওয়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়। এখন দাদা! কেমন অবস্থায় আছেন, জানিবার জন্ত গণনা করিতে আরম্ভ করিল। 
গণনা করিয়। জানিতে পারিল তাহার দাদা বাচিয়। নাই। চীনরাজেযের একজন সামান্ত ব্যক্তি 
বিষপান করাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছে, এবং তাহারই পরিশ্রমের গুণে এশ্বর্যাশালী হইয়া 
রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছে । ছোট মায়াবী গণন! করিয়া! এই-সমস্ত জানিয়। ভ্রাভৃ- 
শক্রকে প্রতিফল দিবার :জন্ত চীনরাজ্যে যাত্রা করিল। পথে অনেক কষ্টভোগ করিয়া 
অবশেষে চীনরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কি উপারে অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, তাহা 
ভাবিতে ভাবিতে সে প্রতিদিন শহুরে বেড়াইতে বাহির হইতে লাগিল। একদিন বেড়াইতে 


আলাদিন ও আশ্চঘ্য প্রদ পের কথা ২৪২ 


বেড়াহতে লোৌক্মতখ ফতেমা নামী এক ধাশ্মিক! রমণীর সুখ্যাতি শুনিতে প্রাইল। তাই 
শুনিয়া এক ব্যক্তিকে এ নারীর বিশেষ বৃত্াপ্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে বালল, প্তুমি কি 
ফতেমাকে দেখনি? তিনি এই শহরের মধ্যে মহ। পুণ্যবতী, কেবল পরমেশ্বরের আরাধনা 
জীবন যাপন করেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে দুদিন নিজের ধ্যানকুটীর থেকে বাহির হয়ে 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিক! করে লোকের মহা উপকার করে থাকেন । কেবল হাত (দিয়ে 
ছুয়েই অসংখ্য লোকের মাথার অন্ুখ দারিয়েছেন |” 

মায়াবী দিনের বেল। খোজ করিয়া এ পুণ্যবতীর বাসস্থান ঠিক করিয়। রাখিল। সন্ধ্যার 
সময় নিজের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শহরের এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি ছুই 
প্রহরের সময়ে ফতেমার কুটারে নিঃশব্দে ঢুকিয়। দেখিল এ ধার্দিকা ঘুমাইতেছেন। মায়াবী 
একখানি খঙ্গ হাতে করিয়৷ তাহার ঘুম “ভাঙাইয়া বলিল) “তুমি চীৎকার করো না, তা 
হলে এখনি তোমার মাথা কেটে ফেলব । তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি আমার পরণের 
কাপড়খানা নিয়ে তোমাব থানা আমাকে দাও, আর তোমার মুখে যে রঙ আছে, আমার 
মুখে এ রও এমনি তাবে মাখিয়ে দাওঃ যেন আমাকে ঠিক তোমার মত দেখায় 1 

মায়াবীব এই কথ। শুনিয়। ফতেমা মহ্াভীত। হইয়। আপনার কাপড়-চোপড় দিয়া 
ভাঙ্থাকে বেশ +নিয়া সাাইয়া দিলেন। এমনি করিয়া! মায়াবী অবিকণ ফতেমার রূপ 
ধরিয়া বখন (দখল যে, আপনার কার্ধ্যোদ্ধারের উপান হইয়াছে, তখন গলা টিপিয়। এ বৃদ্ধা 
ধন্রিকাঁকে মারিয়া! ফেলিল, এবং এ কুটারের পাশের এক পুকুরে তাহার মৃতদেহ ফোঁলল্প 
দিয়! বাঁকি রাত্রি এখানেই কাটাইল। পরদিন সকাঁলে ফতেম। কুটার হইতে যেভাবে 
বাহিরে যাইতেন, সেও (সই ভাবে ঝান্বব হইল। তাহাকে দেখিয়। কাহারও মনে কোনে" 
সন্দেহ হইল না। সকলেই তাহাকে ফতেমা বলিয়। সমাদর করিতে লাগিল। মার্াবী 
আগেই আগাদিনের অট্টালিকা 'দেপিয়া রাখিয়াছিল। এখন ফতেমার বেশে সেইদিকে 
চলিল। আলাদিনের বাড়ীর কাছে আসিতেই সেখানে অ-নক লোক আসিয়া! তাহাকে 
ঘিরিয়া ঠাড়।ইল এবং ভিড়ের জন্য বেশ একটা মহা-কোলাহুল উঠিল। রাজকুমারী 
বেদ্রোলবদোর ভিড়ের কারণ জানিবার জন্ত একজন দাসীকে জানালায় মুখ দিয়া দেখিতে 
হুকুম করিলেন । দাসী দেখিবামাত্র বলিল, “্ঠাকুবানী ! পুণ্যবতী ফতেমা এখানে এসেছেন, 
উহার হাতের গুণে মাথার অন্ত পেরে যায়। এইজন্তে মাথার অস্থথ ওয়ালা €লাকের৷ 
তাহার চারিদিকে জড়ো হয়েছে।” 

রাজকন্ত। অনেক দিন হইতে এ ধাম্মিকার গুণের কথা শুনিক্কাছিলেন, কিন্ত কখনো 
তাহাকে চোখে দেখেন নাই, স্কৃতরাং তাহাকে দেখিবেন এবং তা্ছার সঙ্গে কথাবার্তা বলিবেন 
এই ইচ্ছায় তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত একজন নপুংসককে অন্থমৃতি করিলেন । 
আল্ঞামাত্র খোজ! এ ছন্সবেণা ফতেমাকে সঙ্গে করিয। অন্তঃপুরে রাঁজকন্তার কাছে লইয়া 
আসিল। মায়াবী আসিয়াঈ রাঞজকন্তাকে আনার্বাদ করিল, এবং তাহার পরম প্রক্পপাত্র 
মাববা ডপন্যাস/১৭ 
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হইবার ইচ্ছায় কাল্পনিক ধর্্মনিষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। রাজকন্| তাহাকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন, “মা! আপনাকে আমার একটি অগ্ুরোধ বাখতে হবে, আপনাকে কিছুদিন 
আমার কাছে থেকে আমাকে ধন্ম-শিক্ষা দিতে হবে, ত। হলে আমি আপনার দৃষ্টান্ত অন্সারে 
ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারব |” এই-কথা শুনিয়। মায়াবী অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 
রাজকন্ঠার প্রার্থনান্ব রাজি হইল। কারণ সে মনে মনে ভাবির। দেখিল যে, এ বাড়ীতে 
থাকিতে পারিলেই অনায়াসে কাধ্য সিদ্ধি হইতে পারিবে । 

এদিকে রাজকন্তা তাহাকে একটি নির্জন ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আপনি এইখানে 
বসিয়৷ ঈশ্বরের উপাসনা! করবেন ।* বাজকন্তা তাহার সঙ্গে একত্রে খাইবার ইচ্ছা! পাশ 
করিলে, মায়াবী ধরা পড়িবার ভয়ে অসম্মত হইয়। বলিল, “আমি শুদ্ধ প্রাণরক্ষার জন্য 
যথাসময়ে যৎ্সামান্য খাই, আমার রাজভৌগে কিছুমাত্র দরকার নেই।” তখন দুজনে 
আঁলাদ! জায়গাতেই খাইল। খাইবার পর দুজনে আবার দেখা হইলে রাজকন্ত। ছচ্মবেশী 
ফণতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! বল দেখি এই ঘরের কেমন শোভা হয়েছে ?” 
এই-কথা গুনিয়! মারাবী ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, «এ ঘরেব সাঁজ যে 
অতুলনীয়, ত1 পৃথিবীর সমস্ত লোকেই স্বীকার করবে। কিন্তু একটি জিনিষের অভাব 
আছে।” রাজকন্যা বলিলেন, "মা ! সে ঞ্িনিষটি কি, আমার বলুন।” মায়াবী বলিল, 
এই গোল বৈঠকখানার ভিতরে ঠিক মাঝখানে যদি রক পাখীর একটি ডিম ঝোলান 
খাকিত, তা হলে এই অট্টালিকা! যে সসাগরা বন্ুন্ধরার মধ্যে অদ্বিতীয় ও অত্যাশ্চর্ধ্য বলে 
পরিচিত হত, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ।” ব্রাঞ্গকুমারী বলিলেন, *ধস ডিম 
কোথায় পাওয়া! যেতে পারে?” মায়াবী বলিল, «যে পাখীর ডিমের কথা বললাম, সে 
পাখী ককেসস পাহণড়ের উপরে থাকে । যে এই বাড়ী তৈরী কবেছে সে অনারাসেই এই 
ডিম এনে দিতে পারে।” এই বলিয়া ফতেমারূপী মারাঁবী তাহার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া 
বলিয়া রহিল। ইতিমধ্যে আলাঁদিন মুগয়৷ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই রাজকন্যার সঙ্গে দেখা 
করিতে গেলেন এবং তীহ্থাকে বিষম দেখিরা! তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাপা করিলেন। 
রাঙ্গকুমারী তাহার উত্তরে বলিলেন, হে নাথ! আমি এতকাল পর্যন্ত জানতাম যে, 
আমাদের এ বাড়ী পৃথিবীতে অদ্ধিতীয়, কিন্ত এখন পধ্যস্ত এখানে একটি ভিনিষের অভাব 
আছে। এই গোল ধরের উপরে ঠিক মাঝখানে রক পাখীর একটি ডিম ঝুলানো থাকলে 
এর যে শোভা হত) তা বল। যাঁয় না।” আলাদিন বলিলেন, “প্রে়সী । তোমাকে সুখী 
করবার জন্যে আমি কি না করতে পারি? তুমি এখনি দেখতে পাবে তোমার সখের 
জিনিষটা! আনা হয়েছে ।” এই বলিয়া একটি নির্জন ঘরে গিয়া নিজের বুকের কাপড়ের 
ভিতর হুইতে সেই প্রদীপটি বাহির করিয়া! ঘধিতে আরস্ত করিলেন । অমনি সেই ভীষণ- 
মৃত্তি দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিন দৈত্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, “দৈত্য | 
তোষাকে রক পাখীর ডিম এনে আমার এই গোল বৈঠকথানার ঠিক মাঝখানে ঝুলিয়ে 
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দিতে হবে।” আলাদিনের মুখে এই কথ! গুনিবাঁমাত্র দৈত্য এমনি ভয়ঙ্কর হক্কার শব 
করিল যে, তাহাতে সমস্ত অট্রালিকা কীপিয়া উঠিল। তখন আলাদিন নিস্তন্ধভাবে 
দাড়াইয়া রহিলেন, কোনো! কথা কছিতে পারিলেন না। 

দৈত্য গন্ভীরত্বরে বলিল, “রে পাঁপিষ্ঠ | আমি এবং আমার সঙ্গীরা তোর জন্যে কি ন। 
করেছি? কিন্তু তুই এমনি অকৃতজ্ঞ যে, আমার প্রত্থকে এখানে এনে ঝুলিবে রাখতে বলিস্‌। 
তোর এই ম্পর্ধার জন্যে এই দণ্ডেই তোকে আর তোর জীকে অট্টলিকাসমেত ভস্ম করে 
ফেলতাম, কিন্তু তুই নিজের বুদ্ধিতে এ প্রস্তাব করিস্নি, তাই তোকে এবার ক্ষমা করলাম । 
তুই তোর যে পরম শক্র মারাবীকে মেরে ফেলেছিস তায় ছোটভাই পুণ্যবর্তী ফতেমার বেশ 
ধরে এই বাড়ীতে রয়েছে। সেই হুরাত্বাই তোকে মারবার ইচ্ছার তোর স্রীকে এই কুমন্ত্র। 
দিয়েছে। তাই বলে রাখছি, তুই সাবধানে খাকবি।” এই বলির! দৈত্য অস্তর্থিত হইল। 

আলাদিন আগেই শুনিয়াছিলেন যে, এ ধার্টিক। মাথার অন্ুখ সারাইতে পারেন । এখন 
দৈত্যের কথার বিশ্বাস করিয়। রাজকন্যার ঘরে আসিলেন, এবং তাঁহাকে কোনো কথ না 
বলিয়া কেল কাল্পনিক মাথা ধরার বন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ করিতে লাগিলেন ৷ রাজকন্ত। স্বামীর 
রোগ শান্তির জন্য ছল্মবেশী ফতেমাফে সেইখানে ডাকাইয়া আনিলেন। 

মায়াবী আসিবামাত্র আলাদিন বলিলেন, পম! আমি মাথার বেদনান্ বড় কাতর 
হয়েছি । অতএব এ সময়ে যে আপনার দর্শন পেলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলতে 
হবে। আপনি অঙ্গুগ্রহ করে আমার এই যন্ত্রণার উপশম করে দিন।” ইহা শুনিয়। মায়াবী 
খুসী হইয়। নিজের কাপড়ের ভিতরে লুকানে। খঙ্জা মুঠি করিয়া ধরিয়া আলাদিনের কাছে 
আসিবার উপক্রম করিল। এমন সময় আলাদিন তাহার হাত ধারয়! নিজের ছোরা দিয়া 
তাহার বুকে এক ঘ৷ দিতেই সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটাইয়া' পড়িল। 

রাজকুমারী বলিলেন, “ওগো ! তুমি কি করলে? পুণ্যবতীকে হত্যা করলে !” 
আলাদিন বলিলেন, প্প্রিয়ে! আমি ফতেমাঁকে হত্যা করিনি, হরাত্মা মারাবীকে 
মারলাম ।* এই বলিয়! তাহার কাপড় তুলিয়া অজ দেখাইয়া আবার বলিলেন, “এই পাপিষ্ঠ 
সেই মায়াবীর ছোট ভাই, আমাকে মারধার চেষ্টায় ফতেমাঁর বেশ ধরে এখানে এসেছিল ।” 

তাহার পর আলাদিন যেমন করিয়া এই-সমস্ত বিষয় জানিস্বাছিলেন সব বলিয়া মান্াবীর 
হৃতদেহ বাহিরে “ফলিযা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এমনি করিয়া আলাঁদিন ছুই মান্সাবীর 
হাত হইতে নিস্তার পাইয়। হ্বামী-স্ত্রীতে দুখন্থচ্ছন্দে কাল কাঁটাইতে লীগিলেন। কিছুকালের 
পর চীনেশ্বরের মৃত্যু হইল। রাজার আর সস্তানসস্ততি না থাকাতে রাজকন্তা! বেদ্রোলবদোরই 
্টাহার উত্তরাঁধিকারিণী হইলেন। পরে রাঞ্গনন্দিন। নিজের ক্ষমতা প্রিষ্ স্বামী আলাদিনের 
হাতে সপিয়া দিয়! ছুজনে একসঙ্গে রাজকার্্য করিয়া পরমস্থখে কালহরণ করিতে লাগিলেন । 
শেষে অনেক দিন পধ্যন্ত তাহাদেরই বংশাবলী চীনরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 


হা ঞ্ ৩০০০০ রলহেত 


বাগ্বাদাধীশ্বর হারন-অল-রশীদ ভূপতির 
ছম্মবেশে নগর ভ্রমণ 


মাস্থষের মনে কথন কখন এমন বিমর্ষভাবের আবির্ভাব হয় যে, সে-বিষন়ে অন্যে কোঁনো 
কথা [জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিতে পার! দুরে থাক্‌, নিজেই তাহার কোনে! কারণ 
খু'জিয়া পায় না। 

একদিন রাজ! হারন-অল-রশীদ এ-রকম বিষ হইয়া ্্ানমুখে একাকী বসিয়। আছেন, 
এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী জাফর তাহার কাছে আসিলেন। কিন্ত রাজা তখন এমন বিমর্ষ- 
ভাবে ছিলেন যে, মন্ত্রীর দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই আবার আগের মত বপিয়া থাকিলেন, 
তীঞ্থার সঙ্গে কথাও কহিলেন না। তাহা দেখিয়া মন্ত্রী বড়ই বিস্মিত হুইয়া বহিলেন, 
প্ধন্মাবতার ! আপনার এমন বিষঞ্জ মুখ কেন ? আপনার ত এমন ভাব কখনো! দেখিনি 1” 
রাজ। বলিলেন, মন্ত্র! আমি বাস্তবিকই অন্ঠমনস্ক আছি বটে, কিন্ত কিজন্ত যে 
অন্তমনস্ক আছি, তাহার কারণ কিছুই বলতে পারি না। এখন যাতে আমার মন প্রফু্ হয়, 
তার কোনো! উপায় বলতে পার ?” মন্ত্রী বলিলেন “মহারাজ ! আপনাব স্থাপিত নিয়মাবলী 
যে কিভাবে রাজ্যে মানা হচ্ছে, ত৷ ন্বচক্ষে দেখব!র জন্যে আপনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে 
যাবার জন্যে যে দিন স্থির করে রেখেছিলেন আজই সেহ দিন, অতএব চলুন নগব ভ্রমণ কবা 
যাক, তাতে আপনার এই ধিমর্যভাবেরও অনেক উপশম হবার »স্তাবন11৮ বাঁজা৷ বলিলেন, 
"আমি একথা ভূলে গিয়াছিলাম, এখন মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল। যাও শীঘ্র তোমাৰ 
বেশ পরিবর্তন করে এস, আমিও বণিকের পোষাক পরছি।” 

তাহার পর রাজ। এবং মন্ত্রী দুজনেই বিদেশী ব্যবসায়ীর বেশে গুপ্ত দরজা দিয়া রাঁজবাঁড়ী 
হইতে বাহর হইলেন, এবং শহরের বাহরট! প্রদক্ষিণ করিয়া ইউফ্রেটিস্‌ নদীর ধারে ধাঁবে 
কিছুদূর গেলেন। কিন্ত কোনোখানেই অনিয়ম চোখে পড়িল না। তখন তাহারা 
একখানি নৌকায় চড়িয়! নর্দী পার হুইয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়া নদী পারাপারের জন্য যে 
সেতু ছিল, তাহার উপর দিয়া আবার নগরে ঢুঁকিতেছেন, এমন সমর এ সেতুব কাছে এক 
বুড়ো অন্ধ তাহার কাছে ভিক্ষা চাওয়াতে, রাজ! তাহার হাতে একটি মোহর দিলেন। 
অন্ধ মোহর পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজার হাত ধরিয়া বলিল, “হে দানশীল পুরুষ । তুমি যে 
হও না কেন, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমার কানের গোড়ায় একটি 
খুবি মারো ।” এই বলিয়। রাজা তাহাকে মারিবেন মনে করিয়া তাহার হাত ছাড়িয়। 
দিল। কিন্ত পাছে তিনি তাহার প্রার্থনা অন্গসারে কাজ না করিয়া চলিয়া যান, এই 
আশঙ্কায় শক্ত কাঁরয়! তাহার কাপড় ধারয়া থাঁকল। রাজা ইহাতে বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, 
“হে অন্ধ! আম তোমার প্রাথনা অন্ুসারে কাজ করতে পারি না, কাঁরণ তা হলে আমার 
দানের কোনে। ফল হবে না।” এই-কথা বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলে অন্ধ আরও 


বাগ্দাদাধীশ্বর হারন-অল-রশীদ ভূপতির ছল্মবেশে নগর ভ্রমণ ২৪৫ 


শক্ত করিয়! তাহার কাপড় ধরিয়া বলিল, “মহাশয় ! আমি মিনতি করছি) আমাকে খুসী 
করুনঃ ন। হলে আপনার দান ফিরিয়ে নিন। আমি পরমেশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করেছি, 
মার না খেয়ে কারুর দান গ্রহণ করব না।” তখন রাজা কি করেন, অগত্যা তাকে একটি 
সামান্ত ঘুধি মারিলেন। অন্ধও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া ছাড়িয়া দিল। 

বাঁজা কিছুদূর চলিক্লা গির মন্ত্রীকে বলিলেন এমস্ত্রিবর | এই অন্ধ যে মার নী খেয়ে দান 
গ্রহণ করে না, নিশ্চয় এর কোনে! বিশেষ কারণ আছে। অতএব তুমি গিয়ে ওকে আমার 
পরিচয় দিয়ে বল, ও যেন কাল সন্ধ্যায় বাজসভায় আসে, আমি ওর বিশেষ বিবরণ শুনতে 
চাই ।” ইহ! শুনিয়া মন্ত্রী এ ভিক্ষুকের কাঁছে ফিবিয়া আসিয়। তাহাকে কিছু টাক] দিত তাহার 
কানে এক ঘুষি মাবিলেন এবং তাহছাবে রাজ্রাব আজ্ঞ। জানাইরা রাজার কাছে চলিয়! গেলেন। 

বাজ ও মন্দী নগরে 'আবাঁর ঢুকিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় লোকারণ্য হইয়াছে এবং 
সেখানে একজন যুবা পুকষ একটি ঘোঁটকীকে এমন নির্দয়ভাঁবে মারিতেছে যে, তাহার শরীর 





একজন যুব! পুরুষ একটি ঘোটকীকে নির্দয়তাবে মারতেছে-__ 
হইতে অবিশ্রীস্ত রক্ত বাহির হইতেছে । রাঁঙ্জা এই নিষ্ঠুব ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া 
সকল লোককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাপা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্ররুত কারণ ঠিক 
করিতে পারিল না। *এ যুবা প্রতিদিন এখানে আসিয়া, উহাকে নির্দয়ভাবে মারে” সকলেই 


২৪৬ আরব্য উপন্তাস 


কেবল এইমাত্র বলিল। রাজ! মন্ত্রীকে বলিলেন, “মস্ত্রিরর | অন্ধকে কাল যে সময়ে 
রাজসভার যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে & যুবাকেও ঠিক সেই সময়ে রাজসভার উপস্থিত 
হতে বলে এস।” মন্ত্রী তৎক্ষণাঁৎ সেই যুবার কাছে গিয়! রাজার আজ্ঞ। জানাইলেন। 

রাজ! মন্ত্রীর সঙ্গে যাইতে যাইতে রাম্তার ধারে নূতন একটা প্রকা1গ অট্টালিকা দেখিয়া 
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্ত্রিবর ! তুমি কি বলতে পার এ বাড়ী কাঁর 1” মন্ত্রীও আগে 
কখনও এ অট্টালিকা দেখেন নাই ; স্থতরাং রাঁজাঁর কথার কোনো উত্তর দিতে পারিলেন ন1। 
তখন রাজা সেই পাড়ার একটি লোককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে বলিল, 
“মহাশয় ! এই বাড়ীওয়ালার নাম খাজা! হোসেন হোব্বাল। সে দড়ি তৈরী করত বলে 
তার হোব্বাল এই উপাঁধি হয়েছে । আগে খাজ1 হোসেন অত্যপ্ত দরিদ্র ছিল, 'আর দড়ি 
বেচে অতি কষ্টে খাওয়া-পরা চালাত। কিন্তু কি করে যে হঠাৎ অতুল ধনেস 
অধিকারী হয়ে এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈরী করেছে, তা বলতে পারি ন।।” ইহা শুনিয়া 
রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, এমস্ত্বিবর ! খাক্জা হোসেন হোব্বালকেও কাল সন্ক্যার সমম 
রাজসভায় উপস্থিত হতে বলে এস।৮ মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজাব আদেশ পালন করিলেন । 

পরদিন সন্ধ্যার সময় রাক্জ! বৈকালিক উপাসনাদি সমাপ্ত করিয়৷ নিজের খরে বসিয়' 
আছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী সেই তিনটি লোককে রাজার কাছে হাজির কবিলেন। লোক 
তিনটি রাঁজাকে ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রণাম কবিষ দীড়াইলে, রাজা প্রথমে অন্ধকে জিদ্ঞাসা করিলেন, 
"অন্ধ! তোমার নাম কি?” অন্ধ বলিল, “আমার নাম বাবা আবছুল্প। |” তখন বাজ। 
বলিলেন, “বাব। আবহুল্ল! | কাল তোমার ভিক্ষার নিয়ম দেখে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
লেগেছে । আমি তোমার কথ! শুনে কখনই মারতাম না, কেবল তোমার এঁ-রকম প্রার্থন। 
করবার কোনে| বিশেষ কারণ থাকতে পারে, এই মনে করে তাতে রাজি হয়েছিলাম । 
তুমি যে পথের মধ্যে ভদ্রলৌকদের এইভাবে বিরক্ত কর, এ ত ভাল নয়। অতএব তোমাকে 
শাসন করা উচিত। কিন্তু কি-জন্তে তুমি এমন করে মার খেতে চাও, আগে তার কারণ 
জানাও উচিত। অতএব কোনে! কথা গোপন না করে আমাকে সমস্ত বিবরণ বলো, 
দেখো, যেন সত্য বই মিথ্যা বলো না, তা হলে দণ্ডভোগ করতে হুবে।” 

বাবা আবছুত্তরা রাজার কথায় অত্যন্ত ভন পাইয়া! প্রণাম করিয়া বলিল, “হে ধর্্মাবতার ! 
আমি কাল জাপনার,প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি তাতে আমার অত্যন্ত অপরাধ হযেছে। 
অনুগ্রহ করে আমাকে.ক্ষমা করবেন । আমার কাজ দেখে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ কবে 
থাকেন, কিন্ত আমি যে-রকম ছুষর্দ করেছি তাতে এই পৃথিবীয় সমস্ত লোক আমাকে 
মারলেও আমার সেই পাপের প্রাকরশ্চিত হবে ন। মহাশয়! আপনার আজ্ঞা অনুসারে 
আমার কুকর্ট্বের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করছি, তাতে আমার সেই কাজ সঙ্গত কি 
অসজত বিবেচল! করতে পারবেন * 


বাবা আবছুল্লার আত্মবিবর ণ 


বাব। আবছুল্লা বলিল, “মহারাজ ! আম বাগ্দাদনগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার 
পিঠামাতা পরলোকে যাইবার সময় আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যান। যৌবন অবস্থায় 
হাতে টাঁকা হইলে, সচরাচর লোকে যে-রকম অপব্যর় করির। থাক, আমি তাহা না 
করিয়া বহু যন্ত্র ও পরিশ্রম করিয়া ক্রমশ: এ ধন বাঁড়াইয়! তাহা দিয়া আণীটি উট কিনিলাম, 
এবং বণিকৃদের এ উট ভাড়া দিয়া যথেষ্ট ধন উপাঞ্জন করিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া 
কিছুকাপ কাটিবার পর, একদিন ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য দর্যাদি বালশোবনগরে পঁহছাইযা 
(দিয়! নিজের উট গুলি লইব্বা পাড়ী ফ্রিবাব পথে এক ঘেনোমাঠে এ উটগুলিকে চরিবার 
গন্থ ছাঁড়িয়। দিয়। এক গাঁছতলান্ বসিয়া আছি) এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী শান্ত হইয়া বিশ্বাম 
কবিবার অন্ত আমার পাশে আসিক্া বসিল। পরশ্পর 'আলাপ-পরিচয়া'দি *রিবার পর দ্ুজ্জনে 
নিজেব নিজের খাবার বাহির করিয়া একত্রে খাইলাম | তাহার পর নানাবিষয়ে কথোপকথন 
করিনে »পি৩ সন্ন্যাসী বলিল, “ভাই! এইখান থেকে অল্প দূরে এক জাষগার এত অর্থ 
সছ যে, তোমার মাশিট। উট দিয়ে কেবল সোণা আর খহুমুল্য র্রাদি বোঝাই করে 
সানলেও, তার কিছুমাত্র কমেছে মনে হবে না।” এই সংবাদ শুনিয়া আমি যেমন বিস্মিত 
হইলাম, পনলোভে যু হইয়। তেমনি মহানন্দ বোধ কবিলাম এবং সন্প্যাসীর কথায় অবিশ্বাস 
ন] কারয়। বললাম) "হ যৌগিবর, তামরা ত পাঁধিব এই অর্থকে অতি সামান্ত মনে কবে 
থাকো । অতএব যদি আমাকে এ জারগ। দেখিয়ে দাও, তা হলে আমার সমস্ত উট রত্বে 
'ণাঝাই করে আনি এবং কৃতজ্ঞত। দেখাবার জন্ত তোমাকে তার তিতর থেকে এক উট 
দিই।” মোট কথা তখন আমার মনের মধ্যে ধনলোভ এমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, 
উনদ্মাশ্ি উট ধন পাইয়াও যে এক উট-অর্থ তাহাকে দিতে হইবে, পেজন্ত আমার বড়ই 
কষ্টবোধ হইতে লাগিল । যাহা হউক সর্যাপী আমার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া 
কেবল এইমাত্র বলিল, "ভাই! আম তোমাকে এত অর্থ দেখিয়ে দেবো, আর তুমি 
আমাকে কেবল একটি উট-ধন দেবে, এটা কি সঙ্গত ? আমি এ কথ। কারও কাছে বাক্ত 
না করে সমস্ত ধন নিজেই নিতে পারতাম? কিন্তু তোমার উপকার করবার জন্তে আমার 
সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, তাই তোমাকে ধনের জায়গা দেখাতে রাজি আছি। এখন আমি বা 
বলি শোন। তোমার আশিটা উট আছে, চল ছক্জনে গিয়ে সমস্ত উট বোঝাই করি, 
তার পর এদের মধ্যে থেকে চল্লিশটা আমাকে দিও আর বাকি চল্লিশটা তোমার থাকবে, 
তা হলে কখনে! অন্তায় হবে না। কারণ তোমাকে যেমন চল্লিশট! উট দিতে হচ্ছে তেমনি 
তার বদলে তুমি যে অর্থ লাভ করবে? ত। দিয়ে হাজার হাজার উট কিনতে পারবে |” 

আমি তখন ভাবিলাম, প্সন্নযাণাসী যা বলেছে তা অঙগঙ্গত নগ়। কিন্ত তাকে চল্লিশটা 


২৪৮ আরব্য উপস্ভাস 


উট দিতে স্বীকার করাও কঠিন। আবার উটের মায় না ছাড়লেও অনেক ধনদৌলত 
বাঁদ পড়ে।” মনে মনে এই-সমস্ত আন্দোলন করিয়া অগত্যা যোগীর কথাতেই সম্মত 
হইলাম এবং উটগুলি লইয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিলাম। কিছুদূর যাইবার পর আমরা 
ছুটি উচু পাহাড়ের মাঝখানে গিক্! উপস্থিত হইলাম । এখানের পথ এমনি সন্ধীর্ণ যে, ছুটি 
উট পাশাপাশি তাহার ভিতর দিয়! যাইতে পারিল না । সুতরাং একে একে উটগুলিকে 
তাহার মধ্যে ঢুকাইতে হইল। পাহাড় ছুটির মাঝের চগড়। জায়গাটিতে উপস্থিত 
হইলে, সন্ন্যাসী বলিল, “এইখানে ধন আছে, উটগুলিকে এইখানেই বসাও, কেননা তা 
হলে বোঝাই করবার খুব স্থুবিধা হবে 1” এই-কথা বলিয়া কতকগুপি শুকনো কাঠ জো। 
করিয়া চক্মকি হইতে আগুন বাছির করিয়। জালিয়া দিল। তাঁ”'র পর সেই জ্বলস্ত 
আগুনে কতকগুলা ধূনা ফেলিয়। দিয়া কয়েকটা অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করিল, ৬খন ধার। 
উঠিক্া। চারিদিক অন্ধকার হইস্ব। গেল। তাহার খানিক পরেই দেখা গেল, যে. যেখানে 
আগে কিছুই ছিল না, সেইখানে কবাট-দেওয়া একটা দরজ! রহিয়াছে । দরজা খুলিয়। 
তাহার ভিতর সোন। দিয়া গড়া ও নানা-রত্রে পরিপূর্ণ একটি প্রকাও অদ্টালিকা দেখা গেল। 
আমি এর পুরীর সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য বা এই-সমস্ত ধন কোথ|। হইতে আপিল সে-বিষয়ে 
কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া লোভে পড়িয়৷ কেবল সোনার স্ত,প হইতে সোন। তুলিয়। নিজেব 
থলিয়া পূর্ণ করিতে লাঁগিলাম। সন্যাসীও এরকম করিতে থাকিল, কিন্তু নে সোনা ন৷ 
লইয়। কেবল বহুমুল্য রত্বা্দি লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া! আমিও সোনা ফেপিয়া রত্তাি 
সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। 

এমনি করিয়া আমাদের সমস্ত থলিয়! পরিপূর্ণ হইলে পর, আমি উটগুলি বোঝাই করিয়া 
যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আবাব এ রত্বাগারে ঢুকিয়া একটি খুব 
ভাল কাঠের তৈরী কৌট। আনিল, এবং তাহার ভিতর যে একরকম তেল ছিল, তাহ। 
আমাকে দেখাইর! এ কোটাটি নিজের বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তাহার 
পর যে উপায়ে এ রত্বভাারের দরজা খোল! হইয়াছিল, দরজা বন্ধ করিবার অন্য সেই-রকম 
মন্ত্র পড়াতে পাহাড়ের গারের দরঙ্গা! আবার মিলাইয়া' গেল! ধনস্থানের আর কিছুমাত্র চিহ্ন 
রহিল না। তখন আমর৷ উটগুলি ছুই ভাগ করিয়৷ নিজের নিজের উট লইয়া কিছুদুর 
একসঙ্গে আসিতে লাগিলাম। তাহার পর যেখান হইতে আমি বাগ্ণাদে আসিব, এবং 
সন্ন্যাসী বাঁলশোরার যাত্র। করিবে, সেইখানে উপস্থিত হুইবামাত্র আমি যোগীকে প্রিয় 
সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "ভাই ! তোমার ক্পাতেই এই অতুল এশ্বরধ্য পেলাম । অতএব 
আমি যাব জীবন তোমার কাছে ক্ৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকলাম ।” এমনি করিয়। তাহার কাছে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া! আনন্দিত মনে সেখান হইতে বিদায় 
হইলাম । 

কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই আমার মনের মধ্যে এমনই হিংসার উদয় হইল যে, চক্লি 


বাবা আবছুল্লার আত্মবিবরণ ২৪৯ 


উট*্ধন যোগীকে দিতে হইরাছে বলিয়। অতান্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে এরূপ ভিস্তা করিতে 
লাগিলাম, “সন্ন্যাপী আমাকে যে ধনভাওার দেখিয়ে আনলে, দেট। ত ওর বল্‌্লেই হর, সে 
যখন্‌ খুসী মনে করলেই এ& রত্বাগারের সমস্ত ধন আত্মপাৎ করতে পারে, তখন ওকে এত 
অর্থ নিয়ে যেতে দেওয়া ভাল হয়নি।” ইহ! ভাবির আমি নিঞ্জের উটগুলিকে খামাইয়। 
সন্ন্যাসীকে চীৎকার করিয়া! ডাকিয়া বলিলাম, “ওহে তাঁই একবার দাড়াও, আমার কোনো 
বিশেষ কথা আছে ।” সন্ন্যাসী আমার কথ! শুনিয়া ঈীডাইল। আমি তাহার কাছে গিক্ব! 
বলিলাম, “ওহে ভাই! আমার একট। কথা মনে হল. তাই তোমাকে বলতে এলাম, 
তুমি উদাসীন. কেবল পধমেশ্বরের আরাখনার জীবন-যাপন করাই তোমার প্রধান কাজ, 
তুমি এত অর্থ নিরে ক করবে? বিশেষত: এতগুলো উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বড় সহজ 
নয়। অতএব আমার পরামর্শ এই দে, দশটি উট আমাকে দিয়ে তুমি বাঁকি ত্রিশটি নিয়ে 
যাঁও।” ইভা শুনিত্বা সন্ন্যাসী কিছুমাত্র ছঃখিত ন। হইয়া কহিল), “ভাল কথাই বলেছ, 
আমিও এ বিষয় মনে মনে ভাবছিলাম। ত। তোমার যে দশটি নিতে ইচ্ছা 
হয় নেও। ভগবান তোমার মঙ্গল ককন, এই আমার প্রার্থন। 1৮ এই কথায় 
আদি দশটি উট লইবা নিঞ্গের উটের দলে মিলাইর়। দরিয়া বাগ্াদের পথে যা্র। 
করিলাম। 

সন্ন্যাপী "য আমাকে এত সহজে দশটি উট দিবে আমি তা স্বপ্রেও ভাবি নাই। কিন্ত 
এখন তাহ্াব উদ।বত। দেখিয়া! আমান "লীভ এমনি বাড়ির! উঠিল যে, আবার তাহার কাছে 
গিয়' বলিলাম, “ভাই ! তোমার উট চাঁনানো কখনো অভ্যাপ নেই, সে-জন্তে আমার 
ভাবনা হচ্ছে, তুমি কি করে ত্রিশটা উট নিয়ে যাবে। তাই কেবল তোমার কষ্ট নিবারণের 
জন্যেই বলছি, আমাকে আরও দশটা উট দাঁও।” যোগী তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনায় 
অন্নানবদনে রাজি হইয়া আমাকে আরো দশটি উট দিল! তাহাতে আমার যাটটি হইল 
এবং তাহার কুড়িটি মাত্র রহিল । এ ধাঁটটি উটে এত ধন ছিল যে, রাজাধিরাজরাও তাহ! 
কখন চোখে দেখেন নাই। কিন্তু তখন আমার ধনতৃফণা বেজার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
সুতরাং আমি যতই ধন পাই না কেন, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না। আবার আমি 
আর দশটি উট পাইবার ইচ্ছার সাধ্যানগুসারে সর্যাসীর স্তবস্তরতি করিতে লাগিলাম। এবারেও 
সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনার রাজি হইল। তখন যোগীর দশট। মাত্র উট বাঁকি রহিল। 
আমি এ দশটি উটও লইবার ইচ্ছায় তীাঙ্কাকে আলিঙ্গন করিয়া নানারকম স্তব- 
স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলাম যোগী আবার আমার প্রার্থনার রাজি হইয়া বলিল, 
“তাল ভাই! তুম এগুলোও নিয়ে যাও। কিন্তু অগদীশ্বর যেমন টাকা “দন 
তেমনি তিনি আবার তা নিতেও পরেন, সর্বদা এই কথাটি মনে রেখে সদ্যবহার 
কোরো ।” 

সন্নযাপী এই-কথা বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমি এমনি পাঁপিষ্ঠ যে, 


১৮৯, 


২৫৪ আরব্য উপন্তাঁস 


সন্ন্যাসীর এই-রকম সৎপরামর্শেও আমার চৈতন্োদয় হইল না। আমি আশিটা উটের 
পিঠে বোঝাই-কর1 অজস্র ধনের অধিপতি হইয়াও সন্ধট না হইয়া সন্ন)াণী আমাকে যে 
তৈলাক্ত জিনিষে পরিপূর্ণ কৌটাটি দেখাইয়া বহু যত্বে কাঁপড়ের মধ্যে রাখিয়াছিণ, দেই 
কৌটাটিকে সকলের চেয়ে মুল্যবান মনে করিয়া! তাহা ও আত্মপাৎ করিবার মতলবে তাহার 
কাছে গিয়া বলিলাম, “ওহে যোগিবর ! আমার মনে হল তুমি গহ্বর থেকে একটি ছোট 
কাঠের কৌটা এনেছিলে, তাতে এক-রকম তেলের মত জিনিষ আছে, বো হয় সেটা 
কোনো ওষুধ হুবে। তুমি যখন পৃথিবীর সমস্ত স্থখভোগ পবিত্যাগ কবেছ, তখন তাঁতে 
আর তোমার দরকার কি? তাই বণছি, যদ্দি এ কৌটাটি 'আঁমাকে দাও, ত। হলে আমি 
তোমার কাছে চিরবাধিত হই।৮ সন্ন্যাসী যদিও প্রথমে এ কৌটাটি দিতে বাজী ছিল না, 
তবু আমার অত আগ্রহ দেখিযা সে 'শগত্যা বুকেব কাপড়েব ভিঠর হইতে ?কাটাটি 
বাহির করিরা আমাকে দিল। আমি এ কৌটা হাতে করিয়া আঁবাব তাহাকে 
বিনীতভাবে বলিলাম), “ছে যোগীন্তর! ঘদ্দি আমার প্রতি এত অনুগ্রহই করলে, 
তবে এই তেলের ক গুণ তাঁও আমাকে বলে দাঁও।” সন্ন্যাসী বলিস, “এব গু৭ 
অতি আশ্চর্য্য । যদি ঝ| চোখেব চাবিদকে «ট| লাগিরে পাও, ত। হলে পুথিবীব 
যেখানে যত ধন আছে সমস্ত ধন (দখতঠে পাবে, কিস্ত ডান গোনে দলেই অন 
হবে ।” 

আমি এ জিনিষের আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিরা তাঁঠ। পবীন্ষা কবিনাব জন্ত সন্্যানীকে 
বলিলাম, “ভাই ! ভুমি এই জিনিষ আমার ব। চোখে মাখিয়ে দাও, ত। হলে এই পৃথিবীব 
সমস্ত ধন দেখতে পাওয়া যার কিনা দেখা যাঁবে।” এই বলিয়। আমি বা চোখ বুজিতেই 
যোগী এ তেলতেলে জিনিষ তাহার চারিদিকে মাখাইয়। দিল। তখন আমি ডান চোখ 
বুজিয়া ঝ| চোখ খুলিবামাত্র এই পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্য (দখিতে লাগিলাম। কিন্ত 
অনবরত এক চোখ বন্ধ করিয়! রাখা বড় কষ্টকর মনে হওয়াতে আবার সন্ন্যাসীকে বলিলাম, 
“ভাই | তুমি এঁ্দিনিষ আমার ডান চোখেও একটু মাখিয়ে দাও।” সন্ন্যাসী বলিল, 
"আমি তা দিতে রাজী আছি, কিন্ত আমি নিশ্চয় বলছি তা হলে তুমি একবারে অন্ধ হয়ে 
যাবে ।” আমি ফন্যাপীর কথার বিশেষ মনোযোগ ন| করিয়। ভাবিলাম, এ জিনিষের বুঝি 
অন্ত কোনে বিশেষ গুণ আছে, সন্াসী 'দেটা গোপন করিয়া রাখিবার জন্ত এই-রকম কথা 
বলিতেছে। এই ভাবিয়া আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, “ভাই ! আমাকে কেন প্রতারণ। 
করণ একই জিনিষের এমন বিপরীত গুণ কখনো৷ থাকতে পারে না।” এই শুনিয়। 
যোগী বলিল, “আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বলছি, এর সত্যই এই-রকম গুণ, তুমি কখনও 
আমার কথার অবিশ্বাস করো না1” কিন্তু তার কথায় আমার কোনোমতেই বিশ্বান 
হইল লা1। কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বখন এ তেল বা চোখে দেওয়াতে 
পৃথিবীর ধন দেখতে পেপাম, তখন ডান চোখে দিলে হয়ত এ-সমস্ত ধন আত্মসাৎ করণাঁর 
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ক্ষমত| হবে।” এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে & জিনিষ আমার ডান চোখে মাথাইয়! দিবার 
জন্ত বিস্তর অঙ্জরোধ করিলাম | সন্্যাসী বলিল, "ভাই ! আমি তোমার যথেষ্ট উপকার 
করেছি, এখন যদি এই কাজ করি, ত| হলে আমার সকল কর্ষ্ঘ বিফল হবে। কেনন! তুমি 





সন্ল্যাসীকে & জিনিস আমাব ডান চোখে মাখাইয়। দিবার জন্য বিস্তব অনুরোধ করিলাম 


ভেবে দেখ) চক্ষুবত্ধে বঞ্চিত হওয়াব চেক্কে দুর্ভাগ্যের বিষয় কি আছে? আমি বপিলাম, 
“ভাই, তোমার কাছে আমি যখন যা চেয়েছি, তুমি তখনি তাই দিয়েছ। এখন কেন আর 
সামান্ত বিষয়ের জন্তে আমাকে অসন্তুষ্ট কর। এতে যদি কোনো হূর্থটনা ঘটে, তার জন্টে 
তোমাকে দোবী হতে হবে না। আমি আপনার উপরেই সমস্ত দোষারোপ করব।” সন্গযাসী 
কি আর করে) অগত্যা আমাৰ কথায় রাজী হইয়া ডান চোখে এ জিনিষ লাগাইয়া দিল। 
আদ্জি চোখ মেলিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না, কেবল চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলাম। তখন কাদিতে ক্লাদিতে বলিলাম, “হে যোগিবর, তুমি যা বলেছিলে 
তাই ঠিক হল। রে ধনলোভ ! রে ছুবাশ্া। তোরাই আমাকে এমন ছঃখে ফেললি।” 
এমনিভাবে অনেক বিলাপ করিয়া যোগীকে আবার সঙ্বোখন করির! বলিলাম, “হে 
ভাই! তোমার অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গু আছে যদি তার মধ্যে এমন কোনো গু 
থাকে যা দিয়ে আমাকে আবার চক্ষুদান করতে পার, তবে তার প্রয়োগ কর। তখন 


২৫২ আরব্য উপস্তান 


সন্যাঁসী বলিল, “ওরে হতভাগ্য পাপিষ্ঠ ! তুই যদি আগে আমার পরামর্শ শুনতিম্‌ ত৷ 
হলে তোর এ ছুর্দশ। ঘটবে কেন? তুই যেমন লৌক, তার উপধুক্ত প্রতিফল পেয়েছিস্‌। 
এখন পরমেশ্বরকে শ্বরণ কর; তিনি যদি চম্বুধীন করেন, তবেই চোঁখ পাবি, নইলে আমার 
কোনে! সাধ্য নাই। তিনি তোকে যথেষ্ট ধন দিয়েছিলেন, কিন্ত তুই নিতান্ত অপাত্র, 
তাই তোর হাত থেকে আবার নিয়ে যারা তোর মত অকৃতজ্ঞ নর তাদের দেবার জন্ঠে আমার 
হাতে সমর্পণ করলেন।” এই বলিয়। সন্ন্যাসী আমার দেই আশিটি উট লইয়া! বালশোরার 
পথে যাত্রা করিল। আমি শোকে অধীর হইয়। কাছের কোনে। পাস্বনিবাসে আমাকে 
পনুছিয়! দিবার জন্য তাহার নিকটে বিশ্তর কাকুতি-মিনতি করিলাম, কিন্ধ দে তাহাতে 
কানও ন! দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। 

আমি «ই-রকম করিয়া! অন্ধ ও সর্বশ্বাস্ত হইয়। সেইখণনে বসিয়া কাদিতেছি, এমন সমর 
বালশোরা হইতে একদল যাত্রী বাগদাদের দিকে আঙ্ঠেছিল, তাহারাই অনুগ্রহ কবিয়া 
আমাকে এইখানে ধাখিয়া গেল। দেই হইতে আমি ভিন্মার সাহায্যে প্রাণধারণ করি। কিন্ত 
আমার সেই মহাপাপের গরারশ্চিন্তের জন্য আমি এই নিয়ম অবলম্বন কৰ্য়াছি যে, মার 
না খাইয়। কাহারও দান গ্রহণ করিব না। এইজন্য কাল আপনাব প্রতি যে মসঙ্গত আচবণ 
করিয়াছ সেজন্ত আমাকে ক্ষমা করুন| 

অন্ধের কাহিনী গুনিযু। রাজা বলিলেনঃ “বাব! আবছুল্লা। তোমাব পাপ অত্যন্ত গুবতর 
বটে। কিন্তু তুমি যখন সেটা দুম ধলে স্বীকার করেছ, তখন জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা 
করবেন । অতএব তার কাছে দিবানিশি ক্ষম! প্রার্থনা কর তোমাকে আর ভিক্ষা করে 
জীবন-ধারণ করতে হবে না। তুমি প্রতিদিন রাঁজসংদাৰ থেকে চাঁরিটি করে মোহব পাবে |” 
এই-কথা শুনিয়া বাবা আবদ্ললা পাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। অসংখা ধন্যবাদ দিতে 
লাগিল । 

তাহ্নার পর রাজ! ষে-যুবাকে ঘোড়ার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাখহার কনিতে দেখিয়াছিলেন, 
তাহাকে কাছে ডাকাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পে বলিল, “আমার নাম সিি 
নোঁমান।” তখন রাজা বাঁললেন, “গিদি নোমান ! মি কাঁল (তোমার ঘোড়াব উপব 
যে-কম নির্দয় ব্যবহার করেছিলে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছ এবং আমি লোকমুখে 
শুনেছি যে, তুমি ওর সে এরকম ছুবযবহার করে থাক। অতএব এর কারণ কি আমাৰ 
কাছে খুলে বলো ।” এই-কথা শুনিয়া! গিনি নোমান রাজাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে 
বলিল, “হে পুণ্যক্লোক! আমি ঘোড়ার উপর এ-রক্ম নির্দয় ব্যবহার করাতে আপাঁন 
অবশ্যই অচন্ত্ হয়ে থাকবেন। কিন্তু এর কোনো বিশেষ কারণ আছে, তার কথা বলি 


শুনুন । 


সিদি নোমানের কথিত কাহিনী 


মহাবাজ ! আমি যদিও কোনো বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ কবি নাই, তবু ম। বাবার 
মৃত্যুর পর আমি যে ধনসম্পত্তি পাইয়াছিলাম, তাই দিশ্লাই এক-রকম ভদ্রলোকের মত 
ীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সুৎস্বচ্ছন্দে কাল কাঁটাইবার ইচ্ছায় দেশীয় 
রীতি অনুসারে আমিন! ন|মে এক সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ কবিষন। তাহাকে ঘবে আনিলাম। 
বিবাছের পরদিন ভোজের আয়োজন হইলে নবধধূপ সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিলাম। আমি 
বীতিমত পেট ভরিয়া খাইতে লাগিলাম, কিন্ত আমার স্ত্রী তাহ! না করিয়া পকেট 
হইতে একটা কানথুস্কী বাহির করিয়।৷ তাই দিয়! এক-একটি কবিঘা ভাত মুখে ছুলিতে 
আবস্ত করিল, তাই দেখিয়। আমি অত্যন্ত বিম্রিত হুইর। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আমিনা! তুমি বাপের বাঁড়ীতেও কি «মনি করে খেতে, ন। আমার স্থুসার করবার 
ইচ্ছায় এত অগ্প কবে খাচ্ছ? আমার যথেষ্ট ধন আছে, অতএব এ-রকম করে আমার 
সারে প্রয়োজন নেই। আমি যেমন খাচ্ছি তুমিও তেমনি খাও ।” সে আমার কথার কোনো 
উত্তব দিল না, কেবল চুপ কবিযা বসিয়! রহিল। আমি যদিও তখন মনে মনে অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়াছিলাম, তবু সে লজ্জার পড়িয়া! এ-রকম ব্যবহার কবিল ভাবিয়া আর কোনো 
কথা বলিলাম ন1, এবং অসন্তোষের কোনে চিহ্নও প্রবাঁশ করিলাম না। 

সেরোজই এ-রকম কম খাইতে লাগিল। তাহাতে আমি মনে করিলাম, “অনাহারে 
জীবনধাবণ করা কখনই সম্ভব নয়। অতএব ইহার নিগুঢ় মর্ম আছে ।” এই ভাবিয়া মনের 
কথা গোপন রাখিয়া সর্বদ! & খোজে থাকিতাম! একদিন রাতে হুঞ্নে একত্রে শুইয়া 
মাছি ইতিমধ্যে আমার জী আমাকে ঘুমস্ত মনে করিয়া নিঃশবে পা টিপিয়া বিছানা হইতে 
উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং তার পরেই উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। 
আমিও কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া! লুকাইয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলাম। আমার 
বাড়ীর কাঁছেই একটি গোঁরস্থান ছিল। আমিনা তাহার ভিতর ঢুকিয়া পিশাচের সঙ্গে জুটিয়া 
কবর হইতে একটা মড়! বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খাওয়ার পর যাহা! বাকি ছিল; 
তাহা! আবার মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিল। আমি দেওয়ালের আড়ালে নুকাইর! থাকিয়া 
টাদের আলোয় এই-সমত্ত দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হুইব়' কাঁপিতে লাগিলাম। তাড়াতাড়ি 
বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমের ভাগ করিয়া আগের মতন শুইয়া থাকিলাম। 
তাহার খানিফ পরেই আমিনা আসিয়া কাপড় বদলাইয়! আবার আমার পাশে শুইয়া 


ঘুমাইতে লাগিল। 
পরদিন। ভোরে আমি বিছানা হইতে উঠিয্কা সকালের উপামনা প্রস্ভৃতি শেষ করিয়া 


২৫৪ আরব্য উপন্তাস 


কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বাড়ীতে আসিয়া খাইতে বদিলাম। আমার স্ত্রীও আমার 
সঙ্গে খাইতে বসিয়া আগের মত থাইতে লাগিল। আমি খুব চটির উঠিয়া বলিলাম, “দেখ 
আমিনা, বিবাহের পরদিন থেকে তোমার খাওরার রকম দেখে আমি অত্যন্ত অসন্থুষ্ট হয়েছি । 
তুমি একদিনও ভাল করে মাংস খাঁওনি। এর জন্য আমি এ পধ্যস্ত তোমাকে কিছুই 
বলিনি। কিন্তু এখন একটা কথা জিজ্ঞাস! করি, সত্যি করে বল দেখি, মড়ার মাংসের চেয়ে 
কি এ সমস্ত মাংস ভাল নয়?” আমার মুখে এই-কথ শুনিবামাত্র আমি যে রাত্রির সমস্ত 
ব্যাপার দেখির। ফেলিয়া ছ তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমিন! রাগিয়া আগুন হইরা সামনের পাত্র 
হইতে খানিকটা জল তুলিয়া লইয়া! বলিল, “ওরে হতভাগা, তুই কুকুর হয়ে গোপনে দেখাব 
ফল ভোগ কর।”* এই-কথ। উচ্চারণ করিবামাত্র আমি কুকুর হইলাম । আমাঁকে এই 
ভয়ানক দণ্ড দিয়াও তাহার রাগের শান্তি হইল না। তাহার পরে প্রতিদিনই আমাকে 
এমনি সাংঘাতিকভাবে মারিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাতে কেন যে আমার খৃত্যু হইল ন| 
ইহাই আশ্চরধ্য। আমাকে মারিয়া ফেলে, এই তাহার অভিসঞ্ধি ছিল, কিন্তু পরমাঘু 
থাকাতেই পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম । 

অবশেষে আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে করিতে গাজপথে বা হর হইবামাত্র 
কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া আমার পিছনে তাড়া করিল। আম প্রাণভয়ে দৌড়াইয়। 
এক মাংদওয়ালার দোকানে ঢুকিয়! তাঁহার এক কোণে লুকাইয়া থাঁকিলাম $ মাঁংসওয়ালা 
আমাকে তাড়াইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিল না। 
আমি সে রাত্রি অনাহারে সেইখানে পড়িয়া! রহিলাম। 

পরদিন সকালে মাংসওয়াল! দোকান খুলিলে আমি খাবারের খোঁজে বাহির হইলাম । 
মাংসওয়াল! আমাকে সামান্য কিছু খাইতে দিল। কিন্তু দোকানে আর ঢুকিতে দিল না। 
তখন আমি সেখান হইতে বিদার হইয়া সামনের রটিওয়ালার দোকানের দরজার গিয়। 
উপস্থিত হুইলাম। কুটিওয়ালা তখন খাইতে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র একখণ্ড 
রুটি ফেলিয়া দিল। আমি ল্যাজ নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে সে আমার উপর অত্যন্ত 
ধূসী হইয়। আমার থাঁকিবার জন্য একটা জারগা ঠিক করিয়! দিয়া আমাকে অত্ন্ত যদ 
করিতে লাগিল। আমিও তাহার খুব অনুগত হইলাম । €কানোখানে যাইতে হইলে সে 
আমাকে সঙ্গে করিয়! লইয়া যাইত । 

এমনি করিয়া এ রুটিওয়ালার সহবাঁসে কিছুদিন কাটিবার পর, এক দিবস একটি জ্ীলৌক 
কয়েকখানি রুটি কিনিয়া আমার প্রভূকে একটা মেকি টাকা দিল। রুটিওয়ালা তাহা 
ফিরাইয়া দিয়া তাহার বদলে আর-একটি টাক] চাহিতেই মেয়েটি বলিল, "আমার টাকা মন্দ 
নয়।” ইছা শুনিয়া আমার প্রত তাহাকে বলিল, “তোমার টাকা ভাল কি মন্দ, আমার 
কুকুর তা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দিতে পারবে ।” এই বলিয়! আর কয়েকটি টাকার সঙ্গে এ 
টাকাটি মিশাইয়! সব কট! টাক] আমার সামনে ফেলিয়া! দিল। আমি তাহার ভিতর হইতে 


সিদি নোমানের কথিত কাছিনী ২৫৫ 


যেটি মেকি, তাহা বাছিয়! দিলাম । শ্রীলোৌকটি তখন আর কোনে! উত্তর দিতে না পারিধ়া 
মেকি টাকাটির বদলে আর একটি ভাল টাক! দিয়া চলিয়া গেল। 

পরদিন আমার প্রভু প্রতিবেশীদের ডাকিয়! তাহাদের সাক্ষাতে আমার এই অদ্ভুত গুণেব 
অনেক প্রশংসা করিলেন । কুকুর হইয়া! আমি যে টাঁকা পরীক্ষা করিয়া দিতে পারি, আমার 
এই ন্ুখ্যাতিবাদ ক্রমশঃ নগরের চারিদিকে প্রচার হইলে, অনেকেই নজ| দেখিতে প্রতিদিন 
এক-একটি মেকি টাকা লইয়। আমার কাছে আসিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে, একদিন 
একটি স্লীলোক আমার প্রভৃব দোকানে রুটি কিনিতে আসিয়া আমার «ই অদ্ভুত গুণ পরীক্ষা 
কবিবাব জ্রন্য করেকটি ভাল টাকার সঙ্গে একটি মেকি টাকা মিশাইরা আমার সামনে 
পবিল | আমি অনারাঁসেই তাহাৰ ভিতব হইতে সেই মেকি টাকাটি বাহির করিয়! দিলাম। 
তাঠাতে এ স্সীলোকটি আমার উপর খুব সন্থষ্ট হইষা যাইবার সময় ইঙ্গিত করিয়া আমাকে 
ডাকিয়া গেল। 

'আমাব প্রভু তখন কোনো বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি এই স্থযোগ পাঁইয়। তাহার 
পিছন পিছন চলিয়া গেলাম । কিছুক্ষণ পবে এঁ বমণী আমাঁকে সঙ্গে লইযা নিজের বাড়ীতে 
গিয়। উপশ্িত হইল । সেখানে সে তাহার মেন্েকে ডাকিয়া বলিল, “বাছা! আমর! 
কটিওয়ালার যে কুকুরের স্ুখ্যাতিবাদ শুনেছিলাঁম তাকে এনেছি, বোধ হয় এ কুকুর নয়) 
নিশ্চয়ই কোনো মানুষ 1” কন্তা বলিল, “মা! আপনাব কথাই ঠ্ঠিক, আমি এখনি একে 
আগেব রূপ ফিরিয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়া! সে তৎক্ষণাৎ এক গণুষ জল আনিয়া করেকটি 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এ জল আমাব গায়ে দিয়। বলিল, “যদি কোনে মায়াবিনী তোমাব এমন 
দুর্দশা কবে থাকে, তবে এই জলেব গুণে এখনই আগেব মতন হও1৮ তাহার মুখ হইতে 
এই-পমস্ত কথা বাহির হুইতে-নাহইতেই আমি আগেব মত মান্য হুইলাম। এবং আমার 
যুক্তিদার্িনীর পায়ে পড়িয়। বলিলাম, “ওগে। দয়াময়ী ! আমল উপব তোমাব এ দয়ার 
জন্য বৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে আমাকে ক করতে হবে আজ্ঞা কর।” এই বলিয়া 
আগাগোড়া ইতিহাস বলিলাম! 

তখন সেই দয়াময়ী যুবতী বলিল; “তোমাকে কিছুই করতে হবে না), আমি যে তোমার 
উপবার করতে পারলাম, এতেই যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার বিবাহের আগে 
থেকেই আমি সেই আমিনাকে বিলক্ষণ জানি। আমরা ছুজনেই এক শিক্ষন্ধিত্রীর কাছে 
মা়াবিদ্যা শিখেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে মত না মেলাতে আমি তার সঙ্গে কথা বলাও ছেড়ে 
দিয়ে আলাদা বাস করছি। এখন যাতে তুমি আমিনার এই হৃক্ষিয়ার সমুচিত প্রতিফল 
দিতে পার তার উপাক্ন বলে দিচ্ছি।” ইহ! বলিক্বা সেই মেয়েটি নিজের ওগ্তঘরে ঢুকিল। 

এই সময় তাহার জননী আমার কাছে আলিয়া তাহার কন্যা যে কেবল পবোপকাব 
করিবার জন্যই মাপ্াবিদ্যা ব্যবহার করি থাকে, সেই বিষয়ের বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার 
অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল। 


২৫৬ আরব্য উপন্তস 


কিছুক্ষণ পরে সেই গুণবতী মেয়েটি আমার কাছে ফিরিয়! আসিয়া আমার হাতে 
একপাত্র জল দিয়। বলিল, “তুমি বাড়ীতে গিয়ে দেখবে আমিন! এখন সেখানে নেই, বাইরে 
গিয়েছে । অতএব তার আসার অপেক্ষায় .বসে থাকবে । সে বাড়ীতে আসবামাএ তার 
গানকে এই পাত্রের জল ছিটিয়ে দিয়ে এই এ্ুথ। বৃৰবে, 'ওরে পাপিয়সী ! তোর পাপের 
উপযুক্ত দওভোগ কর !, কিন্তু সে তোমা.ক তর দেখালে বা অন্থনয় করলে, তুমি নিজেব 
কাধ্যসিদ্ধি না করে কোনোমতেই ছেড়ে! না।” 

সেই রমণীর মুখে এই-কথা শুনিয়। পরম আহলাদে এ জলপাত্র হাতে করিয়৷ এ উপকারিণী 
রমণীদের নিকট বিদায় লইয়া! বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। আমিনা কাজের 
জন্য বাহিরে গিযা"ছল, কিছুঞ্ষণ পরে ঘরে আসিবামাত্র আমাকে দেখিয়া প্রথমে রাগ, পবে 
আমার হাতে সেই জলের পাত্র দেখি বিস্তর অনুনয় করাতেও আমি তাহার গাবে জল 
ছিটাইয়া উপকারিণী মায়াবিনীর শিক্ষিত কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলাম । অমনি 
সে ঘোড়ার রূপ ধরিল। 

মহারাজ ! ঘোড়। আমার ছুষ্টা ী। সেইজন্য আমি তাকে প্রতিদিনই মারি 

ইহা শুনিয়া! গাজ! বলিলেন, “তোমার স্ীর যেমন কম্ম তেমনি প্রতিফল হয়েছে, পে 
জন্যে তোমার উপর কিছুমাত্র দোষারোপ করতে পারি ন।।” 

তাহার পর রাজ! খাজা হোসেনের দিকে চাহিয়া! বলিলেন। “খাজা হোসেন, কাল আমি 
তোমার বাড়ী দেখে যারপরনাই সন্তষ্ট হুয়েছি। কিন্তু তুমি যে যৎসামান্য ব্যবসায় কর, 
তাতে পেটের ভাতের জোগাড় হওয়াও কঠিন! তুমি কি করে এত টাকা পেলে, যাতে 
অনারাসে &ঁ অট্টালিকা তৈরী করতে পেরেছ 1?” 

খাজ। হোসেন তৎক্ষণাৎ রাজাকে সাঠটাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, “মহারাজ ! আমার 
কাহিনী শ্রবণ করুন|” এই বলিয়া আত্মবৃত্তান্ত বলিতে জারস্ত করিল। 


পিচের) 


খার্জা হোসেন হোব্বালের কথিত কাহিনী 


মহারাজ! এই বাগ্দাদনগরে দুইজন বন্ধু বাস করিতেন, তাহারাই আমার এই উপস্থিত 
সৌভাগ্যের মূল। এ ছুই বন্ধুর পরম্পর অত্যন্ত ভালবাস! ছিল। তাহাদের একজনের নাম 
সাদী, ও অপরের নাম সাদ । সাদী খুব বড়লোক ছিলেন, এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
অপর্যাপ্ত টাকা ন। হইলে এ পৃথিবীতে কেহই গ্ুী হইতে পারে ন।। সাদ বড়লোক ছিলেন 
ন1, এবং তাছার বিবেচনার জীবনযাত্রার জন্ত অর্থ প্রস্বোজনীর বটে, কিন্ধ ধর্ম ও সদ্‌গুণ 
ছাড়! সুখী হইবার অন্ত উপায় নাই। 


খাজা! হোসেন হোব্ালের কধিত কাহিনী ২৫৭ 


একদিন তাহাদের এই বিষয় লইঙ্গা তর্ক উপস্থিত হইলে সাদী বলিলেন, “গ্রত্থমতঃ, 
দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ, দ্বিতীয়ত:, ধনবান্‌ হয়ে অপবায় করে অর্থনাশ, এই ছই কারণেই 
মান্ষের ছঃখের উৎপত্তি হয়। কিন্তু গরীব লোকেরা যদি একবার কিছু ধন পার, এবং তার 
অস্ধ্যয় না করে, তা হলে তারা অনায়াসেই ক্রমশ: মহা! ধনী হতে পারে।” সাধ বলিলেন, 
“বন্ধু! সামান্ত ধন পেয়ে দরিদ্র এহ্বধ্যশালী হওয়ার যে প্রস্তাব করলেন, ত। যঙ্চিও মিথ্য। 
নয়, তবু আমি এমন অনেক উদাহরণ দেখাতে পারি, যাতে বিনা ধনে দরিজ্্র ধনবান্‌ হয়েছে । 
এমন কি বিপুল অর্থ দিয়ে রীতিমত ব্যবসার করেও লোকে যা! সংগ্রন্থ করতে পারেনি, তারা 
অতি দীন ব্যক্তি হয়েও অন্ত উপায়ে তার হাজার গুণ টাকা জমিয়েছে।” এ-কখা শুমিকা 
সাদী বলিলেন, "বন্ধু! আমি যা বলেছি ত] বাদান্ছবাদে মীমাংসা করবার নয়, পরীক্ষা! করে 
প্রমাণ করব। যে ব্যক্তি, পুরুষান্ুক্রমে অতি দরিদ্র এবং দৈনিক উপার্জনেও যার দিনপাত 
হওয়া কঠিন, এমন একজন লোককে আমি অর্থদানকরব। তাতে যদি আমার কথ! সত্য 
প্রমাণিত ন৷ হয়, তবে তুমি যে উপার়ের কথ৷ বলেছ, তারও পরীক্ষা করা যাবে।” 

এই-রকম তর্কবিতর্কের কিছুদিন পরে এক দিন এঁ ছুই বন্ধু আমার কার্ধ্যালক্েয কাছ 
দিকা পাইভেচিলেন। তখন আমাদের পুরুষান্ুক্রমে যে দড়ির ব্যবসায় ছিল, আমি তাহাই 
করিতাম। কিন্তু তাহাতে অতি কষ্টেও স্্রীপুত্র পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ হইত না। 
সাদ আমার অতি দৈস্তঙশ! ঘেখিক্সা সা্দীকে তাহার আগের কথা মনে করাইয়। দিক 
বলিলেন, “বন্ধু! তুমি সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলে, এই লোকটিকে দিয়েই তার পরীক্ষা 
হুতে পারবে । আমি অনেক পিস থেকেই একে দড়ির ব্যবসার করতে দেখে আসছি | 
কিন্ত এর যেমন দৈল্তদশা তেমনই আছে।” সাদী বলিলেন, “বন্ধু! আমি সেই ছ্িন থেকেই 
কিছু টাকা সঙ্গে সঙ্গে রাখি, কিন্ত তুমি সঙ্গে না থাকার কাঁকেও দিতে পারিনি । চল ওর 
কাছে গিয়ে এ লোকটি বাস্তবিকই দরিদ্র কি না তার খোজ কর৷ ঘাক।* 

এই বলিয়া এ ছুই বন্ধু আমার কাছে আসিয়া আমার নধম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি 
তাহাদের যখোচিত সম্মান করিক়! বলিলাম. “আমার নাম হোসেন, আমি দড়ির ব্যবসার 
করি বলে লোকে আমাকে হোসেন হোব্বাল এই উপাধি দিয়েছে ।” | সাদী বলিলেন? 
"হোসেন | বোধ হয় এই ব্যবসায়ে শ্থচ্ছন্দে তোমার পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়| 
ক্ষিন্ত তুমি এতকাল ব্যবসার করেছ, এমন কিছু কি জমাতে পারনি, যা দিয়ে তোমার কাজ 
আরে! ভাল করে চলতে পারে 1 আমি উত্তর দিলাম, " মহাশয়, আমি যে ব্যবসার করি 
তাতে সকাল ধের্ডেসন্ধযা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে ঘ! উপার্জন করি, তাতে নিজের দিন চলাই 
ছঞ্ষপ্ন তাতে আবার আমার এক স্ত্রী এবং পাঁচ সম্তান। ছেলেগুলি এমনি অপোগণ্ড যে, 
তাদের মধ্যে একটিও আমার সাহায্য করতে পাঁরে না। সুতরাং ফেমন করেই হোক আমাকে 
তাদের সকলের ভর়ণপোবণ করতে হয়। অতএব কি করে আরস্ঞ্য় করব? কিন্ত 
জগদীধ্বরের কৃপায় যে ডিশ! করতে হর না এই আমার পরম সৌভাগ্য ।” 
আববা উপন্যাস/১৮ 


২৫৮ আরব্য উপগ্ঠাঁস 


সাদী বলিলেন, “হোসেন ! আমি যদি তোমাকে ছুই শ' মোহর দি, তা হলে কি ভাল 
করে ব্যবসায় চালিয়ে খুব শীগ্র তোমার সমব্যবসায়ীদধের মত ধনী হতে পার না?” আমি 
বলিলাম, “মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক, য1 বল্লেন অবস্থাই সত্য হবে। কিন্তু আপনি যে 
টাকার কথা বল্লেন বদি তার খানিকটাঁও পাই তা হলেও যে কেবল সমব্যবসান্রীদের মত 
ধনী হব তা নয়, একদিন হয়ত এই বিস্তীর্ণ বাগ্দাদনগরের যে-সমন্ত মহাজন আছেন তাদের 
সকলের চেয়ে ধনবান্ও হতে পারি ।” এই-কথা৷ বলিবামাত্র সাদী পকেট হইতে দই শত 
মোহয়ের একটা থলি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, “পরমেশ্বর করুন এই 
দিয়ে তোমার ব্যবসার ক্রমশঃ উন্নত হোক, এবং তুমি সৌভাগ্যশালী হয়ে পরমন্থথে 
কালযাপন কর।” 

মহারাঞ্জ | আমি এ অর্থ পাইয়া এতই আহলাদিত হইলাম যে, কথ। বলিতত না! পারিয়া 
দাতাঁর পোষাকের তলা চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম। তাঁব পর তিনি ও তাহার বন্ধু 
ছজনেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । 

তাহারা যাইবার পর, আমি ভাবিতে লাগিলাম মোহরগুলি কোথায় রাঁখি? বাড়ীতে 
সিন্দুক অথব। পেটরা কিছু নাই যে, তাহার মধ্যে রাখি, অথচ এ বিষয় কাহারও কাছে 
প্রকাশ কর! চলিবে না। এই-রকম নানা-চিস্তা করিয়! কর্খস্থান হইতে ঘরে আসিলাম এবং 
স্ত্রী ও পুত্রগণকে ন! জানাইয়া তখনকার খরচের জন্ত নি হইতে দশটি মোহর বাহির করিয়া 
লইয়া! অবশিষ্টগুলি পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া! রাখিলাম। পরদিন দশটি মোহর দিয়া কতকগুলা 
শণ কিনিয়া আনিলাম। তাহার পর অনেক দিন পধ্যন্ত মাংস খাওয়া হয় নাই বলিয়। 
রাত্রিতে খাইবার অন্ত বাজারে গিয়। কিছু মাংস কিনিলাম। মাংস হাতে করিয়। 
বাঁড়ী ফিরিতেছি, এমন সমযে একট। চিল ছে মারিতে আসিল, আমি যেমন হাত 
সরাইয়া মাং আগলাইতে গেলাম, অমনি ঝাঁকরানিতে আমার পাগড়ীটা মাটিতে 
পড়িয়া গেল। চিল তৎক্ষণাৎ এঁ পাগড়ী মুখে করিয়। উড়িয়া গেল। তখন আমি 
এমনি চীৎকার করিয়। উঠিলাম যে, কাছাকাছি যত ছেলে বুড়ো ছিল সকলেই সেখানে 
আসিক়া উপস্থিত হইল এবং নান।-রকম শব্দ করিয়া চিলটাকে ভর দেখাইতে লাগিল। 
কিন্ত চিল পাগড়ী লইয়৷ অনেক উঁচুতে উঠিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ মধ্যেই অৃশ্ট হইল। 
তখন আমি পাগড়ী ও মোহব ফিরিয়। পাওয়ার আশার জলাঞ্জলি দিয়! বিষ্রমনে বাড়ী 
আসিলাম, এবং শণ কিনিবার পর সেই দশ টাকার মধ্যে যাহা বাকি ছিল তাহাতে আবার 
শণ কিনিয়া ব্যবসার চালাইতে লাগিলাম | কিন্ত ধনী হইবার যে আশ! করিয়াছিলাম তাহ' 
একেবারে নির্মল হইল। বরঞ্চ তখন এই ভাবনাই প্রবল হুইল যে, যে-লোক আমাকে 
টাকা দান করিয়াছেন তাহাকে এ কথ! কি করিয়া বলিব এবং বলিলেই বৰ! তিনি বিশ্বাস 
করিবেন কেন? যাক হউক, যৎসামান্ত টাক যাহা ছিল, তাহ! দিয়াই দিন কতক কাজ 
চালাইয়৷ আবার আগের মত গরীব হইলাম । কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসন্ধ্ট না হইয় 


থাজ। ০থাসেন হোহ্বালের কথিত কাহিনী ২৫৯ 


“জগদীশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হয়েছে, তিনি আমার পরীক্ষা করবার জন্য টাঁকা দিরেছিলেন, 
আবার ভাগে! বুঝেই কেডে নিলেন।* এই ভাবিয়া! মনকে সাস্বনা দিলাম। 

এই ছুর্ঘটনার ছয় মাস পরে সাদ ও সাদী ছুই বন্ধু আবার আমার কাধ্যস্থানের নিকট 
দিয় যাইতেছিলেন। আমায় মনে পড়াতে আমার অবস্থার কি-রকম উন্নতি হইয়াছে 
জানিথার জন্ তাহারা আমার কার্চালযে আসিতে চাহিলেন। সাদ দূর হইতে আমাকে 





মাংস হাতে কবিয়। বাড়ী ফিবিতেছি, এমন সময়ে একট। চিল ছে৷ মারিতে আদিল 


দেখিবামাত্র বন্ধুকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “দেখ বন্ধু! হোসেনেৰ আগেব চেয়ে সুখেব 
দশা ঘটেনি, কাবণ ওব যে বকম দবিদ্র-বেশ দেখে গিয়েছিলাম, এখনও সেই-বকমই দেখছি । 
আমাব চোখের ভ্রম হলে ও হতে পারে, অতএব তুমি নিজে গিয়ে পণীক্ষা কবে দেখ ।” এই- 
কথা বলিতে বলিতে তাহার! ছুজনেই আমাব 'দাকানের কাছে আমিয়া উপস্থিত হইলেন । 


2৯ আরব্য “পন্তাস 


সারণী আষাকে সম্বোধন করিয়! জিজ্ঞাসা ফরিদ, “কেমন হোসেন! 4২শ' মোহক্স পাওয়ার 
গ্রখন তোমার ব্যবঙাত্ব ভাঁলরকম চলছে ত 1 আছি বুজিলাম, “মহাশয় ! ধন দিছে যে 
আশা! করেছিজ্েন তা ফপাল-দোষে নিক্ষল ছরেছে। দেকতে আমি বে কি ক্কম মনস্তাপ 
পেত্সেছি, | ধলা ধান না!” এই বলিয়া যেমন করিয়া আমার টাকা নষ্ট ছইয়ান্ছিল, তাছার 
দঙগত্ত বিবন্পণ খলিলাম। 

সাদী আমার ফথায় কোনোমতেই বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, "হোসেন | তুমি কি 
আমাক সঙ্গে ঠাট্টা করছ? চিলের ক্ষুধা পেলে কেবল খাবার খোব্পই করে থাকে । তাদের 
পাগড়ীতে কি প্রষ্বোঙ্ন 1? কতকগুলি লোক এমন ব্দাছে বে কোনো-রকমে কিছু টাকা 
পেলেই আর পরিশ্রম করতে চার না। কেবল অনর্থক আমোদ-আহলাদে দিন কাটায়। 
হ্ুতরাং কন্মিন্‌ কালেও তাদের সেই দৈস্দশা! আর দুর হয় না। তুমিও যে 'একজন এ 
শ্রেণীর লোক তাতে সন্দেহ নেই অতএব তোমার দৈন্যদ্শ। কে নিবারণ করতে পারবে ?” 
আমি বলিলাম, "মহশিয় ! আপনি আমাকে যতই বুন না কেন, আমি নিশ্চয় বলছি এতে 
আমার কিছুমাত্র দোষ নেই। আপনি প্রতিবেণক্গের কাছে এ-বিষয়ের খোক্স করলেই 
অনান়্াসে জানতে পারবেন, আমি ব্বাপনাকে প্রতারণা! করছি কি না।” সাদ আমার 
কথার অনেক সমর্থন করিয়া! সাদীকে ঢের বুঝাইজেন। তখন শার্দী আবার পকেট হইতে 
ছুই শ' মোহর বাহির করিয়া আমাকে দ্বিদ্বা বলিলেন, প্হোসেন! এ টাকাগুলি অতি 
সাবধানে রেখো, দেখো! ধেন আবার এ টাকাও ছাবিয়ো না।” 

আমি একবার ছইশত মোহর পাইরা আঁশ! করি নাই যে, তিনি আবার আমার প্রতি এত 
অনুগ্রহ দেখাইবেন। তাই এই ছ্ুইশত মোহর পাইয়া তাহার প্রতি আরো বেশী রুতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলাম। তখন তাহারা কথ্ধা বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া! গেলেন। 

তাহারা যাইবার পব, আমি বাঁড়া গিয়া দেখিলাম, আমার জী ও ছেলেরা অন্ত কোথাও 
গিয়াছে, কেহুই বাড়ীতে নাই। অতএব ঘশটি মোকত ন্বাস্থিরে রাখিয়া, বাকিঞলি একখানা 
কাপড়ে জড়াইয়া! ঘরে যে একটা! ভূধিভরা বড় জলা ছিল *্াহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। 
তার খানিক পরেই আমার শী বাড়ী আপিলে, তাহাকে এ-বিষয়ের কোনো কথা না 
জানাইক়! শগ কিনিতে বাজারে গেলাম। 

আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলে একজন সাছিমাটি ওয়াল! সাজিমাটি ফিক্রস্ব করিতে 
করিতে আমাদের বাটার সাম্নে দিয়া যাইতেছিল। আমার জী তাহাকে ডাকিন্া পয়সার 
অভাবে সাজিমাটির বদলে ভূষি দিতে চাহিল। তাহাতে লোকটি রাজি হইলে আমার স্ত্রী 
সাঁজিমাটি লইয়া তাহাকে জালানুদ্ধ তৃষি দিল। সাজিমাটিওয়ালা তাহা! লইক্স! চলিয়া 
শাল। 

তার পর আমি শণ ফিনিয়া কতকগুলি নিজে এবং বাকিতুলি পাঁচজন বাহকের সাখায় 
য়া ঘরে আনিজাম। বাহকদের হিদার করিয়া বিআম করিতে বসিতেই যেখানে জালা 
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ছিল সেখানে চোখ পড়িল। জালা দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্ধ্য হইয়া জীকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “ভূষির জালা কি হল?” সে বলিল, “আমি জালাঁপমেত ভূষির বদলে সবজি মাটি 
কিনেছি” আমি বলিলাম, “ওরে হুতভাগিনী ! ্কুই কি করেছিস! আজ সাদী আর 
তার বন্ধু এসে আমাকে আবার ছই শ* মোহর দ্বিয়েছিলেন, তার থেকে কেবল ছশটি 
হরে রেখে বাকিগুলি জালার ভিতরে রেখেছিলাম । তুই সমস্ত মোহর সাজিমাটি ওয়ালাকে 
দিয়ে সর্বনাশ করেছিস!” আমার জী এই-কথা শুনিবামাত্র পাগলের মত বুক চাপড়াইয়া 
কাদিতে-কাদিতে বলিতে লাগিল, “হায় আমি কি ছুতভাঁগিনী ! আমি সোন। দিয়ে মাটি 
নিলাম, আমার মরণই মঙ্গল। আমি যে সাঁজিমাটিওয়ালাকে চিনি না। এখন কোথায় 
আর তাঁর খোজ করব ?” তাহার পর আমা-ক তিরস্কার করির| বলিল, “তুমি কেন আমাকে 
এসকথা বলনি? যদ্দি তুমি একবার আমাকে জানিরে রাখতে, ত। হলে কখনই এ ছুর্খটন। 
ঘটত না1” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল । 
তখন আমি বলিলাম, “ওরে ! এক্ষণে 'মার কান্নাকাটি করলে কি হবে? প্রতিবেশীরা 
আমাদের এই-কথ। শুনলে আমাদের ছঃখে ছুঃথ প্রকাশ না করে কেবল ঠাট্রাই করবে ! 
সকলই প্রমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনিই দিয়েছিলেন, তিনিই তা আবার গ্রহণ করলেন । কিন্ত 
সো'ভাগ্যের বিষয় এই যে, তার মধ্যে থেকে দশটি মোহর বাইরে রেখেছিলাম, তাঁতেই 
আমাদের যথেষ্ট উপকার হবে। অতঞ্ব তাঁকে ধন্ঠবাদ দাও।” এমনি করিস মনকে 
প্রবোধ দিয়! টাকার শোক ছাড়িয়া আগের মত প্রফুল্ল মনে নিজের ব্যবসায়ে লাগিলাম। 
কিস্কু এই একটি মহা ছুর্তাবন! রহিল যে, যখন সেই ছুই বন্ধু আসিয়া ন্জিস্তণাসা করিবেন। যে, 
তাহাদের দেওয়া টাকাতে আমার ব্যবসায়ের কি উন্নতি হইস্সাছে, তখন তাহাদের কি 
উত্তর দিব। 


সেবারে ছই বন্ধু আমার কাছে আমিতে আগেব চেয়ে অনেক বেশী দেরি করিলেন। 
সাদ আসিবার কথা তুলিতেই সাদী বলিতেন, পদেরি করে গেলেই হোসেনকে একবারে খুব 
বড়লোক দেখব 1” সাদ উত্তর দিতেন, "ভুমি এমন মনে কোরো না যে, হোসেন তোমাকে 
সুসংবাদ দেবে ।” সাদী বলিতেন, “এবার সে খুব সতর্ক থাকবে, রোজই কি পাগড়ী 
চিলে নিয়ে যায়?” সাদ বলিতেন) প্-রকম না হোক অন্ঠরকম ছুর্খটন। ঘটলেও 
ঘটতে পারে। অতএব হোসেনের সৌভাগ্য দেখবেই মনে করে আগে থাকতে এত বিশ্বাম 
রাখা কিছু নয়। তোমার ইচ্ছা যে পুর্ণ হবে আমার এমন মনে হচ্ছে না| কিন্ত টাকার 
চেয়ে অন্তান্ত উপায়ে যে গরীব লোক খুব শীষ্ত বড়লোক হতে পারে, আমি অনায়াসেই 
ত৷ প্রমাণ করে দেবো |” এই-রকম বাদান্ববাদের পর একদিন এ ছই বন্ধু আমার কার্যালয়ের 
দিকে আসিতে লাগিলেন । আমি দূর হইতে তাহাদের দেখিয়া লজ্জায় লুকাইতে ইচ্ছা 
করিলাম । কিন্ত কাজের জন্ত তাহা করিতি না পারিয়া এমনিভাবে মাথা হেট করিয়। 
থাকিলাম, যেন তাছাদেয় দেখিতে পাই পাই। তাহার! যখন ক্কাছে আসিক্সা আমাকে 
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সম্ভাষণ করিলেন । তখন আর কি করি, অগত্যা নমস্কার করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা 
করিলাম। তাহার পর হেট মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলাম, “আপনারা বলতে 
পারেন, আমি এ টাকা ভূষির জালায় না রেখে অন্ত জাবলগায় কেন রাখিনি। জালাটা 
বহুদিন একই জায়গায় ছিল, কোনে! দিনই সরানে! হয়নি । অতএব আমি কি করে জানব 
যে, সেই দিনেই আমার স্ত্রী পয়সার অভাবে তাঁর বদলে সাজিমাটি কিনবে? আপনারা 
এও বলতে পারেন, আমি স্ত্রীকে টাকার কণা কেন আগে বলিনি । আপনারা বিজ্ঞ হয়ে 
জ্ীলোঁককে যে এ-কথা বলতে পরামর্শ দেবেন এ কখনই সম্ভব নয় ।* তাহার পর সাদীকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলাম, “মহাশয়! আপনার এত যত্বেও যখন আমি বড়লোক হতে 
পারলাম ন!, তখন নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, আপনার ধনে আমার সুখী হওয়া পরমেশ্ববেব 
ইচ্ছা নয়। সে যাহা হউক, আপনার দানের ফল কোথাও যাবে না। লামার অদৃষ্টে ধন 
নেই, আপনি কি করবেন ?” 

আমি এই-কথা বলিয়৷ নীরব হইলে সাদী বলিলেন, “হোসেন ! তুমি যে-সকল কথা 
বললে, তা৷ সত্যি না হলেও নিজের মতের পরীক্ষা! করবার জন্তে তোমাকে ধনদাঁন কবে 
এরকম করে অর্থ ক্ষয় করা উচিত নযর়। আমার চার শঃ মোহর গিয়েছে) সেজন্যে কিছু 
মাত্র অনুতপ্ত নই, কারণ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশ! না করে কেবল পরমেশ্বরের গ্রীত্তি এবং 
তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্োই দান করেছি। তবে কিন! অপাত্রে দান করা হয়েছে বলে এক- 
একবার ছংখ জন্মাতে পারে ।” 

তাহার পর সাদী বন্ধু সাদের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, "এখন তুমি মনে কোরো ন! যে, 
আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। কিন্ত টাক! ন| দিলেও যে দরিদ্রের ধন হতে 
পারে, এইবার তোমাকে তার প্রমাণ দেখাতে হবে । চার শ' মোহর পেয়েও যখন হোসেন 
যে-দরিদ্র সেই-দয়িদ্রই থাকল, নিজের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে পারল না» তখন 
এই ব্যক্তিকে দিয়েই এঁ পরীক্ষা করলে ভাল হয়।” 


«ই কথার সাদ সাদীকে একখান! সীসা দেখাইয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে এই সীসাখান 
কুড়িয়ে পেতে দেখেছ । আমি এই সীস। হোসেনকে দিচ্ছি। তুমি দেখো, এর সাহায্যেই 
ওর অতুল এ্বর্যা লাভ হবে|” সাদী হাসিয়! বলিলেন, ”এর দাম কিছুই নয়, বড় জোর 
ছুই পয়সা মাত্র বে । ভাল, এই দিয়ে হোসেন কি করতে পারে দেখা যাক।” তখন 
সাদ & সীসাখান আমার হাতে দিয়! বলিলেন, "হোসেন ! সাদী হাসেন হান্ছন তাঁতে ক্ষতি 
নেই, তুমি এটা অগ্রীহ্‌ কোরো দা) সময়ে এর গুণেই তুমি অতুল এ্রঙ্বর্ধ্যের অধিপতি 
হবে।” 

আমি বদ্দিও মনে করিলাম, সাঁদ পরিহাস করিতেছেন, তবু সীসাথান তাহার হাত 
হইতে লইয়া! নিজের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া! তাছাকে ধর্বাদ দিলাম। 

ছই বঙ্জু চলিয়া গেলে, আমি আবার নিজের কাজে লাগিলাঘ, সীসার কথ! মনেও 
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রহিল ম!। 1কন্ত রাত্রে শুইবার সমস্য সেটা কাপড়ের ভিতর হুইতে বিছানার উপর পড়াতে 
তুলিয়। কাছেই এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিলাম। 

দৈবাঁৎ সেই রাত্রেই এক প্রতিবেশী জেলে তাহার জালের সা করিতে গিরা দেখিল যে, 
তাহাতে একখান সীস। নাই, এবং তাহ! ন। থাকিলে মাছ ধর! যাইবে না। তখন দোকান 
বন্ধ হইয়া! গিয়াছে, সুতরাং সীসা কিনিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই রাত্রেমাছ ধরা ন! 
হইলে, পর দিন সপরিবারে উপবাসী থাকিতে হইবে, এই ভাবিয়া জেলে তাহার স্ত্রীকে 
বলিল, “কোনে প্রতিবেশীর ঘরে একখান! সীসা পাওয়া যায় কি না দেখ।” জেলেনী 
তৎক্ষণাৎ একে একে সমস্ত প্রতিবেশীর কাছে সীসার খোঁঞ্ করিল, কিন্ত কোথাও ন। 
পাইয়া শৃন্ত হাতে বাড়ী ফিরিয়! আসিল । তখন জেলে জ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুম হোসেন 
হোঁব্বালের বাড়ীতে যাওনি কেন?” জেলেনী বলিল, “সে অতি দরিদ্র, তার বাড়ীতে কিছুই 
থাঁকে না, তাই সেখানে বাইনি।” জেলে বলিল, “সে কথ। কিছু নর, তুমি একবার তার 
বাড়ীও বাও।” এই-কথায় জেলেনী আসিয়। আমার বাড়ীর দরজায় ধাক। দিতে লাগিল। 
আমার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কি চাও?” সে বলিল। 
“জাল শেযামত করবার জন্তে আমার স্বামীর একখান সীসার দরকার হয়েছে, যদি তোমার 
খাকে তবে আমাকে দাও ।” আমি বলিলাম, “আমার একখান সীসা আছে, একটু দাড়াল 
আমার জ্ী দিতে পারে ।” আমার জী তখন জাগিরা ছিল। সে নির্দি্ই জার়গ। হইতে 
সীসাখান বাহির করিয়া জেলেনীব হাতে দিল। জেলেনী সীসাথান পাইবামাত্র মহা সন্তষ্ট 
হইয়া! বলিল, “হে প্রতিবেশিনী ! আমি অঙ্গীকার ক”রে যাচ্ছি, আমার স্বামী প্রথমবার গাল 
ফেলে যতগুলি মাছ ধরবেন সে সমন্তই তোমাদের দিয়ে যাব।” তাহার পরে স্বামীর কাছে 
গিয়! তাহাকে সীসা দিয়া নিজের প্রতিজ্ঞার কথ! বলিল। জেলে সীসা পাইয়া মহা খুসী হইয়া 
জাল তৈরী করিয়া রাখিল, এবং ভোর হইবার ছুই ঘণ্ট। আশেই নিজ্বের নিয়ম অনুসারে 
মাছ ধরিতে গিরা জাল ফেলিল। প্রথমবারেই এক হাত লম্বা! একটি মাছ পড়িল। তাহার 
পর আরও অনেক মাছ ধরিল, কিন্ত এ মাছটাই সব-চেবে বড়। অতএব এটাই আমাকে 
দিবে ঠিক করিল। 

মাছ ধরা শেষ হইলে, জেলে বাঁড়ী ফিরিয়াই আমাকে মাছ দিতে আদিল। আমি তখন 
কাঁধ্যালয়ে ছিলাম । জেলে আমার কাছে আসির়। বলিল, "ওহে প্রতিবেশী ! কাল রাত্রে 
আমার জী যখন তোমার কাছ থেকে একখান সীসা নিষ়্ে বান, তখন সে প্রতিজ্ঞ। করেছিল, 
প্রথমবারে যেমাছ জালে পড়বে সেটা তোষার শ্ীকে দেবে। প্রথমবারেই এই মাছটা 
পেয়েছি, তুমি নাও।” আমি বলিলাম, “প্রতিবেশীদের পরস্পরের সাহায্য করাই উচিত। 
আমি তোমাকে কেবল একখান সীসা দিয়েছি মাত্র। তার জন্তে উ্টে ক্ছি নেওয়! উচিত 
নয়।” আমার এই-কথ। শুনিয়া জেলে অনেক অগ্ুরোধ করায় আমি অগত্যা তাহাকে থুসী 
করিবার জন্তই & মাছটা গ্রহণ করিলাম । 


২৬৪ আরব্য উপন্চাস 


সেই মাছ লইয়া! বাড়ীতে আসিঙ্বা জর হাতে দির বলিলাষ, "গত রার্রে প্রতিবেশী 
জেলেকে যে সীদাথান দিয়েছিলে সেইজন্ডে সে তোমাকে এই মাছটি দিয্বেছে।* আমি আরো 
বলিলাম, “সাদ আমাকে এ সীসাখান দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে আমার অদ্ভুল উশ্বরধ্য হবে|, 
এই মাছ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বললেও বলা যার়।” আমার জ্রী তখন মাছ কুটিতে আরম্ত 
করিল। কুটিতে কুটিতে মাছের পেটের ভিতর হইতে একটা মন্ত হীর1 বাহির হইল। কিন্ত 
হীরা যে কি ব্রিনিব তা এমার গৃহিণী জানিত না, সুতরাং সে উহাকে কাচ মনে করিয়া! খেলা 
করিবার জন্ত সেট। আমার ছোট ছেলের হাতে দিল । তার পর আমার অন্তান্ত ছেলেমেয়েরা 
সেইট। লইয়া খেল করিতে লাগিল । সকলেই তাহার জ্যোতি ও শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইল। বিশেষতঃ রাত্রে তাহার জ্যোতি এমনি বাড়িয়া উঠিল যে, প্রদীপ না জালিয়' তাহার 
আলোকে রাত্রির সমস্ত কার্যই করিতে পারিলাম। তার পর &ঁ হ্বীরাখানা একটা উঁচু 
জারগার তুলিয়া রাখিলাম, সুতা বাঁলকবা'লিকারা তাহ! আর ছুঁইতে না পারিত্বা চীৎকার 
করিয়৷ কারদিতে লাগিল। আঙি এবং আমার জী বহু যত্বে তাহাদের সাস্বনা দিয়! ঘুম 
পাড়াইলাম। 

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ধমী ইহুদী রত্ববণিক বাস করিতেন। পরদিন সকালে, 
আমি বিছানা হইতে উঠিস্া নিজের কান্দে যাইলে, তাহার জ্রী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 
আমার গৃহিণীকে দ্িল্জাপা করিলেন, “কাল রাত্রে আমর! ঘুমতে পারিনি । ছেলেরা এত 
চীৎকার করেছিল ফেন ? তাতে আমার শ্রী ইহুদীর জ্ীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া 
হীরকখান তীহার হাতে দিবা বলিল, ণএই পরকলাখানার জন্তে ছেলের৷ অত চীৎকার 
করেছিল ।” 

বণিকগৃহিণী রত্ব চিনিতে পারিতেন, অতএব এঁ হীরকখানি হাতে পড়িবামাত্র বুকিতে 
পারিলেন যে, উহ্না খুব দামী পাথর। কিন্তু তাহা প্রকাশ না কিম্বা এ হীরকখান 
ফিরাইয়। দ্িক্া বলিলেন, ইহা খুব তাল পরকলাই বটে। আমার বাড়ীতেও 
এই-রকম আর একখান আছে, তুমি বি এটা বিক্রী কর, তাহা হলে আমি কিনতে 
রাজি আছি।” এই-কথ বলিক়্। বণিকের জী তৎক্ষণাৎ আপন স্বামীর দোকানে গিরা 
তাহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তাহাতে ইছদী বণিক তীহার জীকে বলিলেন, “তু।ম 
এখনি গিয়ে সেখানা কেনো কিন্তু একেবারে বেশী জ্গাম দিতে স্বীকার কোরো না।” বণিকপত্থী 
আবার তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়া! বলিলেন, “আমি পরকলাখানার মুল্য কুড়ি 
মোহর দিতে পা্ি। এ খানা আমাকে বেচ।” আমার ত্র বদিও একখান সামান্ত কাচের 
দাম কুড়ি মোহয় খুব বেশীই মনে করিল, তবুও তাহার কোনে। উত্তর না দির কেবল বলিল, 
শক্বামীর অন্গুমতি ছাড়ী এটা বেচতে পারৰ ন1।” 

ইতিমধ্যে খাবার জন্ত আমি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমার জী আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “মাছের পেটে যে পরকলাখান পাওয়া গিয়েছে, সে কি ঝুড়ি মোহরে বিক্রী করবে ?” 


খাজা হোসেন হোহ্বালের কথিত বাহিনী ২৬৫ 


সাদ বলিয়াছিলেন তাঁহার দেওয়া সীগাতেই আমার অতুল ধন হইবে, তাহা মনে হওয়াতে 
কিছুক্ষণ আঁমি চুপ করিয়া থাকিলাঁম। 
কুড়ি মোহর নেহাঁৎ কম মনে করিয়! আমি কোনে কথা বলিলাম না, ভাবিয়া বণিকপত্থী 

আবার বলিলেন, “হে প্রতিবেণী ! আমি পঞ্চাশ মোহর দিতে রাজি আঁছি। তাতে বিক্রী 
করতে রাঙ্ি আছ কি ন1?” কুড়ির পর একেবারে পঞ্চাশ মোহর দিতে শ্বীকার করাতে 
আমি মনে করিলাম, তবে এটা সাঁমান্ত কাঁচ নয়, নিশ্চয় কোনো দামী পাথর | তাই 
তাহাকে বলিলাম) “তুমি যা দিতে চাঁও ত। অতি সামান্ত।” বণিকপত্বী বলিলেন, “তবে 
একশ মোহর দিচ্ছি। এতেও কি নিক্রী করবে না?” আমি বলিলাম, "এই পাথরের দাম 
লক্ষ মোহরেরও বেণী, কিন্ত তোমর! প্রতিবেশী বলে তোমাদের অনুরোধে লক্ষ মোহরে বিক্রী 
করতে বাজি আছি। তাতে যদি রাজি না হও; তা হলে আমি অন্ত রত্ববণিকের কাছে 
নিয়ে গেলে বেণী দাম পাব ।” 

ইহুদী-পত্রী আমার কথ! শুনিয়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ হাজার মোহর পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন। 
কিন্ত আমি তাহাতে রাঁজি হইলাম না দেখিয়া তিনি বলিলেন) *আমার স্বামীর বিন! 
স্মৃতিতে এর বেশী দিতে পারি না। কিস্তু যে পর্য্স্ত না তিনি দোকান থেকে বাড়ী 
আসেন, সে পর্যন্ত এই হীরকখান অন্য কোনো রত্ববণিককে দেখিও না।” আমি তাহাতে 
রজি হইলাম। সন্ধ্যার পর রত্ববণিক বাড়ী আসিয়া! তীহার জ্ীর মুখে সমস্ত শুনিরা 
তৎক্ষণাৎ আম বাঁড়ী আপিয়। বলিলেন, “ভাই হোসেন ! তোমার হীরাখানা আমাকে 
একবার দেখা ও দেখি।” আমি তীহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিক়া হীরকখান দেখাইলাম। 
তখন রাত্রি হইয়াছল, এবং ঘরে আলো জালা হয় নাই, স্থতরাং হীরার জ্যোতি ভাল 
করির়াই দেখা গেল। 

তার পর ইহ্দী এ উজ্জ্বল হবীরাখানা৷ আমার হাঁত হইতে লইয়! কিছুক্ষণ একপৃষ্টিতে 
তাহার দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “আমার স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার দিতে চাহিয়াছেন, আমি তাহার 
উপর কুড়ী হাঞ্জার দিচ্ছি, পাথরখান আমাকে দাও ।” আমি বলিলাম, “বোধ হয় আপনার 
সী বলে থাকবেন যে, আমি একলক্ষ মোহরের কমে হীরা বিক্রী করব না।” তিনি 
দাম কমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই দাম কম 
হইবে না, তখন একলক্ষ মোহর দিতে রাঙ্জী হুইয়া ছুইহা জার মোহর তখনই বাবন। দিলেন । 
তাহার পরদিন বাকী টাকা আনিয়! উপস্থিত করিলে, আমি তাহাকে হীরকখান দিলাম । 

আমি এ হীরা বিক্রয় করিয়া খুব বেশী ধন পাইয়া পরমেস্বরকে অগণ্য ধন্তবাঁদ দিলাঁম। 
পরে কি তাবে এ টাকার সধ্যবহার করিব, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার 
স্রী নিজের এবং ছেলে-মেয়েদের জন্ত ভাল কাপড় গর্পনা ও সাজানে! ৰাড়ী কিনিবাঁর জন্ত 
আমাকে অনুরোধ করিলে, আমি তাহাকে কহিলীম, ”টাকা যদিও খরচের জন্যই হয়েছে, 
তৰুও যতদিন পথ্যস্ত না একটি স্থায়ী মূলধন জমানো যাচ্ছে, ততদিন পধ্যস্ত এরকম কঞ্গে 


৩৪ 
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টাকা খরচ করা উচিত নয়। কারণ মৃলগধন থেকে খরচ করলে, তা শীঘ্রই পেষ হয়ে যেতে 
পারে। অতএব আগে আয়ের একটা উপায় কর! যাক, তার পর তোমার ইচ্ছ। মত গন্ধন! 
কাপড় সব কিনে দেবো 1” 





ইহুদী & উজ্জ্বল হীরাখানা! আমার হাত হইতে লইয়া! কিছুক্ষণ 
একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া! বলিলেন _ 


এই বলিয়া তাহাকে সান্বনা দিয়া নানা-রকম ভাল ভাল দড়ী তৈয়ারী করিবার জন্ত 
দড়ীর যে যে ব্যবসাধী এবং কারিগর ছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু টাকা আগাম 
দিয়া আমার কাজে লাগাইলাম, এবং প্রতিদিন যে যেমন দড়ী তৈয়ারী কবিতে লাগিল, 
তাহাকে সেইরূপ টাকা দির! দড়ী কিনিতে লাগিলাম। এইবপে অল্প দিনের মধ্যেই 
শহরের সমস্ত কারিগর কেবল আমার কাজেই লাগিয়া রহিল। পবে তৈরী জিনিষপত্র 
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রাখিবার জন্ত জায়গায় জারগায় ঘর ভাড়। লইলাম, এবং প্রত্যেক ঘরে এক-একজন সরকার 
রাখিয়া তাহাদিগকে কেনাবেচার হিসাব রাখিতে আজ্ঞা! দিলাম । 

এইভাবে কিছুদিন বাশিজ্য-ব্যবসায় ভালভাবে চপ্িলে, আমার বেশ লাভ হুইতে 
লাগিল, এবং জীর ৪ যে সাধ ছিল, তাহা পুর্ণ করিয়া! দ্িলাম। তার পর সমস্ত বাণিজ্যের 
জিনিষ এক জারগার় থাকিলে কাজের অনেক সুবিধা হয় ভাবিয়! সহরের মধ্যে একটি বড় 
পুরানো বাড়ী কিনিলাম, এবং বাড়ীখানা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিয়া! কাল মহারাজ যে 
প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিরা আমিবাছেন, তাহা! তৈয়ারী করাইয়াছি। এ প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমার 
সমস্ত জিনিষ বাখিবার এবং সপরিবারে থাকিবার বিলক্ষণ জারগা আছে। 


নৃতন বাড়ীতে যাঁইবাব কিছুদিন পরে সাদ ও সাঁদী ছুই বন্ধুতে এক সঙ্গে একদিন আমায় 
আগেকার বাড়ীর কাছ দিবা যাইতে যাইতে আমাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়। অত্যন্ত 
অবাক হইয়া সেই পাড়ার কোনে লৌককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোসেন নামে যে একজন 
এইখানে ছিল, সে এখন বেঁচে আছে, না মারা গিয়েছে ?” তান্বাতে সে বলিল, “আপনার! যার 
কথা জিজ্ঞাসা করছেন, এখন তিনি এই শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসান্ী হয়ে উঠেছেন, 
'অ.শে ান নাম কেবল হোসেন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি লোকে তাঁকে খাঞ্জা হোসেন হোব্বাল 
অর্থাৎ সওদাগর হোসেন দড়ি ওস্লালা বলে থাকে । তিনি এখন বাজবাড়ীর মত এক মস্ত বাড়ী 
করেছেন” এই বলিয়া আমার বাড়ী দেখাইর়! দিল। 

বন্ধু ছজন আমার বাড়ীর দিকে আদিতে আসিতে পথে নানাপ্রকার তর্ক করিতে 
লাগিলেন । সাদ বলিলেন, “আমার দেওয়া সীসতেই হোসেনের অত টাকা হয়েছে ।” 
সাদী বলিলেন, “ত। কখনই নয় । আমি যে চার শ” মোহর দিয়েছিলাম) তাতেই তার এ-রকম 
ধনসম্পত্তি হয়েছে, কিন্ সে মিথ্য। কথ! বলে বড় অন্তান কাক করেছে ।” 

তীহানা এই-বকম নানাকথা বলিতে বলিতে আযম? বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাহাদের কিছুতেই বিশ্বাস হইল না যে, এ বাড়ী আমার । 
তাহাতে দাবৌগানকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, *খাঞ্জা হোসেন হোব্বালের কি এই বাড়ী?” সে 
বলিল, “হা মহাশয় ! এই বাড়ী তার। তিনি বৈঠকখানাঁর আছেন, আপনারা ভিতরে যান? 
তার সঙ্গে দেখ! হবে ।” 

তখন আমার একজন দাস তাহাদের আগমনের খবর দিতেই আমি ঘর হইতে বাহির 
হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এমন কি তাহাদের পায়ে হাত দিতে ও গেলাম। কিন্ত 
তাহারা পা ধরিতে না দিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিশেন। তীহাদিগকে বৈঠকখানায় 
আনির একথানি ভাল আপনে বসাইয়া বলিলাম, “আপনারা আমার পরম বন্ধু, শুদ্ধ 
আপনাদের ক্কপাঁতেই আমার এই-সমস্ত এ্রশ্থর্য হয়েছে ।” তখন পার্দী আমাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “খাঞ্জা হোসেন ! আমি তোমাকে চার শ' মোহর দিয়ে তোমার যে-রকম 
রশ্্ধ্য কামন। করেছিলাম, এখন তাই হয়েছে দেখে আমি যে কি-রকম আনন্দিত হয়েছি, 
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তা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ টাকা হারামোর উল্লেখ করে আমার কাছে কি জন্ত যে দুবার 
মিখ্য! বলেছিলে, তার কারণ বুঝতে পারি'না। যাহোক আমার মনস্কামন। যে পূর্ণ হয়েছে 
এই যথেষ্ট” 

এই-কথা শুনিয়া সাদ আমাকে কোনে। কথা বলিতে ন! দিয়। নিজেই বলিলেন, "বন্ধু! 
আমি তোমার কথা স্তনে আশ্চর্য্য হলাম | তুমি এখনও মনে করছ যে, খাঁজ! হোসেন আমাদের 
কাছে মিথ্যা বলেছিল। আমি নিশ্চয় বলছি, ওর একটি কথাও মিথ্যা নয়, সত্য-সত্যই 
কোনো ছূর্খটনায় পড়ে ওর চাব শ' মোহর নষ্ট হয়ে গিয়েছে ।” তার পরে আমি বলিলাম, 
“মহাশক় ! আমার অন্ত পাছে আপনাদের চিরকালের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, সেই ভয়ে এ পর্যস্ত 
কোনো কথা বলিনি । এখন তর্কবিতর্ক ছেড়ে কেমন করে আমার এত এশ্বর্য্য হয়েছে, 
তার কথা বলছি শুনুন 1” এই বলিয়া! মহারাজকে এইমাত্র যে-সমস্ত কথা বলিলাম, তাঁহাদের 
কাছে অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা করিলাম। 

তাহার পর ছুই বন্ধু উঠিয়া নিজের নিজের বাড়ী যাইবার উপক্রম করিলে, আমি সবিনযে 
বলিলাম, “অনুগ্রহ করে আপনাদের আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করত হবে। আমার 
একান্ত ইচ্ছ। যে, আপনারা আজ রাত্রিতে খেয়ে দেয়ে এখানে রাত্রি বাঁস করেন, এবং শহরের 
বাইরে আমি যে একখানি ছোট বাড়ী কিনেছি, কাল সকালে ভাহাজে চড়ে আপনাদের 
সেইখানে নিয়ে যাই, ছুপুরে সেখানে খাওয়া-দাওয়া হয়, এবং সন্ধ্যার পর ঘোড়ায় করে 
আপনাদের এখানে নিয়ে আসি।” 

আমার প্রার্থনায় তাহারা রাজি হইলে, আমি একজন ক্রীতদাপকে ডাকিয়া 
আহারাদির জোগাড় করিতে হুকুম করিলাম । যখন খাওয়ার আয়োজন হইতে 
লাগিল, সেই সময়ে আমি আমার বন্ধুদের লইয়া আমার সমস্ত বাড়ী এবং তার 
ভিতরের কারখান। দেখাইতে লাগিলাম। এখন আম হুজজনকেই আমার মহা 
উপকারী বলিয়া! মনে করি, কারণ সাদী না থাকিলে সাদ আমাকে সীসাখান দিতেন না, 
এবং সাদের সঙ্গে তর্ক না হইলেও সাদী আমাকে চারি শত মোহর দান করিতেন না। 
অতএব তাহাদের দুজনকেই আমার সমান উপকারী মনে করা উচিত। সে যাহা হউক, 
খাবার তৈয়ারী হইলে তাহাদের লইয়। খাইতে বসিলাম। খাইবার সময় তাহাদের আনন্দ 
দিবার জন্ত নানারকম গান বাঞ্জনা! হইতে লাগিল। এমনি করিয়া নানারকম আমোদ- 
প্রমোদে রাত্রি কাটাইলাম। 

পরদিন ভোরে একখানি খুব ভাল জাহাজে চড়িয়া ছুই বন্ধুকে আমার বাগান-বাড়ীতে 
লইয়া গেলীম। বাড়ীটি ঠিক নদীর ধারে, এবং তাহার চারিদিকে অনেক দুর পর্যস্ত বাগান 
থাকাঁতে বাড়ীটির শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। ছুই বন্ধু বাগানে ঢুকিরা সেখানের 
গাছপালার সৌন্দর্ধ্য দেখিয়! এবং নানা-আাতীয় লুকণ্ঠ পাখীর শ্মধুর গান শুনিয়া মোহিত 
হইলেন। শেষে্রীম্মকালে ঠাণ্ডা হাওয়া! খাইবার জগ্ঠ কুঞ্জবনে ঘেরা! যে-ঘরখানি তৈয়ারী 
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করাইয়াছিলাম, তাহাদের তাহার ভিতর লইয়া! গিরা! বহুমূল্য কাঁপড়ে টাকা একখানি পাবে 
বসাইয়া নানারকম কথাবার্তা বলিতে আরস্ত করিলাম । 

আমর! এখানে বসিয়া কথাবার্ত। বলিতেছি, ইতিমধ্যে আমার ছই ছেলে হাওয়া 
খাইবার জন্ত একজন চাকরেব সঙ্গে বাগানে আসিষ। চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা! 
গাছের উপর একটি পাখীর বাঁদ। দেখিয়! চাক্বকে তাহা পাঁড়িয়া দিতে বলিল । চাঁকর গাছের 
ডালে উঠিয়া বাদাঁর কাছে গিয়া দেখিল, পাখীট। একটা পাগড়ীর উপর বাসা তৈয়ারী 
করিয়াছে । তাহ। দেখিরা অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়। পাগড়ী স্ুপ্ধ বাস! নামাইয়া আমার বড় 
ছেলেব হাতে দিয়া বলিল) “এটা নিয়ে তোমার বাবাকে দেখাও, তিনি «ই অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখে খুব খুসী হবেন।” চাঁকরের মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র আমার বড় ছেলে এ পাগড়ী” 
স্দ্ধ বাসা লইয়৷ তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিল, “বাবা ! দেখ দেখি আমরা 
কেমন পাগড়ী-দমেত পাধীর বাসা পেকেছি।” তাই দেখিয়া আমিও যেমন আশ্চর্য্য হইলাম, 
আমার বন্ধুরাও তেদনি হইলেন। আমি পাগড়ী দেখিয়া ভাল করিয়াই চিনিতে পারিলাম, 
চিল আমার যে পাগড়ী লইয়। গিরাছিল, উহা৷ সেই পাগড়ী । তখন আমি বন্ধুদের সম্বোধন 
করা বলিলাম, "শাপনাদের মনে থাকতে পারে আপনার! প্রথম যে দিন আমার সঙ্গে 
দেখ করতে আসেন সে দিন আমার মাথায় এই পাগড়ী ছিল।” সাদ বলিলেন, “আমাদের 
তা বড় মনে নেই, কিন্ত ওতে যদি একশ নব্বই মোহর পাওয়া যার, তবে আমি ও আমার 
বন্ধু তোমাব কথা বিশ্বাস করতে পারি।” ইহা গুনিবাঁমান্র আমি পাগড়ী হইতে মোহরের 
থলিয়াটি বাহির করিয়৷ বলিলাম, “আপনারা থলের মোহর গুণে দেখুন? ত৷ হুলে বুঝতে 


পারবেন, আমি আপনাদের ঠকিয়েছিলাম কি না।” 
আমার কথার সাদ তখনি মোহরগুলি গণিয়া দেখিলেন, এ থলিয়ার মধ্যে একশত 


নব্বই মোহর আছে। তাহাতে সাদী বলিলেন। “খাজা হোসেন ! এথন আমি বুঝতে 
পারলাম যে, তুমি এই টাকা ব্যবহার করে ধনবান হও নাই। কিন্তু আর যে একশ নব্বই 
মোহর ভূষির জালায় বেখেছিলে তাই দিরেই তোমীর ধনবৃদ্ধি হয়েছে বোধ হয় ৮ আমি 
বলিলাম, “মহাশয় ! আমি মিথ্যা বলিনি, বাস্তবিক যা ঘটেছে, তাই বলেছি।” সাদ 
বলিলেন, প্খাজা হোদেন ! সাদী যা বলেন বলুন। বড় জোর উনি মনে করতে পারেন 
যে, তোমার অর্ধেক এশ্বর্য্য তার ছইশ মোহর থেকে হয়েছে, কিন্ত তূমি যে মাছের পেটে 
হ্ীরে পেয়েছ) দে জন্তে আমার দীসা থেকেই তোমার যে অর্ধেক ধনোৎপত্তি হয়েছে তা ওকে 
্বীকার কবছ্ষেই হবে।” সাদী বলিলেন, “সাদ ! আমি ওকথা স্বীকার করব, কিন্তু ধন 
ছাঁড়া যে ধনোৎপত্তি ধর না, এও তোমাকে মানতে হয়েছে । 

তাহারা তর্কবিতর্ক পেষ করিলে তাহাদের খাওয়া-দাওয়া করাইয়া রোদের সময় কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে বলিলাম । সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের আবার সঙ্গে লইয়৷ বাগানে কিছুক্ষণ 
বেড়াইলাম। তাহার পর অস্শালা হইতে তিনটি অশ্ব আনাইয়া সন্ধ্যার পর চাদ উঠিলে 


২৭০ আরব্য উপন্যাস 


আমরা তিনজনে তিন ঘোড়ার চড়িয়! বাগদাদে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটনাক্রমে সেই দিন 
ঘোড়ার দান। ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং চাকরেরা দেখিয়া শুনিয়া আগে তাহ। আনিয়। রাখে 
নাই। আমরা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলাম) তখন শস্যের গোলা খন্ব। হইয়া গিয়াছিল, 
হৃতরাং একজন চাকরকে শস্যের খোজে পাঠাইলাম। কিন্তু সেকোথাও শস্য না পাইয়া 
শেষে একঞ্জন প্রতিবেশীর দোকানে এক জালা ভূষি পাইল; তাহাই কিনিয়া, “কাল এ 
জালা ফেরত দেবো” বলিয়া ভূষি-সমেত জালাটি বাড়ীতে আনিল। জালা হইতে ভূষিগুলি 
বাহির করিবার সময় তাহার মধ্যে কাপড়ে বাধা মোহর দেখিতে পাইরা চাকর তৎক্ষণাৎ 
আমার কাছে দৌড়াইয়। আসিয়া মোহরগুলি আমাকে দেখাইল। তাহা দেখিরা আমি 
অত্যন্ত খুসী হইয়া! সাদীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, “এখন পরমেশ্বর আমার মানরক্ষা 
করেছেন । আমাকে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যে আমি একশ নব্বই মোর জালাব 
ভিতর রেখেছিলাম তা আবার ফিরে পেয়েছি ।” এই বলিয়। এ মুড্রাগুলি গণিয়৷ তাহাদের 
সামনে রাখিলাম। তখন সাদী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সাদকে বলিলেন, “আমি যে 
মনে করেছিলাম ট|কা না হলে ধনোপার্জন হয় না, এখন আমার সে ভ্রম দূর হল, এবং 
আমি নিশ্চয় বুঝতে পারলাম যে, কেবল ধনেই ধনোৎপত্তি হয় এমন নয়। অন্য উপাক়েও 
হতে পারে।” 

তখন আমি সাদীকে বলিলাম, “মহাশয়! আপনি আমাকে যে-টাক1 দান করেছিলেন 
সেটা ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হয় না। কারণ আপনি ত ফিরে পাবার আশার দান করেননি) 
এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমারও যথেষ্ট ধন হয়েছে। অতএব আপনি যদ্দি অনুমতি করেন 
তবে এই ধন দীনহ্ঃখীদের বিতরণ করি।” তাহার পর ছুই বন্ধু সে রাত্রি আমার বাড়ীতে 
কাঁটাইয়া পরদিন সকালে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেদের বাড়ীব পথে যাত্রা! করিলেন । 
আমিও তীঁহাদের সম্মান দেখাইয়া তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, এবং এখন পর্যন্তও মধ্যে 
মধ্যে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়। থাকি, এবং তাহারাঁও আমার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি দেখাইয়া 
থাকেন। 

মহারাজা হারন-অল-রশীদ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া এই কাহিনী শুনিয়। বলিলেন, “খাজ। 
হোসেন! আমি অনেক কাল এমন আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিনি । পরমেশ্বর তোমাকে যে 
বিপুল অর্থ দিয়েছেন তাঁর সম্্যবহার করে তীর কাছে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ কর। কিস্তৃতুষি 
মাছের পেটে যে বহুমূল্য রত্ব পেয়েছিলে, এবং যার সাঁছায্যে তোমার এই অতুল এর্বর্যয লাভ 
হয়েছেঃ সেটা আমি কিনে আমার রত্বাভাগ্ডারে রেখেছি !” 

তাহার পর রাজ! খাঁজ! হোসেনের মুখ হুইতে যাহা যাহা শুনিলেন, মমন্ত লিখাইয়া এ 
মণির সঙ্গে রাখিয়! দিলেন। 


আলীবাবা এবং এক ক্রীতদানী কর্তৃক চল্লিশজন 
দ্থ্য বিনাশের বিবরণ 


পারস্ত দেশের এক শহরে দ্ুই ভাই বাদ করিতেন । খড়র নাম কাশিম আর ছোটর 
নাম 'নালীবাবা। তাহাদেৰ পিতা! পরলোকে যাইবার সময় যে কিঞ্চিৎ বিষয় রাখিয়া যান) 
তাহ। ্টাহারা সমান ভাগে ভাগ করিয়। লয়েন। তাহার পর কাশিম যে মেয়েকে বিবাহ 
কবিশেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একটি মন্ত বড় 
তসম্পত্তি এবং বহুমূল্য জিনিষে পরিপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট দোকান ও একটি প্রকা্ 
গোলাবাড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া শহরে একজন ধনবান্‌ বণিক্‌ খলিয়! পরিচিত হইয়া স্ুখে- 
চ্ছন্দে জীবন যাপন করি:ত লাগিলেন । 

আলীবাবাও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ভাইয়ের মতধসৌভাগ্যবান হইতে পারেন 
শাহ। তিনি একটি সামান্য বাড়ীতে বাস করিতেন, এবং প্রতিদিন কাছেরই এক জখলে 
গিয়। নিজেব হাতে কাঠ কাটির। তিনটি গাখার পিঠে বোঝাই করিয়া শহরে আনিয়া তাহাই 
বিক্রর কবিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহা দিনা অতি কষ্টে হ্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ 
করিতেন । 

এক দিন আলীবাবা বনে গিয়া কাঠ কাটিয়! গাধার পিঠে বোঝাই করিতেছেন) এমন 
সময়ে সামনে দিয়া! অনবরত ধূলি উড়িা আদিতেছে দেখিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য 
করাতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একদল ঘোড়স ওয়ার খুব জোরে সেই দিকে আসিতেছে । 
মালীবাব। এ ঘোড়সওয়ারদের দস্যু মনে করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টার, তিনটি 
গাধার যে কি হইবে সে-বিষয়ে কিছুমাত্র চিস্তা না করিয়া অবিলম্বে এক ঘন 
ডালপালার ঘেরা গাছের ডালে চড়িকা লুকাইয়া থাঁকিলেন। গাছটি মস্ত বড় এবং একটা 
উচ্চ পাহাড়ের উপরে জন্মিয়াছিল বলিয়া কেহই সহজে তাহাতে উঠিতে পারে না। 
আলীবাবা এ গাছের উপর থাকিয়৷ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে কেহই 
“দখিতে পাইল না। 

অস্ত্রধারী লৌকগুলি পাহাড়ের তলার আসিয়া একে একে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতে 
লাগিল। আলিবাব! গণিয়া দেখিলেন, তাহারা সর্বাহ্দ্ধ চল্লিশজন, এবং তাহাদের সাজ 
সজ্জা দেখিয়া পরিষ্কার বোধ হইল যে,.তাহারা দস্থ্য না হইয়| যায় না। দন্থার! প্রতিবেশীদের 
উপর কোনো অত্যাচার না করিয়া দূরের লোকের ধনসম্পত্বি লুট করিয়া ধানে জমা 
করিতে আসিত । আপন আপন ঘোড়া গাছতলার বীধিক! প্রত্যেকেই সোনা ও রূপার 
পরিপূর্ণ এক একটি খলিয়! কাধে করিয়া লইল! তাহাদের মধ্যে এক জন প্রধান ছিল। 


২৭২ আরব্য উপন্যাস 


আলীবাব। যে গাছে চড়িয়াছিলেন, তাহার পাশ দিয় সে নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, 
“সিসেম্‌, দরা খোল।” আ'লীবাবা এ কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দস্থ্যপতি & 
কথা উচ্চারণ করিবামাত্র দরজ] খুলিয়া গেল। দন্ধ্যরা একে একে তাহার মধ্যে ঢুকিবামাত্র 
দরজা বন্ধ হুইয়া গেল। 
পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে আঁলীবাবা গাছের উপরেই থাকিলেন, কোঁনোমতেই 
তাহার নামিতে সাহস হইল না। অনেকক্ষণের পর আবার এ গহ্বরের দরজা খুলিক্া গেল, 
এবং একে একে ডাকাতের দল তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলে, প্রধান দশ 
বলিল, প্সিসেম্। দরজা বন্ধ কর।” এ-কথাঁও আলীবাবাব কানে পৌছিল। তখন 
চল্লিশজন দন্ু নিজের নিজেব ঘোড়ার চড়িয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়। 
চলিয়া গেল। দন্থ্যদল একবারে দৃষ্টির বাহির হইলে পর, আলীবাবা৷ গাছের উপর 
হইতে নামিলেন, এবং দরজা! খোল! ৯ বন্ধ করিবার কথাগুলি মনে করিয়! তাহার সাহায্যে 
নিজে কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এ বনের মধ্যে 
ঢুঁকিলেন। তাহার পর দরজার কাছে দরাড়াইরা দন্যুর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দরজা 
তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। তখন আলীবাবা তাহার ভিতর একটি গহ্বর দেখিষা মনে 
করিলেন, এ গহ্বরটি নিশ্চয় খুব অন্ধকার, কিন্ত ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেণ যে সেখান হইতে 
পাহাড়ের চূড়। পর্যযস্ত এমন একটি ফুকর খোঁড়া আছে, যাহাতে ভিতবে থে আলো 
আসিতেছে । তিনি আরে! দেখিলেন ভিতরে রাশি রাশি দোনা রূপা সাজানে। রহিয়াছে। 
এবং পা ও সোনার মোহরের তোড়। যে কত আছে, তাহা সংখ্যা শক্ত । আলীবাবা ইহ। 
দেখিয়। অত্যন্ত অবাক হইয়া আর কাঁলবিল? না করিয়া! তিনটি গাধার পিঠে বোঝাই করার 
মত কেবল হ্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ কয়েকটা তোড়। ক্রমে ক্রমে বাহিরে আনিলেন, রূপার জিনিষে 
হাতও দিলেন না। এ-সমস্ত তোড়া আপন থলিয়া পূর্ণ করিয়। তিনটি গাধার পিঠে 
তুলিয়া দিলেন, এবং উহাতে কাহারও চোখ ন! পড়ে, এই মতলবে উপরে কাঠ দিয়া ঢাকিয়া 
দ্বিলেন। তাহার পর দরজ। বন্ধ করার মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া গহ্বরের দরজা বন্ধ করিয়া 
তিনটি গাধ! লইয়! বাড়ী চলিয়া আপিলেন। আঁলীবাব! বাড়ী আসিক্লাই ঘরের দরজ! বন্ধ 
ফরিলেন এবং থলিক়ার উপরের কাঠগুলা দুরে ফেলিয়! দিয়া যে-ঘরে তাহার জী একখান 
খাটে বসিয়া ছিল, সেই ঘরে সমস্ত মোহরের তোড়া লইয়া তাঁহার সামনে »াঙজাইয়া রাখিলেন। 
তাহার শ্রী এ+মস্ত সোনা ছেখিয়! বিশ্মিত হইয়া তাহার শ্থামি যে, চুরি করিয়া 
উহ। আিযয়াছেল। মনে মনে এই সন্দেহ করিয়া কহিল, “হে স্বামি! তোমার কি নীচ 
প্রবৃত্তি যে তুমি চুচি--” তাহার জ্রীর মুখ হইতে এই করেকটি কথা বাহির হইতে-না-হইতেই 
আলীবাবা বলিলেন পপ্রেয়সী! চুপ কর, ভয় পেয়ে: নাঃ আমি চোর নয়, কিন্তু চোরের 
ধন এনেছি বটে।* ইহ। বলিয়! খলিয়। হইতে সমস্ত স্ব"সুদ্রা বাহির করিয়া তাহার জ্লীকে 
সমস্ত কথা জানাইলেন। 


গাগা? 


ঢা পপ পু টি ডু. 
০০৯০ -8881/ 


“সিসেম্‌, দরজা খোল 
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আলীবাবি! এবং ক্রীতনাপী কর্তৃক চল্লিনখন দহ! বিন।শেন বিবরণ ২৭৬ 


তাহার জী রানীকৃত মোহর দোখিয়া চমত্কৃত ও আহলাদিত হইব তাহ। এক একট 
করিয়া! গণিতে লাগিল) তখন আঁপীবাবা কহিলেন। “এত মোহর গোণ। বড় সর ব্যাপার 
নয়, অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আমি একটি গর্ভ খুড়ে তার মধ্যে এই-সঘস্ত মোহর পুতে 
রাঁটিঃ আর দেরি করতে পারি ন।।” কী উত্তত্ন করিল, “ছে নাথ ! তুমি সৃবুক্তি করেছ 
বটে, কিন্ত আমাদর কত টাক। রইপ। তার 'একট। সংখ্যা করে রাঁধ। উচিত। অতএব আশি 
কোনো প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা ফাঁড়ি মানছি, মোহরগুপি তৌলে রাখতে হবে) 
ইতিমধ্যে তুমি গর্ত খুঁড়ে রাখ।” আলীবাবা বলিলেন, “ত। করতে চাঁও কব। কিন্ত 
সাবধান যেন একথা কারও কাছে প্রকাশ না হয়।” 

এই-কথা শুনিবামাত্র তাহার স্ত্রী ছুটিরা ক।শিমের বাড়ী গেপ, এবং সেখান হুইর্তে একগাছ্ছি 
দাড় আনিয়া সমস্ত মোহর 9জক্জন করিয়া দিল। তখন আলীনাবা গর্ খুড়িক্া তাহার 
মধ্যে এ-সমস্ত টাক। পুতিতে ল।গিলেন। ইতিমধ্যে তাহার জী দাড়ি লইয়া কাশিমের 
বাড়ীতে ফিরাইপ্। দিরা আসিল। কিন্তু দাড়ির লীগে যে একটি মোহর লাগিয়া ছিল, 
তাহ। সে দেখিতে পায় নাই। আলীবাবার স্ত্রী কিরিয়। যাইবার পরেই কাশ্রিমের জী দেখিল 
যে, দড়ির লীচে একটি মোহর লাগির়। রহিগাছে। তাই দেখিয়া হিংসার জপিয়। সে 
মণে মনে তাবিতে লাগিল, “কি! আলীবাবার এত টাঁক। হয়েছে যে, নে গুণতে 
না পেরে দড়িতে ওক্গন করে? দে এতটাকা কোথায় পেলে?” সন্ধ্যাবেলায় 
কাশিম বাড়ী আসিবামাত্র তাহার জী খুব মুখ নাড়! দিয়! বলিল, “কিগে। | তুমি 
যে নিজেকে ধড় ধনী মনে কর; সে-সবই তোমার ভূল জানো? আগীবাব। 
এমন ধনী হয়েছে যে, দে তার টাকা গুণতে না পেরে দড়িতে তৌলার।” কাণিম 
একথার অর্থ বুঝিতে ন৷ পারিস! তাহাকে নিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কেমন?” জী 
ঠান্থাকে সমস্ত কথ। বলিয়। শেষে দাড়ির তলায় যে যোহর পাইয়াছিল, তাহ! তাহাকে 
দেখাইল: কাঁশিমও তাহ! দেখিয়। ছিংসাঁয় অস্থির হুইয়| ছর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রির মধ্যে চোখ 
বুজিত্ে পা।রিলেন না। পরদিন হৃর্ধ্য ওঠার আগেই কাশিম ভ্রাতার কাছে. গিয়া তাহাকে 
ছিজ্ঞ।সা করিলেন, “মলীবাঁব। ! আন্নকাল তুমি এমন কি ধনী হয়েছ যে, টাকা গুণতে 
পার না? তবে কিমন্যে এমন কষ্টে দিন কাঁটাও1” আলীবাব! বলিলেন, "ভাই! তুমি 
যেকি বলছ তার কিছুই খুঝতে পারছি ন।।” তখন কাশিম আপন জীর কাছে যে মোহরটি 
পাইমাছিলেন, তাহা আলীবাবার হাতে দিয়া কহিলেন, “তুমি কাল আমার বাড়ী থেকে যে 
ধ্াড়ি এনেছিলে, তার তলাব্র এ মুদ্রাটি লেগেছিল। অতএব সত্যি করে বল দেখি, এমন 
মোহর তোমার কতগুলি আছে 1” ইহ। শুনিস্বা আলীবাবা! ভাবিলেন, তাহার স্্রীর নির্ব,দ্ধি- 
তার জন্তই কাশিম ও তাহার জী সমস্ত গুগ ব্যাপার জানয়া ফেলিয়াছেন, অতএব আর 
গোপন না করিয়া ষে উপায়ে অর্থলাঁভ করিয়াছেন, অগত্যা সেসব কথা তীহার কাছে 
খুলিয়া বলিলেন, “ভাই ! আমি তোমাকে আমার অর্থের কিছু ভাগ দিচ্ছি, তুমি এ-কথা 
আরব্য উপন্যাস/১৯ 


২৯৪ আরব্য উপন্তাস 


কারও কাছে প্রকাশ কোরো ন1।” তাই শুনিয়া কাশিম গর্বিতভাবে কহিলেন, "তুমি 
যেখান থেকে টাককড়ি এনেছ, তা আমাকে দেখাতে হবে। যদি তুমি না দেখাও 
তবে আমি এই খবর নগরের সব জারগার প্রচার করে দেবো। তা হলে, তোমার 


আবার এখান থেকে ধন আনা দূরে থাকুক; তোমার যা কিছু আছে তাতে ও বঞ্চিত হয়ে 
তোমাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে হবে।” 


“যা, 
ঠ 
চি 


8 


নি 
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দাঁডিব তলার যে মোহব পাইয়াছিল, তাহা তাহাকে দেখাহশ 


আলাবানা লোক ভাঁপহ ছিলেন, তাই তাইকে যে কবল পন-ভাগাবেব থোক্ বলিয়! 
দিলেন তাহ। নঘ, 'য মন্ত্র বলির। দবজা খোল। ও খন্ধ। কৰা বায তাহা শিখাইয়! দিলেন । 
কাশিম আলীবাবাৰ মুখে সমস্ত সংবাদ জাণিয়। গছববেণ সমন্ত ন আম্মপাৎ কবিবাণ ইচ্ছা 
পনদধিন হুধ্যোদযেৰ আ.গই দশটি অশ্বশণা ও কতকগুলি থলিয। লইযা একল। এ নিদিষ্ট 
বনের দিকে যারা ক্বিলেন। এবং (সথানে উপস্থিত হহয়। খোঞ্জ কবিয়া গহববেব দব্জা 
দেখিবামাত্র কহিলেন, “সিসেম্‌ দরজা খোপ।” অমনি দবজ। খুলিয়। গেল। কাশিম 
গুহববমধ্যে টকিবামার আবাৰ দবজ! বদ্ধ হইর। গেল। 

কাশিম গহ্বধের মধ্যে ঢরকিছ। সেখানকার অপধ্যাপ্ত সোন। বপা দেখিয়। অত্যন্ত 
আহ্লাদিত হইলেন । পরে দশটি অশ্বতধীর উপযুক্ত নানা-রকম বহুমূল্য জিনষে থ লযাগুলি 
পবিপূর্ণ করিয়! দর! খুলিবার ইচ্ছায় তাহার কাছে আসিয়।. উপস্থিত হইলেন, কি 


'আলীবাব! এবং ক্রীতদাসী কর্তৃক চল্লিশজন দস্যু বিনাশের বিবরণ ২৭৫ 


মহানন্দে মাতিয়া দরজা খোলার মন্ত্রটি ভুলির়। গেলেন। এ মন্ত্রে বদলে কতবার কত- 
রকম কথ! উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই দরজা খুলিল না, তখন 
নিরুপায় হইয়া দরঞান কাছে বসিয়া কেবল কাদিতে লাগিলেন । 


ছপুর বেলা দস্থযদল ফিরিয়। আসিয়া গহ্বরের কিছুদুরে কাশিমের অশ্বতরীগুলাকে 
দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, বুঝি কোন লোক তাহাদের ধন-দৌলত চুরি করিতে আসিকাছে। 
তাহার! মন্ত্র পড়িয়। গহ্বরের দরজা! খু[লিবামাত্র কাশিম ভিতর হইতে পলাইবার উপক্রম 
করিল, কিন্ত দস্্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া তাহার পর গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া 
দেখিল, টাকায় ভবা অনেক থলিয়া দরজার কাছে রহিয়াছে । তাহাতে তাহার! মনে 
করিল, এ ব্যক্তি পাহাড়ের উপরের ফুকর দিয়। গহুববে নামিয়াছে । কিন্ত, দরজ। বন 
থাকাতে উহার সকল চেষ্ট। নিশ্বল হইয়া গিয়াছে । ইহা মনে করিক্কা দন্থ্যরা এ মুদ্রাগুলি 
আগের মত সাজাইরা রাখিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের টাকা চুরি করিতে যে আসিবে, 
তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য কাশিমের মৃতদেহ চারি টুকরা কনিয়া দরজার ছুই পাশে 
ঝুলাইয়! রাখিল। তাহার পর সকলেই গ্হবরের দরজ। বন্ধ করিয়। ঘোঠায় চড়িয়া সেখান 
হই প্রস্থান কবিল। 

এধিকে কাশিমেন সী সঙ্গয। পর্য্যন্ত স্বামীর ফিরিবার আশার প্রতীক্ষা করিয়া যখন 
দেখিণ, তিনি 'আফিলেন না, তখন অতান্ত চিন্তিত হইয়া আলীবাবার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা 
কবিল। “ভাই । দাজ খুব ভোরে আমার স্বামী ণনে গিয়েছেন, কিন্তু এ পর্যযস্ত ফিরলেন 
না। অতএব ঠাণ পি হরেছে ধজতে পান %” ইভা শানয়! আলীবাব। আর কোন কথাব 
উল্লেখ না কনিম্বা বেণণ এইমাত্র বলিলেন, “আম।স ভাই অতি বিজ্ঞ, নির্বোধ নন, 
পোঁধ হয় দিনে “দন আমলে বেউ দেখতে পাবে এই আশঙ্কায় তিনি রাত্রি বেলা আসবেন 
ঠিক করেছেন, (সেইজগ্ত এত (পার হচ্ছে।৮ কাশিমের সী এই কথান শান্ত হইয়া বাড়ী 
ফিবিয়া গন্া খ্বামীর আশব বপির। হিল, কিন্ত সমস্ত রাত্রির মধ্যে তিনি আদিলেন না 
ধাখয়া অত্যন্ত হ£ঃখ্তি ইইয্আা এবশিন ভারে আগাব আলীবাবার বাড়ীতে গিয়া কাদিতে 
লাশিপ | 

ম[লীবাব। ঠাহাঁন লাতুপণ আদিখার আগেই তিনটি গাধা লইয়া এ বনের দিকে যাঁআা 
কাঁবরাছিলেন। কিন্তু গহববের কাছে উপস্থিত হইক্া তাহাব বাহিরে জায়গায় জাব্পগান্স রক্তের 
চিন্ত দেখিস এবং পথে কে।থাও কাশিম কিংবা উহাব অশ্বতরীর কোনে চিহ্ন দেখিতে না 
পাইয়৷ মনে মনে ভাঁবিলেন) নিশ্চর ঠাহার কোনে ছর্খটন। ঘটি! থাকিবে । তখন আগেকার 
মত মন্ত্র পড়িয়! শরাস্্ দরজা খুপিবার জন্য তাহাঁৰ কাছে যাইর়। ছুই পাঁশে নিজের ভাইয়ের 
শবীরের চালটুকর। ঝুলান রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন । আ'লীবাবা তখন 
আর কি করিবেন, ভাইকে কবর দিবার জন্ত এ চাঁরিখণ্ড দেহ একত্র কনির! একটা 
গাধার পিঠে তুলিয়। দিয়া তাহার উপর কতকগুল! কাঠ চাঁপা দ্রিলেন। পরে আর হুইটা 


২৭৬ আরব্য উপন্যাস 


গাধায় মোহর বোঝাই করিয়া গহবরের দরজ। বন্ধ করিয়া তিনটা গাধা লইয়া সন্ধ্যার পর 
নিজের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিজের স্রীকে মোহর তুলিয়া রাখিতে বলিয়া 
অন্ত গাঁধাটি তাড়াইয়! লইয়া কাশিমের স্ত্রীর কাছে গেলেন। 

আলীবাবা দরজায় ঘা! দিবামাত্র মরজিয়ানা নামে কাশিমের এক বুদ্ধিমতী ক্রীতদাসী 
আসিয়া দরজা খুলিয়। দিয়! তাহাকে কাশিমের জ্ত্রীর কাছে লইন্া' গেল। কাশিমের স্ত্রী 
তাহাকে দেখিবামাত্র কহিল, "ভাই, আমার ম্বামীর খবর কি বল? তোমার বিষঞ্ন মুখ 
ঘেখে আমার বড় ভয় হুচ্ছে।” আলীবাবা বলিলেন, “ভগিনী! আঁমি তোমার কাছে 
আগাগোড়া সবকথাই বলছি, কিন্তু সাবধান একথা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ করে 
ফেলো না।” কাশিমের ভ্রী রাজি হইলে, আলীবাবা আগাগোড়া সমস্ত বিবরণ বর্ণনা 
করিয়! বলিলেন, “হে ভগিনী ! এই ছর্ঘটনায় তুমি যে বড়ই মনস্তাপ পেয়েছ, তার আর 
সন্দেহ নাই। কিন্ত কি করবে বল, এতে আর কোনো উপায় নাই। এখন তোমার 
ুবিধার জ্গ্ক আমি তোমাকে আমার ঘরে স্থাৰ দিতে রাজি আছি। এতে তোমার 
মত কি ?” 

কাশিমের জী চোখের জল মুছিয়া আলীবাবার প্রস্তাবে রাজী হইল। তখন আলীবাবা 
ক্রীত্দাসী মরজিয়ানাকে কাশিমের অন্ত্ে্িক্রিয়া নির্বাহ করিতে বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া 
গেলেন । 

চতুর! মরজিয়ানা কাছের একটি বৈদ্যের বাটীতে গিয়া! তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয় 
সাংঘাতিক পীড়া নিবারণের কিছু গুঁধধ চাহিল.। কবিরাজ মূল্যের উপযুক্ত ওষধ দিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “তোমাদের বাড়ীর কার অস্থখ হয়েছে ?” মরজিয়ান। দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল) "মহাশয় | আমার প্রভু কাশিমেরই পীড়। হয়েছে । তার রোগ 
বড় সহজ নয়, তিনি ছুই তিন দিন ধরে কিছুই আহার করতে পারেননি ।” মরজিপ্নান। 
এই-কথা বলিয়া তখনি ওঁধধ লইয়া বাড়ীতে আদিল, এবং পরদিন ভোরে আবার এ 
বৈদ্যের নিকট হইতে আর একটা শক্ত $উষধ আনিল,, 

এদিকে প্রতিবেশীরা আলীবাবা ও তাহার. জীকে অতি বিমর্ষভাবে সমস্ত দিন বারবার 
কাঁশিমের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছিল, কিন্ত কিঅন্ত যে তাহার! অমন 
করিতেছিলেন তাহার কোনো কারণ বুঝিতে পারে নাই । পরে যখন সন্ধার সময় কাপিমের 
মৃদ্যু হইয়াছে বলিয়! কাঁশিমের স্ত্রী এবং মরজিয়ানা চীৎকার করিয়। কাদিয়া উঠিল, তখন 
আর তাহাদের যনে অন্ত কোনে! সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিল না । সেযাহা হউক পরদিন 
ভোরে মরজিজ্ান! বাব মুস্তফা নামে এক বুড়ে। মুচির দোকানে গিল্না তাঁহার হাতে একটি 
মোহর দিল। বাঁবা মুস্তফা মোহরটি লইয়া বলিল, “আমাকে কি করতে হবে বল।” 
মরজিয়ান! বলিল, “তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, সেখানে কোনে জিনিষ সেলাই 
করতে হবে, কিন্ত সেখানে যাবার আগে তোমার চোখ ছটি বেধে রাখব ।” তাহাতে মুস্তফা 


আলীবাঁবা এবং ক্রাতদাসা কর্তৃক চল্লিশজন দ্য বিনাশের ববরণ ২৭০ 


বলিল, “তুমি বুঝি আমাকে দিয়ে কোনে খাবাঁপ বাজ করিয়ে নেবে ?* মরজিয়ানা তাহার 
হাতে আর এবটি মোহর দিয়া বলিল) «“তামাকে অপমানজনক কোনো কাজ করতে 
হবে না। সে বিষয়ে (বানো চিস্তা নেই । তুমি ভামার সঙ্গে চল। ইহা শুনিয়া মুস্তফা তাহার 
সহিত চলিল 





ইহা শুনিয়া মুস্তফা মরজিয়ানার সহিত চলিল 


মরজিয়ান। কিছুদূর গিয়া একখানা র'মালে মুস্তফার চোখ বীধিক্কা বাশিমের বাড়ীর যে 
ঘরে মড়া ছিল, তাহাকে ডেই ঘরে লইয়। গিয়া! চোখের কাগড় খুলিয়! দিয়া বজিল, ''বাবা 
মুস্তফা, তৃমি খুব তাড়াতাড়ি এই কাঁটা শরীরটা সেলাই কর, তা হলে তোমাকে আর একটি 
"মাহর দেবে1।” ইসা শুনিয়া! মুচি স্লোই করিতে আরম্ভ করিল। সেলাই শেষ হইলে 
পর মরজিয়ানা আবার তাহার চোঁথ বাধিয়া যেখানে আগে তাহার চোখে, ঢাকা দিয়াছিল, 
সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার চোখ খুলিয়া দিরা তাহাকে আরসএকটি মোহর দিয়া, সে যেন 
একথ কাহারে! নিকট প্রকাশ না করে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদার করিল' 
তাহার পর আপনিও বাড়ী ফিরিয়া! আসিল। 


২৭৮ আরব্য উপস্কাস 


মরজিয়ান! বাড়ী আপিয়াই গরম জল করিরা তাহাতে কাশিমের মৃতদেহ দ্বান করাইল। 
অ।লীবাবা নানা-রকম সুগন্ধি দ্রব্য আনিয়া দিতে মরজিয়ানা সেই-সমস্ত কাশিমের গায়ে 
মাখাইয়া৷ দিল। তখন একটা সিন্দুক আনিয়া একখানি নৃতন কাপড়ে কাশিমের মড়া ঢাকা 
দিয়া এ সিন্দুকের মধ্যে তাহা পৃরিয়া ফেলিল। সব শেষে মসজিদে গিয়া ধর্মাধ্যক্ষকে 
সংবাদ দিল। মস্জিদের অধ্যক্ষ এই সংবাদ পাইবামাত্র অন্তঃস্য কয়েকজন ধর্যাঁজককে 
সঙ্গে লইয়া কাঁশিমের বাড়ী আসিলেন। তাহার পর চারিজন প্রতিবেশী পিন্দুক সমেত 
কাশিমের মৃতদেহ কীধে লইয়। গোরস্থানে পথে যাইতে লাগিল, ধর্্যাঁজকেরা ঈশ্বরোপাঁসন। 
করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিজেন, মরজিয়ান1 কীদিতে কীদিতে পিছন পিছন যাইতে 
লাগিল। আলীবাবাও কতকগুলি প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া ধর্দ্বাজক দিগের সঙ্গে-সঙ্গে 
চলিলেন। কাশিমের জী বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিবেশিনী মেয়েদের সঙ্গে চীৎকার করিয়া 
কাদিতে লাগিল। এমনি করিয়া কাঁশিমের অস্ত্ে্িক্রিয়া শেষ হইল। ফিন্ফ আলীবাবা ও 
তাহার স্ত্রী এবং কাশিমের বিধবা শ্রী ও মর্য়ান] এই চাঁরিজন ছাড়া আর কেহই তাহার 
মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ঞ্ানিতে পারিল না। 


আলীবাবার «এক ছেলে ছিল সে অনেক দিন ধরিয়া একজন সন্ত্রস্ত বণিকের কাছে 
কাজ শিখিতি। আলাবাবা ছেলের হুখ্যাতি শুনিয়।৷ তাহার হাতেই কাশিমের দোকানের 
সমস্ত তত্বাবধানের ভার দিলেন । 

এদিকে দন্্যর। নিয়মিত সময়ে আপনাদের গহ্বরে ফিরিয়। আফিলে দন্যপতি কাঠিমের 
মৃতদেহ দেখাঁনে নাঁই এবং তাহাদের জমানো টাকাঁকড়িও অনেক কমিয়াচছে দেখিয়া অত্য্ত 
বিম্ময় ওকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত। এখন »তর্ক 
না হল আমাদের বহুদিনের জমানে! স্মন্ত অর্থ হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হতেই হবে । আমর! সে 
দিবস যে চোরকে মেরেছিজাম, তার হুতদেহ কোথায় গেল? নিশ্চয় তার একজন সহযোগী 
আঁছে। আমাদের অনুপস্থিতির সমস সে এইখানে এসে এ মৃতদেহ এবং (েইসঙ্গে আমাদের 
ধন নিয়ে গিয়েছে | অতএব তার প্রাণসংহার না কবলে আমাদের আর তদ্রস্থৃতা নাই। 
হে দস্থ্যগণ ! আমি «ই পরামর্শ স্থির করেছি, আমাদের মধ্যে থেকে একজন খুব সাহসী 
ও চালাক লোক বিদেশী পথিকের বেশ ধরে নগরে যাঁও, এবং আমরা যাকে মেরেছি 
নগরবাসীর! তাঁর মৃত্যু-সদ্ন্ধে কে ফি বলছে, তাই গুনে আমাদের শত্রর নাম ও ধাম নি্ণর 
করে এস। বিস্ব তোমাদের উৎসাহ বাঁড়াবার জন্তে আমি একথাও বলে রাখছি যে, যে 
ব্যক্তি সাহস করে এই গুরতর কাজের ভার গ্রহণ করবে, সে যদি কোনে সংবাদ না নিয়ে 
ফিরে আসে, তা হলে তার প্রাণবধ করা হবে ।” 

এই-কথা গুনিয়। একজন দন্থা সাৰস করিয়া সেই গলাত্রিতেই পথিকের বেশ ধরিয়া নগরের 
“কে যাত্রা করিল এবং হৃ্যোদয়ের কিছু আগে নগরে ঢুকিয়া দেখিল। কেবল একথানি 
মাত্র মুচির দোকান খোলা আছে। এ দোবান বাবা মুস্তফার। দন্্য বাবার কাছে গিয়! 


আলীবাঁবা এবং ক্রীতদাপী কর্তৃক চক্লিশজন দন্্য বিনীশের বিবরণ ২৭৪ 


কিল, ”ওহে বৃদ্ধ! এখনও অগ্ন অল্প অন্ধকার আছে, তুমি কি করে কার্ঘ করবে? তুমি 
কি এখন দেখতে পাচ্ছ ?” এই-কথ শুনির! বাবা মুস্তফ। ক্ঠিল, “আমি বুড়ে। হয়েছি 
বটে, কিন্থ আমার চোঁখেব স্কৃত এমন আছে যে, দেদিন এর চেয়ে অন্ধকার সময়েও অনায়াসে 
একট! মড়া সেলাই করে এলান।” দস্থ্য এই-কথা শুনিয়া বলিল, প্তুমি মড়৷ সেলাই 
কণেছ ৭ মে কি বকম? লো হয় তুমি মৃতদেহের আচ্ছাদনবন্্ সেলাই করে থাকবে ।” 
বাঁণা মৃস্ত্চ। তিল) “নে বড় গোপনীয় কথা । পে-বিষয়ে আমি এর চেয়ে আব বেশী বলতে 
পার না। ব| হোক, আমি ঘা ধললাম তা মিথ্যা নয় ।” 


দন বান। মুস্তফার সাহায্যে সমস্ত খোজ পাইবার 'মাশার তাহাব হাতে একটি মোহর 
দিযা বলিল, “আমি [তাঁমাৰ গুপুকথা শুনতে চাই না, কিন্ধ তুমি যে বাড়ীতে শব সেলাই 
কবে এসেছ, তা তোমাকে দেখাতে হবে|” বাবা মুস্তফা মোহর লইয়| বলিল, “তোমার 
সাধ পর্ণ কবি এই আনাব একপ্ত ইচ্ছ।) কিন্ত কি করি, তা 'আমার সাধ্যাত্ীত।” এই 
ধনিয়া তাহাকে £কমন করিয়া অনেক দূৰ হইতে ছুই চোখ বাধিয়া শব সেলাই করিবাব 
জন্ শ২"' শিষান্ছিল, আগাগোড়। সেই সমস্ত বর্ণনা করিল। দস্থ্য বলিল, “ওহে বৃদ্ধ! 
“ণখাঁনে যাপার দ্ময় যেখানে তোমার চোখ বাধা হয়েছিল, এস, আমি ও সেইখানেই তোমার 
০১1৭ টি 'বধে দেবো। ত। হলে বাধ হয় তুমি যে-পথ দিষে গিয়েছিল, অনুমান করি সেই 
পথ ধণে ঠিক বাঠীতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে |” এই-কথ। বলিয়! পোষাকের ভিতর 
হইত আব-একটি মোহব বাহির কবিষ্কা তাহাকে দিল 

বাবা মুস্তফা ছুইটি মোহর পাইয়া লোভে এমনি পাগল হইক্বাছিল যে, দোকানের দরজ। 
4॥ ন। করিষাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া! এ বাঁড়ীর উদ্দেশে চলিল। 

ক্ছুদূন গিয়াই বলিল, “এইখান থেকেই আমার হই চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল” 
৮ শুশিধ। দস্যু তৎক্ষণাৎ নিজের রুমাল দিয়া তাহার চোখ ঢাকিয়। দিল। তখন বাব 
মুস্তফ। ধীবে বীবে কিছুদূর গা বলিলঃ “তোমাকে আর যেতে হবে না, বোধ হয় আমি 
এই পর্যন্তই এসেছিলাম” এই বলিয়া সেইখানেই দীড়াইল। দম্যু তৎক্ষণাৎ তাহার 
চোখ খুলিয়। দিয়া তাহাকে সেখান হইতে বিদায় করিল। তার পর প্রখানের কাছেই 
একটি মস্ত বাড়ী দেখিয়া মনে মনে এইটিই মৃত ব্যক্তির বাড়ী হইবে, স্থির করিয়া পোষাকের 
ভিতর হইতে একখানি ফুলখড়ী বাহির করিয়! এ বাড়ীর দরজায় এক-পকম চিহ্ন দিয়া 
সেখান হইতে চলিয়। গেল। তখন মরজিয়ানা কোনে! কাজে বাহিরে গিয়াছিল। 
(ফবিবার সময় দরজায় চিহ, দেখিয়া মনে মনে ঠিফ করিল, বুঝি কোনো হুষ্ট লোক আমার 
প্রভুর অনিষ্ট করিবার ইচ্ছান্গ দরজার এরকম চিহ্ন দিয়া থাকিবে। অতএব তাহ! দূর 
করিবার জন্য সেই পাড়ার সমস্ত বাড়ীর দরজান্ব এ-রকম খড়ির 1চহন দিয়া রাখিল। 

ইতিমধ্যে ডাকাতট। গহ্বরে ফিরিয়া আসিয়া! সহচরদের কাছে সমস্ত ব্যাপার বর্ণন! 
করিল। তাই শুনিয়। দস্্যপতি তাহার বিস্তর প্রশংস; করির। তাহার সঙ্গে ছদ্মবেশে 


২৮৩ আরব্য উপগ্াঁস 
আলীবাবাঁর বাঁড়ী দেখিতে গমন করিল। আলীবাবার বাঁড়ীর সাধনে উপাস্থৃত হইয়া 
সেই পাড়ার সকল বাড়ীর দরজাঁতেই একরকম খড়ির চিহ্ন দেখিহ| তাঁহার যে কোন্‌ বাড়ী 
তাহা ঠিক করিতে না পারিয়! হতাঁশ হইয়া বনমধ্যে ফিরিয়া আসিল । | 

দস্থ্যপতি নিজ সঙ্গীদের কাছে সমস্ত বিবরণ বলিয়। তাহাদের মত লইয়। তৎক্ষণাৎ 
মিথ্যাবাঁদীর মাথা কাঁটিতে অন্থমতি দিল। তখন আরএকজন দহ্থ্য ধ্র-রকম খোঁঞ করিয়া 
আলীবাঁবার বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইয়া, দরজার এমন জাগায় একটা লাল চিহ্ন দিলা 
আসিল যে, হঠাৎ কেহই তাহা! দেখিতে না পার। কিন্ত মরজিয়ানার কৌশলে সেও 
দন্থ্যপতকে বাড়ী দেখাইতে পারিল না। ইহাতে দস্থ্যপতি অত্যন্ত র্লাগিষ়া তাহার ও 
প্রাণবধ করিল। 

এইভাবে ছইজন দস্থার মৃত্যু হইলে, সর্দার আর কাহাঁকেও না পাঠাইয়। আপনিই 
ছগ্মবেশ পক্ষিরা শহরের দিকে যাত্রা জঅরিল। (খানে বাবা মুত্তফার কাছে আলীবাবার 
বাড়ীর সন্ধান লইয়া তাহার দরজায় আর কোনে! চিহ্ন না দিয়া এ বাড়ী চিনিয়! রাখিবার অন্ত 
তাহার সামনে দিয়। কয়েকবার যাওয়া আদা করিল। পরে বনে ফিরিয়া আসিয়া দস্থযদের 
সম্বোধন করিয়া বলিল, “হে বন্ধুগণ ! আমি নিজে অনেক অনুসন্ধান করে সেই পাপিষ্টের 
বাড়ী খোক্ষ করে এসেছি । এখন তোমরা বিশেষ খোজ করে উনিশটি অশ্বতরী আর 
আটত্রিশটি কুপো কিনে আন, তার মধ্যে কেবল একটিতে মাত্র তেল এবং বাকি শুন্ 
থাকবে ।” ইহা শুনিয়া দস্থ্যরা ছুই তিন দিনের মধ্যে অশ্বতরী ও কুপো কিনিয়! আনিল। 
তখন দশ্যযপতি সীইত্রিশটা কৃপোর মধ্যে অন্ত্র-সহিত সাইক্রিশজন দন্যুকে ঢুকাইয়া কুপোর 
মুখ বন্ধ করিলঃ কেবল তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবাঁর অন্য কয়েক জায়গার কয়েকটি 
ছিদ্র রাখিযা দিল।” তাহার পর প্রত্যেক কৃপোর গায়ে এমনি ভাবে তেল মাথাই! দিল 
যে, লোনক দেখিলেই মনে করিবে এ-সমস্ত কূপ! তেলে পরিপূর্ণ রছিয়াছে। 

তথন প্রতি অশ্বতরীর পিঠে ছুই হুইট। কৃপে। তুলিয়। দিয়া নিজে তৈলব্যবসায়ীর বেশ 
ধরিয়া এ উনিশটি অশ্বতরী লইয়। সন্ধ্যার সময আলীবাঁবার বাড়ীতে গিরা তাহাকে সম্বোধন 
করিয়৷ বলিল, “আমি অনেকদুর থেকে তেল বিক্রর করতে এসেছি, কিন্তু কোথাও 
থাকবার জায়গ। পেলাম না। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করে আব রাত্রির অন্ত আপনার 
বাড়ীতে স্থান দান করেন, তা হলে আমি উপরুত হই।” ইহা শুনিয়া আলীবাবা 
একজন ভূত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি এই অশ্বতরীগুলাঁকে আস্তাবলে রেখে এস, এবং 
এই তৈল-ব্যবসাক্ীকে আজ রাত্রির জন্ত একটি ভাল যায়গায় থাকতে দাও। তার পর 
মরজিয়ানাকে ডেকে একজন বিদেণী ব্যবসায়ীর জন্ত কিছু খাবার প্রস্তুত করতে এবং খাবার 
পর এঁকে ভাল বিছানা দিতে বলে এস।” 

আহারাদি প্রস্তুত হইলে আলীবাব। ছগ্মবেশী তৈল-ব্যবণারীকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া 
অনেকক্ষণ পধ্যস্ত তাহার সঙ্গে গল্প করিলেন। তাহার পর মরজিয়ানাকে ডাকিয়া! এ 


আঁশীবাব। এবং ক্রীতনাপী কর্তৃক চল্লিশজন দস্্য বিনাশেব বিবশণ ৯৮১ 


ব্যক্তির যখন যাহ। আবণ্ক তাছ। ধিততি বলির। নিজে শুইতে "গলেন। দন্পতি আস্তাবলে 
গিয়া শয়ন কনিযা থাকিল। 

আলীবাবাব শুইবান কিছুক্ষণ পরেই দন্গ্যুপতি অতি দীবে ধীবে অশ্বশালা হইতে আসিয়া 
প্রত্যেক কুপোপ কাছে গিয। একে একে সকল দন্থ্যকে বলিল, “খনি এখানে কয়েকট। 
পাথর ফেলব, তখনি তোমর। নিজের নিজেন 'অন্ধ [নয়ে কুপো। থেকে বাহর হবে, এবং 
আমিও তৎক্ষণাৎ তোগাদের সঙ্গে এনে গুটব 1৮ এই খলির। দস্থ্যপতি আবার আন্তাবলে 
শিরা শযন কবিয়। রহ্িল। মবজিয়ানা তন রান্াীঘবে কান্ম কবিতেছিল। ইতিমধ্যে 
প্রদীপের তেল ফুবাইয়। যাওয়াতে সে আবদুল্প। নামক কীতদাসকে ডাকিয়া বলিল “এখন 
প্রদীপে একফোটাঁও €তল নেই | এন উপার কি নল দখি?” -আাবছুল্লা বপিল, “তেলের 
অন্য এত চিন্তা কবছ কেন? তৈল-বাবসায়ীর এত কৃপে! বযেছে। তুমি এখনি গিয়ে ত।র 
(থকে একট্র তেন নি?য “1” মবন্িরানা! আবহছুল্লীব এই-কথা শুনিযা তাশ্াকে ধন্যবাদ 
দিযা একট! তেলেব পাত্র হাতে লইর। তৈমাগাবে ট্রকিল। 


গে প্রথম বুপোঁর কাছে যাইবাঁমাত্র তান্ভাব ভিতগকান দস্থ্য পীবে ধীরে ভিজ্ঞান। কবিল 
“সময় হযেছ বৈ ? মবজিয়ানা কৃপোব মধো মান্গষেব গলাব স্বব শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইগ, কিন নথন চীঙ্কান না করিয়া উদ্ভব করিল, পন] এখন নয়, কিছুক্ষণ দেরি আছে 1” 
£$-কথ। বলয। “একে একে প্রত্যেক কৃপোব কাছে গেল। সকল কৃপোর দশ্নাবাই 
তাহাঁকে এ কথা জন্তাসা কবিলে, মবজিযানা তাহাদিগকে একই উত্তর দ্িল। শেষে যে 
কপোতে তেল ছিগ তাহাব কাছে উপস্থিত হইর়। তাহার ভিতর হইতে কিছু তেল লইয়া, 
“আমাৰ প্রভু তৈল-বাবসান্মী মনে কাবয়া দস্্যকে বাস। দিযাছেন,” মনে মনে এই চিন্তা 
কবিতে করিতে বন্নলাঘবে গিঘ। প্রদীপ জালিল। তাহব পব আব একটী প্রকাণ্ড পাত্র 
মানয়। কমে কমে এ পুপো হইতে সমস্ত তেল লইয়া গিয়া! আগুনে খুব কবিয়' "বম জবিল। 
ত।হাব পণ তাছ।ত।ভি আনেকখ।নি কবিযা এ গম তেল প্রতোক কৃপোতে চাঁল্য দিল, 
হতে ভিতদেন সব কটি ধঞ্ুই একসঙ্গে মধিয়া শেন। 

তখন মবন্দিযান। নান্লাঘবেব সন কাজ শেষ কলিয়।, প্রদীপ নিবাইধ' শ্ইতে না গিয়া 
ছদ্মবেহা দক্গ্যপতি আলপিষা কি কবে, তাহ। খিবাব জন্য বাথণে ভানালাব যুখ দিয়। 
বিয়। থাকিন। তাগান এনটু পবেই দস্থ্যপতি জাগিযা জানাণপ। খুলিয! খাব বাব পাথব 
ছুড়তে আবন্তভক বল কিন্খু,কানে। লোক বাহিব হইল ন। দগিয়। আস্তে আস্তে প্রত্যেক 
কুপোন কাছে গিয়।, “দন্থ্যবা বুঝি ঘৃমাইথাছেশ। মনে মনে এই ভাবিয়া অতি মৃহস্বরে 
তাহাদিগকে ডাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও যখন কোনো উত্তব পাইল না তখন 
(নজে পবীক্ষ। কাঁবয়া (দখিল যে, তান্বাদেব প্রতোকেই প্রাণতাঁগ করিয়াছে । তাই 
(দখিযা দক্থ্যপতি অতান্ত ভীত হইয় নিজেব প্রাণ বাঁচাইবাব জন্ত খাগানের পাঁচিল 
ডিঙাইয়া তাডাতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিল। 


২৮২ আরব্য উপন্ঠাস 


এমনি করিয়া দস্থ্যপতি পলাইবাঁর পর মরঙ্গিয়ানা দস্থ্যর কবল হইতে প্রদুকে রক্ষা 
করিল ভাবিয়া আনন্দিত মনে বাড়ীর দরজ। বন্ধ করিয়া আপনার শুইবার ঘরে গেল। কিন্ত 
সে-রাত্রিতে আলীবাবাকে জাগাইয়া এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই বলিল না। 
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গন তেল প্রততেক কংপাতে ঢাপিয়। দিল 


পরদিন অতি ভোরে আলীবাঁব। বিছান। হইতে উঠিয়াই স্নান করিতে গেলেন, এবং 
্সানের ঘর হইতে ফিরিবাঁর সময় গতরাত্রিতে বণিক যে-সমস্ত তেলের কৃপো এবং অশ্বতরী 
লইয়া আসিয়াছিল, সে-সমস্তই বাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া 
মরজিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞানা করিলেন । মরজিয়ান৷ এই-কথা শুনিয়া আলীবাবাঁকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, “প্রত! ্গদীশ্বর ষেকাল আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্থকে 
নিশ্চিত মৃত্যুর মুদ থেকে রঙ্দা করেছেন সেজন্যে আগে তাকে ধন্যবাদ দিন, তার পরে 
আপনি আমার সঙ্গে আস্থন, আমি আপনাকে সমস্ত ব্যাপার দেখাচ্ছি।” এই বলিয়া 
মরজিয়ানা আলীবাবাকে সঙ্গে লইয়া একে একে কুপোব মধ্যের সমস্ত মুতদেহ বাহির করিয়। 
ভাহাকে দেখাল । তাই দেখিয়া আলীবাব। অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন মনে করিয়। মরঞ্জিয়ানা 
আবার বলিলঃ “মহাশয়! গোল করবেন না) ত। হলে, হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা ।” 
তখন আলীবাব। আর কোনে! কথা না কহিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্তাসা করিলেন "মরজিয়ান! | 


আলীবান্না এবং ক্রীতদাঁসী কর্তৃক চক্লিশজন দন্থ্য বিনাশের বিবরণ ২৮৩ 


তৈল-ব্যবসায়ীর কি হল?” ময়জিয়ানা বলিল. “মহাশয়! তার যে কি হয়েছে এবং সে যে 
কে* তার বিবরণ আপনাকে বলছি, শুনুন।” এই বলির। মরজিরানা আলীবাবাকে 
আগাগোড়! সমস্ত বৃত্বাস্ত জানাইয়! বলিল, “মহাশয় ! এই-রকম একট! ছুর্খটন। যে উপস্থিত 
হবে, আমি তা আগেই জানতে পেরেছিলাম, কিন্তু তখন আপনাকে জানালে, কোনো ফল 
হবে নাঃ মনে করে, আপনাকে সে-বিষয়ে আর কিছুই ধলিনি। একদিন আমি বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে দেখলান, দরজার উপরে একটা ফুলখড়ির চিজ রয়েছে । তাতে আমার মনে 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রতিবেশীদের সমস্ত বাড়ীর দরজায় ঠিক সেইখানে এ রকম 
ফুলখড়ির চস্৮ পিয়ে এলাম । তার পরদিন আবার ধাড়ী থেকে বাইরে যাবার সময়ে দেখলাম 
যে) দরজার এ €কাণে এক-রকম লাল-চিহ্ু রয়েছে, তাতে আমি '.সদিনও প্রতিবেনাদের 
সমস্ত বাড়ীর দরজার ঠিক সেইখানে এ রকম লাল-চিন্ত দিয়ে এলাম । তাইতেই আপনার 
শক্রদের ছগ1ভপার্ধ সি হতে পারেনি । আপনি দন থেকে “য দন্যুদের টাকা নিয়ে 
এসেছেন, ০ণাধ হয় তারাই আপনাকে মারবার চেষ্টার নানা-গকম উপায় করেছে । অতএব 
আপনার সব্বদা সতক থাক! কর্তব্য, কেননা, এখন পধ্যস্ত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেচে 
'আছে।” 

আগীবাবা মণজিয়ানার মুখে এই-সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়। বলিলেন, “মরজিয়ানা! “তামার 
কীশলেই আমাল প্রাণরক্ষ। হয়েছে । অতএব আমি ক্ুতভ্ুতা দেখাবার জন্ত সম্প্রতি 
তোমাকে স্বাধীন! দ্রিলাম। পরে অনেক টাক। পুরস্কার দিরে তোমাকে মন্তষ্ট করব 
এখন এই দস্থ্যদের মড়া লুকিরে পুতে ফেল! দরকাঁণ , কেননা, তা হলে কোৌনো 'লোকেই 
এই ব্যাপাঃটির কিছুমাত্র জানতে পারবে না।” এই বলিম্না আলীধাঁবা আখছুল্লা নামক 
ক্রীতদাসকে ডা।কয়া, তাহাকে দিয়া বাগানের ধারে একটি প্রকাও গর্ত থোড়াইয়া, তাহার 
মধ্যে দগ্যদের মড গুল পুতিয়া ফেলিলেন 5 তাহার পর দস্থ্যদের কৃপো ও অক্াদি সমস্ত 
লুকাইয়। দা থলেন। এবং সুবিধামত তাহাদের অশ্বতরীগুল বাজারে লইক়া গিয়া বিক্রয় 
করিয়া আপিন । 

এদিকে দন্যুপতি বনে ফিরিয়া আসিয়া জনুচরদ্রে 'শাকে অত্যন্ত কাতর হইয়া 
অনেক বিলাপ করিতে লাগিল; তার পর একলাই আলীবাধার জীবন নষ্ট করিব, ইহা 
মমে করিয়া সঙ্গীদের শাক ভুলিয়া সে-রা'ত্র কিছুক্ষণ ঘুমাইল | তান্কাণ পরদিন খুব ভোরে 
বিছানা হইতে উঠিয়া নগরে ঢুকিয়া আলণবাবাব বাড়ীর কাছে চটিতে গিরা বাসা করিল। 
দন্ন্যপতি ভাবিধাছল যে, সঙ্গীদের মৃত্যু-সংবাদ সমস্ত নগরমর প্রচার হইয়াছে । অতএব 
বারবার সরাইওয়াপাদের- জিজ্ঞাসা কারতে লাগিল, “তুমি কি ধলংতে পার, কি-জন্যে 
আলীবাবার খাড়ীর দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে? কিন্তসে তাহার এই কথার কোনে। উত্তর 
ন1 দিয়া অন্ত বিষয়ের কথাবার্তী কহিতে লাগিল দেখিয়া, দস্ুযুপতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 
সেখান লইতে চলিয়া গেল। তার পরে নিজের মতলব সিদ্ধির চেষ্টায় বরাবর বনে গিয়া 


২৮৪ আরব্য উপন্যাস 


ক্রমে ক্রমে সেখান হইতে কঙকগুল। রেশমী ও পশমী কাপড়চোপড় আনিল। তার পরে 
এ সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্ত আলীবাবার ছেলের দোকানের ঠিক সামনে এক 
থান দোকান ভাঁড়। লইয়া নিজের নাম খাজ! হোসেন বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়! 
এ-সমস্ত কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং কাছাকাছি দোকানী ও ক্রেতাদের 
সঙ্গে এমন ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল যে, তাই দেখিয়া সকলেই মহা! সন্ত হইল। 
বিশেষতঃ আলীবাবার ছেলের সঙ্গে তাহার এমনি ভালবাস! জন্মিল যে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে 
উপহার দিতে এবং নিমগ্রণ করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করিল। 

আলীবাবার ছেলেও এ ছন্মবেধী দন্থ্যপতির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিবার জন্ত পিতার কাছে সমস্ত কথা বলিলেন। তাহাতে আলীবাণা মন্থা৷ সন্তষ্ট হইয়! 
কহিলেন, “বাছা ! তাঁর ভন্ত চিন্তা কি? তুমি আজই তাকে নিমন্ত্রণ করে এস। আমি 
মরজিয়ানাকে বলে খাবার প্রস্তুত করে রাখছি ।” এই-কথা শুনিরা আলীবাপাব ছেলে সেই- 
দিনই সন্ধ্যা্ন খাজ! হোসেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লংয়। আসিলেন। আলীবাবা 
তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিক্। পাশে বপাইয়। তাহার ছেলের উপর তাহার সদ্ধ্ববহাবের 
জন্য তাহার অনেক প্রশংস। কারলেন। খাগ। হোঁসেনও আলীশাবাণে ধন্যবাদ দিয়। 
তাহার ছেলের অনেক স্থ্যাতি করিল। এই-রকম কথাবার্তার পর, আলীবাবা খাজ৷ 
হ্বোসেনকে খাইতে অনুরোধ করিলেন | তাহাতে খাজা হোদেন খলিল) “মহাশয ! আমি 
কোনো বিশেষ কারণে অন্যের বাড়ী আহার করি না। এর অন্যে আমাকে ্মম। করবেন।” 
আলীবাবা এই-কথ। শুনিয়। অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া! জিজ্ঞান্! কৰ্িলেন, “আপনার কি বাধ। 
আছে, আমার কাছে বলুন |” দ্রস্থ্যপতি বলিল, মহাশয় ! শামি ম্ন-দেওয়া কোনো! 
ব্যঞ্জন খাই ন11” “ইহা! শুনিরা আলীবাবা বললেন, এই সামান্য কারণের জন্ত আপনি 
খেতে চাইছেন না, অতএব যাতে কোনে ব্যঞ্জনে হুন দেওয়া! ন। হয় তার উপায় করছি।” 

এই বলিয়া আলীবাবা তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গয়া মরজির়ানাকে ব্যঞ্জনে হন দিতে বারণ 
করিলেন। মরজিয়া'না এই-কথা শুনিয়। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, “কার অন্তে ব্যঞ্জনে 
মুন না দিয়ে আপনার সমস্ত খাবার নষ্ট কবব ?”” আলীবাবা বলিলেন, “মরজিয়ানা ! যে 
ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, তার উপর বিরক্ত হয়ো না। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমি যা 
বলি তাই কর।” খাবার ওস্তত হইলে পর, মরজিয়ানা সেই সমস্ত লইয়! পরিখেষণ করিতে 
আঠিল, এবং খাজ! হোসেনের উপর চোখ পড়িবামাত্র তাহাকে সেই দস্থ্যপতি বলিয়া 
চিনিতে পারিল। তার পর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জানিতে পাবিল যে, তাহার কাপড়ের 
মধ্যে একখানা অল্প রহিয়াছে । তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল, “এই দ্ররাআ্বা আমার 
প্রভুর পরম শত্র, এর কাপড়ের মধ্যে একখান অক্ত্রও ররেছে, এই পাপিষ্ঠ বে আজ তার 
প্রাণ নিতে এসেছে তাক আর দন্দহ নেই। অতএব যাঁতে এ লোঁকট৷ নিজের ইচ্ছা! পুর্ণ 
করতে না পারে, তার উপায় করতে হচ্ছে”? খাওয়স্দাঁওয়ার পর মরজিয়।ন! সরবৎ ও 


আলীবাবা এবং ক্রীতদাস। কর্তৃক চল্লিশজন দস্থ্য বিনাশের বিবরণ ২৮৫ 


ফল আনিয়। দিল। আলীবাবা ও তাহার ছেপে ছদ্মবেশী দম্পতির সঙ্গে একত্রে সরবৎ 
পান করিতে আরস্ত করিলেন। ডাকাতট। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “আলীবাবা 
ও তার ছেলেটা অন্যমনস্ক হলেই এদের মেরে ফেলে বাগানের দেয়াল টপকে পালাব।” 
কিদ্ধ মরজিয়ানা দন্্যুপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পা রয়' যাহ।তে তাহার দুরভিসন্থি সুসিদ্ধ না 
হয সেইজন্য নর্তকীর বেশ ধরিয়া তাহাদেন সামনে নাচিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ 
শ।1১বার পব কাপড়ের ভিতর হইতে একখান তীশক্ষখাঁর তলোগ়্ার বাহির করিয়া ভাজিতে 
ণাগিল এবং সেইসঙ্গে নাচিতেও লাগিল। 

মরজিয়ানার এই-রকম নাঢ দেখিয়া আলীবাবা ও খাঁ। হোসেন তাহার বিস্তর প্রশংস! 
করিতে আরম্ভ কবিলেন। তাঁর পরে আলীবাব! মরঞজিয়ানাকে একটি যোহর দিলেন । 
তাই দেখিয়। খাজ। হোসেনও তাহাকে কিছু পুরস্কান দিবার ইচ্ছায় যেই বুকের কাপড়ের 
ভিতধ হইতে একটি মোহর বাহিব করিবে, অমনি মরজিয়ান1 তাহার বুকে এমন জোরে 
তববাবির আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই তাহাব প্রাণ বাহির হইল । 

আলীবাব! ও তাহার পুত্র এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যত্ত বিশ্মিত ছুইয়। রাঁগিয়া বলিলেন, 
“ওরে পাপীয়সী ! তুই দক করলি? আমাদের সর্বনাশ করলি ?” মরজিয়ান! বলিল। “আমি 
বা করলা, ৬| আপনাদের মঙ্গলের জন্যই জাশবেন।” এই বলিয়া দম্পতির কাপড়ের 
[ডতবর হইতে ছুরিক.ধ।ন বাহির করিরা তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিল, «এই ছুরাত্ম। পেই 
পস্থ্যপত ! আপনারা একে চিনতে পারেননি, এই নরাঁধম আজ আপনাদের প্রাণে মারবার 
জন্যেই ছুধি নিয়ে এহথানে এসেছিল । এব্যক্তি ুন খেতে রাজি না হওয়াতেই আমার 
মনে সম্পুর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হ্য়েছিল। এখন আমি আপনাদের শক্র নিপাত করে গরম 
উপকারই করেছি । অতএব আমার প্রতি রুষ্ট হবার কারণকি আছে?” ইহা শুনিয়া 
আলীবাব! অত্যন্ত রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া মরজিয়ানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“মরজিয়ান। ! আমি আগেই তোমার দাসীত্ব মোচন করেছি ' এখন তোমাকে আমার 
পুজবধূ করব। এতে তোমার মত কি? এই-কথা বিয়া আলীবাবা! নিজের ছেলের 
কাছে আগাগোড়া বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তাহার ছেলে পিতার মুখে এই-সমস্ত কথা 
শুনিয়া মলডিয়ঠনার গুণে মুগ্ধ হইয়। তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। আলীবাব৷ 
দন্থ্যপতির মৃতদেহ মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে অন্থমতি দিলেন এবং আত্মীস্-বন্ধুবান্ববদের 
নিমন্ত্রণ করিয়। তাহাদেব কাছে মরজিয়ানার যার পর নাই গুণকীর্তন করিয়া! মরজিয়ালার 
সঙ্গে নিজ্জের ছেলের বিবাহ দিলেন । এই-ভাবে বিবাহ হইলে পর, আলীবাবা বনে গিয়া 
দন্যদের গহ্বর হুইতে বুশ: তাহাদের চিরসঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া মহা এরশ্বর্য)শালী হইয়া 
পুত্রপোত্রাদি লইয়া পরমস্্রখে কাল কাটাইতে লাগিলেন । 


বাগ্দাদনিবালী আলীখাজ। বণিকের কথ। 


হারন-অল-রহ্ীদ নৃপতির রাজত্ব-সময়ে বাগ্দাদনগরে আলীখাজ নামে এক বণিক বাস 
করিত। লোকটি অবিবাহিত থাকিব! স্বাধীনভাবে বাণিজ্যার্দি করিয়া জীবনযাপন করিত। 
আলীখাজ। উপরি উপরি তিন রাত্রে এই-রকম স্বপ্ন দেখিল। যেন এক বুড়ো তাহার কাছে 
আসিয়। তাহাকে নানা-রকম ভৎ সনা করিয়া বলিতেছেন, "তুমি কি মক তীর্ঘে যাওনি ?” 

আলীখাঁজ। যদিও মুসলমানদের পক্ষে মঞ্চ তীর্থ দর্শন কর! অতি কর্তব্য কর্ম বলিষা 
জাঁনিত, তবু নিজের বাণিজ্য ছাঁড়িরা এতদিন সে অনীষ্টপিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই 
স্বপ্ন দর্শনাবধি তাহার মনে কেমন এক-রকম বৈরাঁগ্যের উদয় হইল যে, সে আপনার সমস্ত 
জিনিষ বিক্রর করিয়া বসতবাড়ীটি পর্য্যন্ত ভাড়া দিল। 

তার পর আলীখাজা জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া টাকাকড়ি যোগাড় করিল, তাহা হইতে 
পথ-খরচ ও তীর্থের খরচের মত.কিছু টাকা এবং সেখানে বিক্রষ করিধার মত কতকগুলি 
জিনিষ কিনিয়া নিজের সঙ্গে রাখিয়া বাকি যে এক হাজার “মাহর থাকিল তাহ। কলসের 
মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর কতকগুল1 জপপাই চাপা দিয়া এ কলসের মুখ বদ্ধ করিযা তালা 
নিজের এক প্রিক্ব বন্ধু ণিকের কাছে লইয়া গিয়া খলিল, “হে বন্ধু! আমি মন্ধ। তীর্থে 
যাত্রা করব। অতএব তোমার কাছে আগাব এই জলপাঁইর কলসটি গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি। 
আমি সেখান হতে ফিরে এনে এট! আবাব নিয়ে যাখ।” ইহা শুনিয়া বণিক তাহার হাতেই 
ভাঁগারেব চাবি দিয়া বলিল, “বন্ধু! তুমি নিজে ভাগ্াবেব দরজ। খুলে তার মধ্যে এক 
জারুগা পছন্দ কৰে তোমার কলদটি বেখে যাও। (তোমার অনুপস্থিতির সময়ে কেউ তাতে 
হস্তক্ষেপ করবে না|”, আলীখাগ্তা বন্ধুর মুখে এই-কথ। শুনিরা আনন্দিত হইরা নিজের 
হা.তই ভাগাবের চাবি খুলিয়া কলস্টি রাখিয়া আবাব তাল! বন্ধ করিয়া বণিকের হাতে 
এ চাবিটি ফিরাইয়। দিল। 

তার পর আলীখাজ। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়ী উঠের পিঠে চড়িয়া করেকজন 
মক্কা-যাত্রীর সঙ্গে ভূটিয়! মা যাত্রা করিল। কিছুদিনের পর সেখানে উপস্থিত হইয়া সব তীর্থ- 
দর্শন ও অন্তন্ প্রয়োজনীয় কাধ্যাদি করিল। তার পর বাণিজদ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য 
কায়রো, ডামস্কস, জেরুজেলাম, আলিপো, মোঙল প্রভৃতি নানা-নগরে গমন করিয়া নানা- 
ভিনি বিক্রষধ করিতে লাগিল। এই-রকম করিষা সাত বৎপরকাল দেশত্রমণের পর 
স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। 

আলীঙাঁজ। দেশে ফিরিয়াই বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করিতেছে, 
ইতিমপ্যে একদিন বণিক জ্লীর সঙ্গে একত্রে বসিন্। ভোজন করিতেছে, এমন সময় তাহার 
সী খাইতে খাইতে কিছু জলপাই ভক্ষণ করিতে চাহিলে, বণিক বলিল, “প্রায় সাত বৎসর 


বাগ্দাদনিবাসী আলীথাজা বণিকের কথা ২৮৭ 


হল, আলীখাজ। আমার কাছে যে এক কলসী জলপাই রেখে মক ভীর্থে গিয়েছে, এ পর্যস্ত 
তার ত কোনো সংবাদ পাওয়। গেল না। বোধ হয় তার থৃত্যু হয়েছে, অতএব তার সেই 
কলস থেকেই তোমাকে কয়েকটি জলপাই এনে দেই 1” বণিক্পত্ৰী শ্বামীর মুখে এই-কথা 
শুনিবামাত্র অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়। বলিল, *ম্বামিন্‌! সে-ব্যক্তি যখন বিশ্বান করে আপনার 
কাছে জলপাই রেখে গিয়েছে তথন তাতে হস্তক্ষেপ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। সে 
ব্যক্তি যখন এসে জলপাইয়ের কলসী চাইবে তখনি ব। তাকে কি বলবেন? ত। ছাড়। অনেক 
দিন হল এ জলপাই আপনার কাছে রয়েছে) বোধ হ্বয় ওর সমন্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
অতএব ওতে হস্তক্ষেপও করবেন নাঃ কলসটি যেমন আছ তেমনই থাকুক |” "বণিক স্ত্রীর 
কথায় কান না দিয়া তৎক্ষণাৎ আপন ভাগ্ার খুলিল, এ৭ং তাহার মধ্যে ঢুকিয়া এ কলসের 
ঢাঁকন। খুলিয়া! নীচে ভাপ জলপাই আছে «ই মনে করিয়। উপরের কতকগুলা জলপাই 
বাহর করিতে গিষা দেখিল, তাহাৰ নীচে কেবল মোহর রহিয়াছে । তাকাতে বণক 





জলপাই বাহির করিতে গিয়। দেখিল তাহাঁব নীচে কবল মোহর রহিয়াছে 
ধনলোভে যুদ্ধ হইয়া সমস্ত মোহবগুলি বাহিন করিষা লই তাহাব বদলে কতকগুল নৃতন 
জলগ্'হ আনিয। এ কলসটি পুর্ণ করিয়া রাখিল, কিন্তু একথা! কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিল না 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে আলীখাজ। এ ধণিক-বন্ধুর বাড়ী আসিল। বণিক তাহাকে 


২৮৮ আরব্য উপন্থাঁস 


দেখিবামাত্র মহা! সমাদর করিয়। অভ্যর্থন৷ করিয়া বলিল, «বন্ধু! তুমি ফিরে আপাতে যে 
আমি কি পর্য্যস্ত আনন্দিত হলাম তা বল! যায় না।” 

তার পর আলীখাজ1 জলপাইয়ের কলসী চাছিবামাত্র বণিক্‌ বলিল, “ভাই ! তোমার 
কলনী ভাঁড়ারে যেখানে রেখে গির়েছ, সেইখানেই আছে, তুমি এখনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাও।” 
এই ব লয়া ভাগারের চাবিটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিল। আলীখাজা ভাগারের দরজ! খুলিয়। 
তাহার ভিতর হইতে জলপাইয়ের কলসটি লইয়! বাড়ী চলিয়। গেল। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া 
প্র কলের মধ্যে একটিও মোহর দেখিতে না পাই»! একেবারে বিস্মিত হইয়া মহা আক্ষেপ 
করিতে লাগিল। এবং পরদিন খুব ভোরে অত্যন্ত বিমর্ষভাব ধরিয়া বণিকের কাছে গিয়া 
কহিল, “বন্ধু! আমার জলপাইয়ের কলসের মধ্যে যে এক হাকঝ্সার মোহর ছিল, তা কোথায় 
গেল ? বোধ হয় তোমার টাকার দরকার হয়েছিল সেইজন্য সেটা! নিয়ে নিজের বাবসায়ে 
লাগিয়েছে। যদি তাই করে থাক তাতে ক্ষতি কি? এখন আমাকে একখানি অঙ্গীকার- 
পত্র লিখে দাও। পরে তোমার সুবিধামত ক্রমশঃ আমাকে এ সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিও। 


বণিক কহিল,“হে বন্ধু ! তূমি কি আশ্চর্ধ্য কথা বলছ ? তুমি নিজে ভাগ্ারের দরজা খুলে 
কলসটি রেখে গিয়েছিলে এবং নিজেই সেট। নিয়ে গিয়েছ। আমি সেটা ম্পর্শও করিনি। 
এবং যখন কলসি রেখে যাও তখন বলেছিলে ওর মধ্যে জলপাই রইল। তার সঙ্গে মোহর 
থাকলে অবস্থাই সে-কথা উল্লেখ করে যেতে ।” বন্ধুর মুখে এই-কথা শুনিয়া আলীখাঙ্গ 
সবিশ্ময়ে বলিতে লাগিল, “ভাই ! আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না। এ-বিষয় 
নিয়ে ঝগড়া হলে লোকে তোমারই নিন্দা করবে। যদি মিষ্ট কথায়না হয় তবে অগত্যা 
আমাকে তোমার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে 
ছবে। এখন যদি ভাল চাঁও। তবে মোহরগু£ল দাও।৮ বণিক বলিল, “ওছে আলাীখাজা, 
তুমি আমার কাছে যা রেখে গিয়েছিলে তাই নিয়ে গিরেছ, তার সঙ্গে কি ছিল তাতুমি 
জান। তুমিযে জলপাই রেখে তার বদলে মাণিক মুক্ত। না চেয়ে কেবল মোহর চাইছ, 
এই আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। যাও, এখান থেকে নূর হও, অনর্থক বাক্যব্যয 
আর ভাল লাগে না।” 

যখন আলীখাজ্জার সঙ্গে বণিকের এই-রকম বিবাদ হয়, তখন সেখানে লোকারণ্য 
হইগ্রাছিল, কিন্ত কেহই এ বিষয়ের পত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিঙ্গ না। আলীখাজ। 
আবার বলিল “হে বণিক্‌ | তুমি হযমন আমাকে প্রতারণ। করছ, জগদীশ্বর তেমনি এর 
বিচার করবেন। এখন এস দুজনে কাঞ্জির কাছে যাই, দেখি তিনি এ-বিষয়ের কি 
মীমাংসা করে দেন।” 

এই-কথা! বলিয়া ছজনেই বিচারপতির কাছে গিকা উপস্থিত হইল | আপীখাঁদা বলিল, 
ছে ধশ্দমীবতার ! এ-ব্ক্তি প্রতাবণ করে আমার জলপংইয়ের কলস হইতে একহাজার 
মোকর আত্মদাৎ করেছে ।” তাহাতে কার্ধি তাহাকে জিজ্ঞাগা করিলেন, “এ-বিবর়ে 
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তোমার কেনে। সাক্ষী আছে” আলীখাঙ্গা বলিল, প্মহাশর, আগে আমি একে 
পরমবন্ধু মনে করে কাকেও তোঁনো কথ। না বলে মোহরের কলসটি এর কাছে গচ্ছিত 
রেখেছিলাম ।” বণিক শপথ করিয়া কহিল, “ওন্র কলসের মব্যে যেকি ছিল, আমি দে- 
বিষয়ের কিছুই জানি না। যেমন কলসটি আমার কাছে রেখে গিয়েছিল, তেমনি 
সেটি নিয়ে গিয়েছে ।” বিচারপতি এই-সমস্ত কথ। শুনিক্ক। বণিকৃকে নির্দোধী ভাবিকা 
অভিযোগ হইতে নিক্গতি দ্িলেন। তখন আলীখাঞ্জ। মহ! ছুঃখিত হইয়। বলিল, 
“আমার উপর অবিচার হল, আমি মহারাজ হাঁজন-মল-রশীদের কাছে আবান 
অভিযোগ করব।” যা হোক তখন বণিক জয়লাভে মহ! আনন্দিত হইন্। বাড়ী 
ফিরিয়া! গেল। 

এদিকে আলীখাঞ্জা বাড়ী আসিব একখান আবেদনপত্র লিখিয়। তাহা হাতে করিয়া 
রাজসভায় গিয়। দীডাইয়া রহিল। আবেদনপত্র লইতে যে একজন দা সর্ব বাঁজাব 
কাছে উপস্থিত থাকিত সে আলীখাঞ্জার হ্কাতেব আবেদনপত্রখানি লইয়া রা্দকে দিল 
এবং কিছুক্ষণ পরে আবার রাঞ্জার নিকট হইতে আঁকা তাহাকে কহিল) “মহারাজ কাল 
তোম।গ 'অ'বেদনপত্র শুনবেন, অতএব তুমি ঝাল রাজসভায় উপস্থিত থেকো” 

সেইদিন সক্ক্যার সমরে বাঁজা নিজের প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ 
করিতে কব্তে কিছুদূৰ গিরা দেখিলেন, পথে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছে । রাজা 
তাহা দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! এক জারগার বসিলেন। তিন দেখিলেন 
তাহাদের ভিতর হইতে একজন বালক তাহার সঙ্গীগণকে বলিল, “এস ভাই! আজ 
বিচারপতির কাজ করা যাঁক। আমি কাজি হলাম, তোমরা যে বণিক্‌ আলীখাআব 
মোহর চুবি করেছ একতআ্ন বালককে সেই বণিক সাজিয়ে আমার কাছে আন। আমি 
তার বিচার করব1* এই-কথা শুনিবামাত্র আলীখাজার "*'বেদনপত্রের কথ। রাজার মনে 
হইল। অতএব তিনি এই খেলা দেখিতে বিশেষ কৌতুহলী হইলেন। 

যে-বালক বিচারপতি হইয়া! বসিয়াছিল তাহার সম্মখে এক বালক আলীখাঙ্জ। এবং 
অপর আব-এক বালক বণিক হইয়া উপস্থিত হইল। এ ছুই বালক সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলে, বিচারপতিবেশী বাপক আলীখাঁজাবেশী বালককে কছিল, “বণিকের বিরুদ্ধে 
তোমার কি অভিযোগ আছে বল।” ইহা! শুনিত্ন। আলীখাজাবেশী বালক কহিলঃ “আমি 
একটি কলসে এক হাঙ্গার মোহর রেখে তাহার উপর কতকগুলা জলপাই ঢাকা দিয়ে এ 
কলসটি এই বণিকের কাঁছে গচ্ছিত রেখেছিলাম । কিন্তু বণিক আমার মোহর গুলি চুরি 
করে” তার বদলে তার মধ্যে আর কতকগুল! জলপাই পুরে এ কলসটি আমাকে দিরেছে। 
এখন সুবিচার করে যাঁতে আমি আমার টাকাগুলি পেতে পারি, তাই করুন!” বিচারপতির 
বেশধারী বালক এই-কথা শুনিয্ব! বণিকৃ-বেশধাঁবী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, “আলীখাজা 
তোমাব কাছে যে মোহরগুণি রেখেছিল তুমি কি্ন্ে তা ফিরিয়ে দাঁওনি?” বণিকৃবপী 


আবব্া উপনাস/২০ 


২১৪ আরব্য উপন্তাস 


বালক শপথ করিয়। বলিল, “আমি মোহরের কিছুই জানি না। ও-ব্যক্তি আমার কাছে 
এক কণস জলপাই রেখেছিল, তা আমি ফেরত দিয়েছি ।” তখন বিচারপতির বেশধারী 
বালক বলিল, “আমি জলপাইয়ের কলস দেখতে চাই, শীষ্ব আন।” এই-কথা গুনিবামান্র 
যে-বালক আলীখাজার বেশ ধারণ করিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল, 
এবং একটা কলস আনিয়। বিচারপতিবেশী-বালকের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, “হে ধশ্মাবতার ! 
আমি এই কলসের মধ্যে মোহর এবং জলপাই পুরে বণিকের কাছে রেখে গিয়েছিলাম ।” 
তখন বিচারপতি-বাগক বণিকৃ-বালককে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন? আলীখাঞ্জী কি 
তোমার কাছে এই কলস রেখে গিয়েছিল?” তাহাতে বণিক্রূপী-বালক বলিল, “ঠা 
ধর্মাবতার 1” তখন বিচারপতির বেশধারী বালক কলসীর মধ্য হইতে একটি জলপাই 
লইয়া তাহার আম্বাদন গ্রন্থ করিয়া বন্দি, "পাত বৎসরের জলপাই ক্নই এমন সুগ্বাছু 
হতে পারে না। অতএব ব্যবসায়ীদের আনাইয়া এর পরীক্ষা কর কর্তধ্য। এই-কথ। 
শুনিবামাত্র আর দুইজন বালক তৎক্ষণাং জলপাই-ব্যবসায়ীর বেশ ধরিয়া আসিয়৷ উপস্থিত 
হইল। বিচারপতি তাহাদিগকে বিল, "তামরা সর্বদাই জলপাই ক্রর-বিক্রয় করে থাক, 
অতএব বল দেখি, এ জলপাইগুপি কত দিনের হতে পারে?” তখন এঁ বালক দ্বটি 
জলপাইয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া কহিল, “এ জলপাইগুলি যে এই বৎসরের তার আর কোনো 
সন্দেহ নেই।” ইহা! শুনিক্া বিচারপতি-বালক কহিল) “বণিক বড় প্রতাবক, অতএব 
একে ফাঁসী দাও।” এই আজ্ছ। শু“নবামাত্র আর আব সমস্ত বালক বণিক্বেশী-বালকের 
হাত ধরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেল। 

রাজ! বালকদের এই অন্তুত খেল! দেখিয়। বিশ্মিত হইয়। মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“মন্ত্রীবর | তুমি এই বাড়ী চিনে রাখ, কান এই বিচাবপতি-বানকটিকে রাজসভার নিয়ে 
যেতে হবে!” এই-কথ। বলিয়া রাঞ্জা বাড়ী চলিয়। গেলেন। 

পরদিন নিয়মিত সময়ে মন্ত্রী ই বালকটিকে সঙ্গে লইয়। রাঁজসভার় আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন ' রাজ। & বালকটিকে দিংহাননের উপরে নিন্সের পাঁশে বনাইর। আলীখাজ। এবং 
বণিকৃককে আনিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজসভার উপস্থিত হইয়। রাঙ্জাকে প্রণিপাত 
করির়| সিংহাননের সম্মুখে দাড়াইলে রাজা কহি'লন, “এই বালকটি তোমাদের বিচার করবে ) 
অতএব তোমাদের যায! বলবার আছে, এর কাছে বল।” ইহ! শুনির! আলীথাজ। ও 
বণিক আপন আপন সমস্ত কথা জানাইস্া' পরস্পর তর্ক করিতে লাগিলেন দেখিক্প এ 
বানক কহিল, “তোমাদের আর ঝগড়ার প্রয়োঙ্ন নেই। জলপাইয়ের কলসটি এখানে 
'গান) ত। হলে সকল বিষন্ের মীমাংসা হবে |” এই-কথা শুনিবামাত্র আলীখাজা তৎক্ষণাৎ 
সেই জলপাইয়ের কলদটি আনিন্না উপস্থিত করিল। বালক আগের মত কলস হইতে 
একটি জলপাই মুখে ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়া জলপাই-ব্যবসায়ীর্দিগকে 
ডাকিতে বলল। তাহার।ও রাঞ্জণভার় আনির! জলপাইগুলি পরীক্ষ। করিয়া! বলিল, 


পারস্যদেশীয় তিন ভগিনীর কথা ২৯১ 


"এই জলপাই এই বৎসরের বটে।” তাহাতে বণিকের অপরাঁ স্পনটরূপে প্রমাণ হইল। 
তখন এ বালকটি পাজার দিকে চাহিয়া! বলিল) “মহারাজ 1! গতরাত্রে আমি যদিও খেলা 
করতে করতে অপরাধীর প্রতি দওবিধান করেছিলাম, তৰু এখন দও দিতে পারি না, 
যেহেতু আপনিই দণ্ডবিধানের কর্তা ।” রাজা এইরূপে বণিকের অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ 
পাইয়া তখনি তাঁচাকে ফাঁসী দিতে আঁ্তা করিলেন, এবং আলীখাজাকে তাহার হাজার 
মোহর দেওয়াইলেন। তাৰ পরে এ বালকের প্রতি মহা সন্তষ্ট হইর়। তাহাকে 
একশত মোহর দিয়া সেখান হইতে বিদান্ত করিলেন । 


পারস্যাদেশীয় তিন ভগিনীর কথা 


দসিকালে পাব্ম্তদেশে খস্ক শা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হহন্। অবধি প্রজারা তাহার রাজত্বে কে কিরূপ স্থখস্থচ্ছন্দে আছে, তাহ। জানিবার জন্ত প্রতি- 
দিন সন্ধ্যার পব প্রধান-মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়। ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বাঁছির হইতেন। এইভাবে 
কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন তিনি বাত্রি প্রা ছই প্রহরের সমরে নগরের চারিধিকে 
ভ্রমণ করিতে কারতে বাঁজপথের কিছুদুরে একটি বাড়ীর ভিতর হইতে কয়েকটি মানুষের 
কথ। শুনিতে পাইলেন। তাহার। যে এতবাত্রিতে কিসের কথাবার্তা কহিতেছে, তাহা 
জানিবার জন্য এঁ বাড়ীর একটি জানালার কাছে গিয়া উকি মারিয়া 'দখিলেন যে), একটি 
ঘরের মধ্যে মিটমিট করিষ। একটি প্রদীপ জবলিতেছে এবং একখানি পাঁলক্কের উপর তিনটি 
স্সীলোক বসিয়া নিজের নিজের মনের ভাব প্রকাশ কাঁরতছে। তাহাদের আকার-প্রকার 
দেখিয়া গজব খোধ হইল যে; তাহারা তিন বৌন। বড়টি বলিল, “যদি আমি খস্ব 
শার মিঠাই "পাকে বিবাহ করতে পারি, তা হলে যেসকল ভাল ভাল মিঠাই অতি ধনী 
লোকেও কখনও চক্ষে দেখেনি তা আমি অনারাসেই পেট ভরে খেতে পাই” েজ্জোটি 
বলিল, “বদি আমার সঙ্গে রাজার প্রধান পাচকের বিবাহ হয়। তা হলে আমি ভাল ভাল 
রাঙভোগ খেয়ে আপনাকে পরিতৃপ্ত করি। তখন তাহাদের মধ্যে পরমানুন্বরী 
এবং অসামান্া বুদ্ধিমতী ছোট ঝোনটি বিল, “দিদি! যদি মনের কথা জিজ্ঞাসা করলে 
তবে আমার ইচ্ছা এই যে, যদি রাজা অস্কুগ্রহ করে স্বয়ং আমাকে বিবাহ করেন, তা হলে 
আমি তার স্ধর্মিনী হয়ে এমন একটি ছেলের মা হই যে, তার মাথার একদিকের চুলগুি 
সোনার এবং আর একদিকের চুলগুলি রূপার হুয় এবং গে যখন কাদবে তখন তার চোখ 
থেকে অশ্রধারা না পড়ে কেবল বহুমূল্য মুক্তা মাণিক ঝরবে, আর সে যখন হাসবে তখন 
তার ঠোট ছুটি ঠিক সদ্যফোট গোলাপফুলের মত অতি আশ্চধ্য শোভা! ধারণ করবে 1» 


২৯২ আরব্য উপন্তাস 


তাঁহাদের তিনজনের, বিশেষতঃ ছোটটির, এই-পকম সাধের কথা শুনিয়া খসরু শ। 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া তাহাদের তিনজনেরই মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু 
তখন প্রধান-মনস্ত্রীর কাছে সে-বিষয়ে কোনো-কথা প্রকাশ না করিয়া কেবল তাহাকে এ 
বাড়ীটি চিনির রাখিতে এবং পরদিন সকালে প্র তিন ভগিনীকে তীন্বার কাছে লইয়! 
আসিতে হুকুম করিলেন। সেই অঙুসারে প্রধান মন্ত্রী পরদিন সকালে তাহাদের তিনজনকে ই 
সঙ্গে লইয়া! রাজসভার আসিয়া উগস্থিত হইলেন | বাজ! তাহাদের সম্বোধন করিয়। কহিলেন, 
“কাল রাত্রিতে তোঁমর৷ তিনজনে একত্র বসে পরস্পর যে কথাবার্তা বলছিলে আজ সে 
সমস্ত আমার কাছে প্রকাশ করে বল।” রাজার মুখে এই-রকম অচিস্তনীয় কথা শুনিয়া 
তাহারা তিনজনেই মহা ভীত হুইয়া! চুপ করিয়। মুখ নীচু করিয়! দড়াইস়্া রহিল, একটিও 
কথা কহিতে পারিল না। তাই দেখি! খন্র শ! তাহাদের আন্তরিক ভাব বিতে পারিয়া 
তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়া আপনিই বলতে লাগিলেন, “তোমাদের কোনো ভয় 
নেই, আমি স্বহং তোমাদের »মস্ত কথাবার্তা শুনে মহা »ভ্ষ্ট হয়ে তোমাদের নিজের নিজের 
সা মিটাবার জন্ত তোমাদের এখানে এনেছি ।” 

তখন মহীপাঁল মহাসমাদ্রোহ করিয়া তাহাদের মধ্যে (ছাট ভগিনীটিকে স্বয়ং বিবাভ 
করিলেন এবং অপর ছুইজনের সহিত আপনাব প্রধান পাঁচকের ও মিঠাই ওয়ালার বিবাহ 
দিপেন। কিন্তু তাহাদের বিবাহ উপপক্ষেত ছোট বোনের মত মহোত্সবাদি বিছুই হইল না 
দেখিয়া! তাহার! দুইজনেই ছোট বোনের হিংসা করিতে পাগিল। একদিন দাধারণ আ্ানাগারে 
তাহাদের ছইজনের পরস্পর দেখা হুইলে। বড ॥বাঁন 'ম্জোকে সম্বোধন করিয়া বলিল? 
“বোন ! আমাদের ছোটটার কেমন সৌভাগ্য দেখ, সে কেমন সুখেশ্বচ্ছন্দে দ্রিন 
কাটাচ্ছে |” মেজো বলিল, “দিদি! যদি মহাঁপাজ ছোটটাকে বিবাহ না কবে তোমার 
পাণিগ্রহণ করতেন তা হলে আমি পরম সুখী হতাম, কারণ তুমি রূপেগুণে কোনোক্রমেই 
তার চেয়ে খাটে নও |” বড় বোন “মজে! বোনের মন রাখিয়া বলিল “বোন ! যদি রাজা 
ছুটুকীর বদলে তোমাকে বিবাহ করিতেন তা হলে আমি একটুও দুঃখিত হতাম না। 
অতএব এস, যাতে তার গর্ব খর্ব হত্ব তাব উপায় উদ্ভাবন কর যাক ” 

এই পরামর্শ স্থির হইলে, ছঈ ভগিনী নিজেদের ছুরভিসন্ধি' সিদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই 
অবধি প্রতিদিন রাজবাড়ীতে গিয়া ছোট বোনের এই-রকম সুখসচ্ছন্দতা দেখিয়া এত কপট 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, যে, তাই দেখিয়া সে ভগিনী ও অত্যন্ত সন্থষ্ট হইব 
তাহাদিগকে আগের চেয়ে বেনা ভক্তি করিতে লাগিল। 

কয়েকমাস পরে তাহারা শুনিল তাহাদের ছোট বোনের ছেলে হইবে। তাহারা এই 
শুভ সংবাদ শুনিরা আরও বেশী জলিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে ভগিনীর নিকট গিয়া তাহাকে 
মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছায় হাসিমুখে বলিতে লাঁগিল। “ভগিনী ! তোমার খোকা হবে শুনে 
আমরা যে কি পধ্যস্ত সুখী হয়েছি, তা বল! যায় না। আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা! যে, তোমার 


পারশ্যদেশীয় তিন ভগিনীর কথা ২৯৩ 


ছেলে হওয়ার সময়ে আমরা আপনারাই ধাত্রীর কাজ করি, কারণ তা হলে তোমাকে 
কিছুমাত্র কষ্টভোগ করতে হবে না।” তাহাদের কথামত রাজরাণী ৫স-বিষয়ে বাজার 
সম্মতি লইয়া রাখিপেন; এবং পরে ঠিক্‌ সময় উপাস্থত হইলে বোন ছুটিকে ভাকাইয়া 
পাঠাইলেন। তাহার! এই সুযোগে অনায়াসেই আপনাদের ছুরভিসদ্ধি সিদ্ধ করিতে পারিবে 
এই মনে করিয়া গোপনে একটা মরা কুকুরছান। সঙ্গে লইয়া অতি শীঘ্র 'জীতুড় ঘরে গিয়া 
ঢুকিল। তাহাব খাঁনিক পরেই তাহাদের ছোট বৌনের একটি পরম সুন্দর ধোঁকা হইল | 
কিন্থ রাজকুমারের এত রূপনাঁবণ্য দেখিয়াও পাষাণহৃদত্া মাঁসিদের মনে কিছুমাত্র দরার 
উদ্রেক হইল না) তাহারা অনায়াসেই স্থন্বর বালকটিকে একখানি কাপড়ে জড়াইয়! একটি 
ঝুড়িতে বাঁিষ়্। রাঙ্জবাঁড়ীর অতি নিকটেই যে একটি খাঁল ছিল তাহাতে তাহাকে ভাপাইয়া 
দিল এবং রাজার কাছে সেই মরা কুকুরছানাটা উপস্থিত করিয়া সকলেব সামনে খুব টেঁচাইরা 
বাধবাব কেবল «ই-কথ| বলিতে লাগিল, “মহারাজ ! রাজরাণীর মানুষের মত ছেলেন 
বদলে এই কুকুরছানাঁটি হখেছে ; তার অন্যে আমাদের উপর কিছুমাত্র দোধাবোপ কৰতে 
পাণবেণ না।” বাঁজা এই অণুভ সংবাদ শুনিয়। অত্যন্ত রাঁগিকা তৎক্ষণাৎ রাজমহিষীর 
যথোচিত দণ্বিধান কবিতেন,) কিন্থু প্রধান মন্ত্রী, “এ সমস্ত ঈশ্বরাধীন কার্য, এতে বাক্দ- 
মহিবাৰ 1ক্ছুমাত্র দোষ নাই,” বাঁজাকে এই-রকমে নানামতে বুঝাইয়া সে-বিষন়্ হইতে 
ক্ষান্ত কবিলেন। 

এদিকে সেই লবজাও রাজকুমার বাঁজাব বাগানেব কাছ দিয়া ভাসি যাইতেছেন, 
এনন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে প্রধান মালী সেই ঝুড়িটি দেখিতে পাইযা আব-একক্জন মাঁলীকে 
দিবা হা বাগানের মধ্যে আনাইয়া! খুলিয়া দেখিল যে, তাহার মধ্যে একটি সুন্দব ছেলে 
বহ্যাঁছে। তাই দেখির। সে অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয় কুমারকে নিজের জীব কাছে লইঘা গেল 
এবং তাহার নিজেব সন্তানাদি কিছুই নাই বলিয়া! সে অতি যত্তে প্র ছেলেটিকে লালন-পালন 
কবিতে পাগিল। 

এক বৎসর পরে রাজমহ্ষীর আগের মত আর-একটি সুন্দর্ব খোকা হইল, কিন্তু তাহাব 
,বানেবা লেবাবেও শিশুটিকে আগের মত ঝুড়িতে কণিয়। ভাসাইয়া দিয়া একটি মরা বিড়াল 
আনিয়া সকলের কাছে বলিল, “মহারাজ ! এবারে রাঁজমহিষীর খোকা না হয়ে এই মব! 
বিড়ালছানাঁটি হয়েছে ।” তাহাতে যদিও রাজার মনে রাজমহিষীব প্রতি আবও ক্রোধ 
জান্মল, তবু প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে সেবারেও তিনি আপন জীকে কিছুই বলিলেন না। 
এদিকে দ্বিতীয় রাজকুমারটিও আগের মত সেই মালীব হাতে পড়িয়া তাহার জীব কাছে 
অতি যত্বে প্রতিপাঁলিত হইতে লাগিল। 

আবার প্রায় এক বৎসরের পর রাণীর একটি পরমান্ুণ্দরী কন্তা হইল এবং তাহার ছুই 
ভগিনী সেবারেও মেয়েটিকে ই নদীতে ভাসাইয় দিয়া একটি কাষ্টপুত্তণিকা হাতে লইয়া 
রাজার কাছে গা উচ্চম্থরে বলিতে লাগিল, "এই দেখুন, মহারাজ! এবারে রাজমহিষীর 


২৯৪ আরব্য উপন্াস 


ছেলের বদলে এই বাঠের পুতুলটি হয়েছে ।” তাহাতে রা অত্যন্ত রাগিয়। “কি ! মান্য 
হইয়া যে এরকম অদ্ভুত জিনিষের মা হয়। এ ত আমি কখন কানেও শুনিনি। এ তবে 
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রাঁজবাণীর মানুষের মত ছেলের বদলে এই কুকুরছানাটি হয়েছে 


নিশ্চয় ডাইনী বাক্ষসী।” তিনি কেবল বারবার এই-কথ বলিত্বা, প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে 
ভাকাই্ব। সেই দণ্ডে রাঅমহিষীর মাঁথ। কাঁটির়। ফেলিতে অনুমতি দিলেন । 

রাজার মুখে এই-রকম নিষ্ঠুর আদেশের কথা শুনিবামাত্র মন্ত্রীর এবং অন্তান্ত রাজ- 
কর্মচারীরা অত্যন্ত ছুঃখ প্রকাশ করিয়। তাহার পায়ে পড়িয়া অতি কাতর ম্বরে বলিতে 
লাগিলেন, “বশ্্ণীবতাঁর! বিশেষ দোঁধী ব্যক্তির প্রতিই প্রাণদণ্ডাক্ঞা হয়ে থাকে । মৃহ্য়ীর 


পারস্যদেণীয় তিন ভণিনীর কথা ২ন৫ 


অপরাঁধকি? তিনি ত আর ইচ্ছা করে কিছুই করছেন ন1, এসমস্তই পরমেশ্বরের অীন 
কাজ জানবেন । অতএব তার প্রাণব্ধ না কনে তাকে জন্মের মত ত্যাগ করুন। ত! হলেই 
তার প্রতি শান্তি প্রদংন করা হবে, অথচ আপনাকে পরমেশ্বরের কাছে একজন নিরপরাৎ 
ব্যক্তির প্রাণবধের অন্ত দোমী হতে বে না।” মন্ত্রী প্রস্ৃতির মুখে এ রকম সদ্যুক্তি শুনিয়া 
বাসা তাহাঁতেই রাজি হইখা তাহাদিগকে সম্বোণন কাররু। বলিলেন, « ভাপ, আম তোমাদের 
পরামশ অনুসারে তাৰ প্রাণবধ বন্ধ কন্ল।ম, কি তোমরা খুব শার্থ একটি কাঠের খ।। 
প্রস্তুত করে তান যধ্যে বাজনাণাকে পুরে এই নগবের মধ্যে য ভদ্গনাপর ম্মাছে, তার ঠিব, 
সামনে এমন একটি জাগার পাখিয়ে দাও, বন সমপ্ত লোকই এ ভজনালয়ে ঢিকখার সময়ে 
তাকে “পষ্ট দেখতে পায় । মাব নগরের সব্বএ এই থোবণা প্রগাব করিয়ে দাও যে, বে কোনে। 
মুখলমান এ খাচাল মধ্যে বাঙ্গমহিমীকে দেখতে পাবে) সেহ বেন অত্যন্ত খণার সঙ্গে তার 
মুথে খুই দেয়। বদিক্টেতাণ। কবে তাহলে তাক প্রতিও এ-পকম দগ্াঙ্ঞ। প্রদান কব! 
হবে।” 

রাজা প্রধান মন্ত্রীর প্রতি এমনি গন্ভীরভাবে এহ আদেশ প্রধান করিলেন যে) মন্ত্রাবব 
(স-বিষয়ে আব দ্বি+ করিতে পারিলেন ন।। ভীহাকে অগত্য। কাজাব আদেশে 
রানহণীদে খাঁচা বন্ধ কবিম। হার শিপিষ্ট স্থানে বাখিয়া আগিতে এল । রাজবাশাব 
“উই রকম ছুর্দশ। দেখিয়া] াহাণ ভিতস্থটে তুহ বোনের আর আনন্ের সীন। রিতা না। 

এদিকে মালী সেই ছুই রাজঞুমাবের মধ্যে টির নাম বাহমান, চছাটটির শাম পরভেজ। 
এব* পাজকুমালীৰ নাম পঃরজাণ রাখির। স্সীপ সঙ্গে মিলিপা অতি যে তাঙাপিগাণ 
প্রঙপালন করতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজকুমার দ্রটি বড় হইলে, মালা ঠাহার্দিগকে 
সর্বববিদ্যা বিশারদ করিবার জগ্ঠ অতি বিচক্ষণ দেখিয়া কয়েকটি শিক্ষক নিযুক্ত করিণ। 
র/জকুমারেরা অতি অল্পদিনের মধোই সর্ববিদ্যার এমনি পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, 
তাহাদিগকে কোনো বিষয়ে সহপদেশ দিবার জন্য আপ শিক্ষক রাখিহে হুইল ন।। 
রাঁজকন্যাও অবসরমত ভাইদের সঙ্গে পশু শিকার, ঘোড়ায় চড়া, নানারকম যন্ত্র বাজান 
এবং গান করা প্রন্থৃতি অনেক বিদ)। শিশ্ষা করিলেন। মালী এই-ভাবে পাঁলত পু৭ 
দুটি এবং কন্যাটিকে অতি অল্পদনের মধ্যেই সর্ববিদ্যার পাঁবদশা হইতে ধেখিয্ 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়। পুত্রকন্তাদের বাসের উপযোগী একটি স্থন্দর অট্র/লিক' প্রস্তত 
করাইল । তার পর নে একধিন রাঞ্জপভায় গির। বুদ্ধবয়সে আর কাজকম্ম করিতে 
পারিবে ন। বলিয়া রাঁজার কাছে বিদার লইয়া! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া এ নৃতন বাড়ীতে 
চলিল। ইতিপূর্বে তাঁহার জ্ীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং বাড়ীতে যাইবার কয়েক মাণ পরে 
মালীও মারা পড়িল, সুতরাং পুত্রকন্তাদের জন্ববৃত্তাস্ত-সন্বব্ধে তাহাদের কিছুই জ্রানাইতে 
পারিল না। ছুই রাজপুত্র এবং রাজকন্তা মালীকেই তাহাদের পিতা থলিয়া জানিতেন, 
কুতরাং তাহার মৃত্যুতে তাহারা তিনঅনেই অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন, বিস্ত মালীর বিপুল অর্থ 


২৪৬ আরব্য উপন্তাঁস 


ছিল বলির! অন্নবন্ত্ররে কই পাইলেন না, বরং পরম ম্ুখশ্বচ্ছন্দেই কাঁল কাঁটাইিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপে কিছুদিন যাইবাঁর পর, একদিন রাজকুমার তগিনীটিকে একাকিনী বাড়ীর 
মধ্যে রাখিয়া! মুগয়া করিতে বনে গিরাছেন) এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ! স্ীলোক তাহাদের বাঁড়ীর 
দরজার আসির। রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল। প্হাগো মা লক্ষ্মী! তোমাদের বাড়ীর 
মধ্যে আমি কি ঈশ্বরোপাঁণনা করবাঁর জন্তে একটু জায়গা পাব না?” তাহাতে রাজকুমারী 
দুইজন পরিচা“রুকাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমরা যে-ঘরে বসে পরমেশ্বরেব উপাসনাদি করে 
থাঁকি, তোমবা একে সঙ্গে করে সেইখানে নিয়ে যাও এবং এর উপাণনা শেষ হলে পর 
আবার একে সঙ্গে করে এই বাড়ীব অন্ঠান্ত ঘরগুলি ভাল করে দেখিয়ে আমার কাছে 
নিয়ে এস।” 

রাঁজকুমারীর আক্তান্থদারে পরিচারিকারা এ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া! পুজার ঘরে গেল। 
পরে প্র অট্রালিকার যাবতীয় স্থান দেখাইয়া অবশেষে তীার কাছে লইয়। আপিলে তিনি 
অতি সমাদর করিয়া এ ধার্টিক। জ্ীলো কটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁগো বৃদ্ধ! আপনি 
ত এই পৃথিবীর অনেক জাব্নগাতেই যাঁওয়!-আপা কবে থাকেন, কিন্তু এমন অট্টালিক। 
এবং বাগান কি কোথাও দেখেছেন ?” বৃদ্ধা বলিল, *হ) এই অক্টালিক! যে খুখই হন্দর 
সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্ত এতে এখনও তিনটি আশ্চর্য জিনিষের অভাব 
আছে, সেটা দুর হলেই যে অট্টালিকাটি পৃথিবীর অনেকাঁনেক রাজঅট্রালিকার চেয়ে উৎ্রষ্ 
হবে, তাতে আর অণুমাত্র সংশয় নেই ।” রাঙ্গনশদিনী এ বৃদ্ধার মুখে এই-রকম কথ শুনিয়া 
অত্যন্ত বিন্মিতা হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম। ! সেই তিনটি জিনিষ কি কি? 
এবং কোন্খাঁনে গেলে তা পাওয়া যেতে পারে ?” রাজনন্দিনীর এই-রকম স্থুশীলতা দেখিযা 
বুদ্ধ। অত্যন্ত খুসী “হইয়া বলিল, “প্রথমটি বুল্বুল্‌ হাজাঁব দোস্তান নামক একটি বাকৃপিদ্ধ 
গায়ক পক্ষী অর্থাৎ তার এমন গুণ আছে যে, সে যখন গান করতে আবস্তভ করে, তখন 
বন থেকে হাজার হাজার জীব তার কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং একমনে তার গান শুনতে 
থাকে । দ্িতীন্নটি সঙ্গীতকারী বৃক্ষ নামে একটি বৃক্ষ | এ গাছটির এমন এক আশ্চধ্য গুণ আছে 
যে, হাওয়ার গাছের পাতাগুলি ছলতে আরম্ভ হলে এমন একটি স্থস্বব ওঠে যে। 
দুব থেকে শুনলে মনে হয় যেন হাজাব হাজার লোৌক একতান হয়ে অতি সুমধুর স্ববে গান 
কবছে। তৃতীয়টি সোনার মত এক রকম হনিদ্রাবর্ণ জল। এ জলের কেমন এক আশ্চর্য্য 
গুণ আছে যে, কোনে পাত্রে এ জলের এক ফোটা মাত্র ফেললে তথ্নি এ পাত্রটি সেই- 
রকম জলে পরিপূর্ণ হয়ে ফোয়ারার মত উপর দিকে ওঠে, কিন্তু তার এক ফোঁটা জলও 
অন্ত জায়গায় না পড়ে কেবল এ পাত্রের মধ্যেই পড়তে থাকে, স্থতরাং কশ্বিন্কালেও এ 
জল শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। ভার্তবর্ষের দিকে এই রাজ্যের যে প্রাস্তভাগ আছে। সেই 
খানেই এ তিনটি জিন্সিম পাওয়! যাবে। অতএব যে এইগুলি আনতে যাবে) পে যেন 


পারশ্যদেণীয় তিন ভর্গিনীর কথা ২৯৭ 


তোমার বাঁড়ীর সাম্নে দিয়ে যে পথ গিয়েছে ক্রমাগত তাই ধরেই কুড়ি দিন যাক, তার পর 
প্রথমেই যে-ব্যক্তিকে সাম্নে দেখতে পাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করবে, ত| হলেই তিনি তার 
বিশেষ বিবরণ বলে দেবেন।” বৃদ্ধা এই কথাগুলি বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়। গেল । 

রাজকুমারী এ আশ্চধ্য জিনিষ তিনটির কথ! শুনিয়। অবধি কি উপায়ে যে সেগুগ্গি 
হস্তগত করিবেন, সারাক্ষণ কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর রাজপুত্র! 
মুগয় হইতে ফিরিয়া রাজকন্যার এমন বিমর্ষভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুংথিভ হইয়া তাহাকে 
অিজ্ঞাপা করিলেন, “বোন |! আম যে তোমাকে এত নিমর্ধ দেখছি, এর কারণ কি?” 
তাতে রাজকন্তা উত্তর দিণেন, “ভাই ! এতকাল আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস হিল যে, 
আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের জন্ত যে এই অট্রালিক! প্রস্থত করিয়েছেন, এতে কিছুরই 
অপ্রতুল নেই, কিন্ত আজ শুনে আশ্চর্য হলাম যে, এতে এখনও তিনটি অন্যুত্রুষ্ট সানগ্রীর 
সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে, তাই আমি এত চিন্তিত হয়েছি।” এই বপিয়। রাজকন্। সেই 
ধার্িকার নিকট যে থে তিনটি জিনিষের কথ। শুণিয়াছিলেন, এবং যে পথ দরিয়া যেখানে 
গেলে এ তিনটি পাওয়া যাইতে পারে, আগাগোড়। সে-সমস্ত বর্ণনা করিলেন। 

পাজপুত্র বাহমান বোনের কাছে এই-রকম অত্যদ্থত জিনিষের কথ। শুনিন্তা তার পবদিন 
মকালে তাহু!'ব উদ্দেশে ঘাঁইবার অন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ভাই-বাঁনেব কাছে বিদায় প্রার্থন। 
করিলেন। তাহাতে রাজকন্তা পাছে পথে ভ্রাতার কোনো বিপদ ঘটে এই ভয়ে, তাহাকে 
সে-বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্ত বাজপুত্র বহমান তাহার 
কথার কর্ণপাত না করিয়া নিজের পকেট হইতে একখানি ছুবি বাহির কবিয়! রাজকুমারীর 
হাতে দিয়া বলিলেন, “বোন ! তুমি মধ্যে মধ্যে এই ছুরিখানি বাহির করে দেখো। 
যতদিন পর্য্যন্ত এই ছুরিখানিকে পরিষ্কার দেখবে, ততদিন পধ্যন্ত জেনো যে) আমি বেঁচেই 
আছি। কিন্তু যখন দেখবে যে, «ই ছুরিখানির মধ্যে মদে রক্তের মত লাল চি হয়েছে) 
তখন বুঝবে থে আমার মৃত্য হয়েছে 1” এই-কথা বণিয়া বাহমান ভ্রাতা এখং ভগিনীর নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিহ্া একটি সুন্দর ঘোড়ান্ব চড়িয়া ভারওবর্ষের দিকে যাত্রা করিলেন এবং 
ক্রমাগত উনিশ দিন যাইবার পর কুড়ি দিনের দিন সকালে দেখলেন যে, পথের পাশে 
একখানি কুঁড়েঘর রহিয়াছে এবং তাহার কাছে এক বুদ্ধ সপ্যাসী গাছতপায় বসিয়া! ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতেছেন। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুনী হইম্বা ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়। 
তাহার কাছে গির। তাহাকে প্রণাম করিয়। জিজ্ঞাসা কারুলেন, “হে তাপস! আপনি 
কি বলতে পারেন, আমি কোন্‌ পথ দিস্বে গেলে বাকপিদ্ধ পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং 
পীতবর্ণ জল, এই তিনটি জিনিষ পাঁব?” দন্যাসী কিছুক্ষণ নিম্তব্ধভাঁবে বসিয়া রহিলেন। 
তার পর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস ! তোমাৰ মত কত শত বীরপুকষ এ 
তিনটি জিনিষ আনবার ইচ্ছা আমার কাছ থেকে তার সবিশেষ বিবরণ জেনে তার উদ্দেশে 
গিয়েছেন, কিন্তু কেউ ত সফল হয়ে ঘরে ফিরে আস্তে পারেননি, সকলেই সেইখানে মৃত্যুর 

৬৩৮ 


২৯৮ আরব্য উপন্তাস 


কবলে পড়েছেন। অতএব আমি তোমাকে বারবার অন্থরোধ করছি ঘে, তুমি এই-সকগ 
জ্িনিষের ছুরাশ! পরিত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যাও ।” 

কিন্ত রাজপুত্র কিছুতেই তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না দেখির! তপস্বী আপন থলিরার 
মধ্য হইতে একটি গোগ! বাহির করিয়। তীহীর ছাতে দির| বললেন, "তুমি নিজের ঘোড়ার 
চড়ে এই গোলাটি তোমার সামনের দিকে ছুড়ে দিয়ে এর পিছন পিছন যাও। পরে যখন 
এই গোলাটি একটি পাঁহাড়েব তলার গিয়ে ঠেকে থেমে যাবে, তন তুমি তে।মার ঘোড়া 
থেকে নেমে ঘোঁড়াটিকে সেইধানে বেখে দিয়ে এ পর্বতের উপবে উঠে যাবে | কিন্তু 
সাবধান, যেন উঠবাঁর সময় তোমাব হই পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁলে। পাথৰ দেখে ব 
চারিদিক থেকে অতি ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুনে ভব পেষে পিছন দিকে তাকি ও না। 
তা হলে তুমি এবং তোমার ঘোড়াও তৎক্ষণাৎ ওদেব মত কালে! পাথব হয়ে যাবে। যি 
তুমি এই-সমস্ত বিপদ্‌ হতে উত্তীর্ণ হয়ে সেই পর্বতে চূড়া আবোহণ কৰতে পাণ, ত। হ্ৃলে 
তুমি একটি সুন্দর খাচাব মধ্যে তোমার অভিলধিত সেই পক্ষীটিকে দেখতে পাবে, এবং তাকে 
জিজ্ঞাপা করলেই সে তোমাকে সঙ্গীতকাবী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ গুলেব সঙ্গান ও বলে (দিনে 1” 

তখন বাহমান এ উদানীনেব পবামশ অনুসাঁবে তত্ক্ষণাৎ ঘোডাএ চড়িথা ঠাহ।কে অগণ্য 
ধন্যবাদ দিয়া তীক্কাব প্রদত্ত গোলাটি নিজের সম্মুখে ছুড়িয়। দেপিলেন । গোলটি অতি 
দ্রুতবেগে গড়াইন্কা বাইতে লাগিল। রাজপুত্র তাহাব পিছন পিছন যাইতে লাগিণেন 
গোঁলাঁটি পর্বতের নিকটে গিয়া নিশ্চল হইলে, বাহমাঁন ঘোঁড়। হইতে নাময| 'পহই পর্দতেণ 
উপরে উঠিবার জন্য চেষ্ট৷ করিতে লাগিলেন, কিন্থু তিনি এ পর্বতের নীচ হইতে চবি পাঁচ পা 
মাত্র উপরে উঠিতে-না-উঠিতেই, “এ বোকাটা৷ কে, কিজন্য এখানে এসেছে, ও বোথাঘ ঘান্ব? 
ওকে যেতে দিও না, খাঁচার পাঁথী বুঝি ওর অন্যই বাঁখা হয়েছে? ওকে মেবে 'ফল ৮ তিনি 
পিছন দিক হইতে এই-সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন, 'অথচ একটি ও মান্ধ দিতে পাইলেন 
নাঃ তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন বটে, কিন্ত গণনে শ্নাপ্ত না পিয়া আও কিছু 
পথ উঠিলেন। তখন তাহার পিছন ও সম্মুখ দ্িক হইতে অনববত এমনি ভয়ঙ্কব শব্ধ হইতে 
লাগিল যে তিনি আ'র অগ্রদর হইতে পাবিলেন না, তাহার দ্ুই পা ভয়ে কাপিতে ণাগিল 
এবং সমস্ত শবীর একেবারে অবসরপ্রার হইয়া পরিল। তন তিনি সই বৃ পরামশ 
ভুলিয়া গিরা যেমন পিছন ফিরিয়! পলায়ন করিবাব উপক্রম করিলেন, অমনি চীাহাব শবীব 
একেবারে পাঁধাণমর হইয়া গেল, এবং তাহার ঘোড়াটিও তৎক্ষণাৎ প্রনুর মতই পাথব 
হইয়া পড়িল। 

এ দ্রিকে রাজকুমারী পরিজাদ, ল্যো্টভ্রাতা বাঁড়ী হইতে বাহির হওয়। অব প্রতিদিন 
ছুই তিনবার করিয়া তাহার-দে ওয়া ছুরিখানি বাহির করিয়া! দেখিতে ণাগিলেন এবং মজো 
ভাইটির সঙ্গে সেই বিষয়ে নানারকম কথাবার্ভ। করিতে লাগিলেন । একভাবে কিছুদিন 
কাটিবার পর যে দিন রাজপুত্র বাহমান পাহাড়ে পাঁধাণমুস্তি ধারণ ক পিরাছিলেন, সই দিন 


পারম্তদেশীয় তিন ভগিনীর কথ ২৯৯ 


রাজকুমারী আপনার মেজোতাই পরভেজের অন্থরোধে ঘর হইতে ছুরিখানি আনিয়া তাহার 
দিকে চাহিবামাত্র তাহার গায়ে কয়েকটি লাল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাই দেখিস্াা তিনি 
অত্যন্ত ছ:খিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ছুরিখান! মাটিতে ফেলিয়। দিয় চীৎকার করিয়! কীদিতে 
লাগিলেন । 

রাজকুমার পরভেজও দাঁদশর জন্য যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু সেজন্ত আর 
বৃথা বিলাপে কোনো ফল হইবে না মনে করিয়া, নিজেই তৎক্ষণাৎ বেশভূষা করিয়। একটি 
হ্ন্দর ঘোড়ায় চড়িয়। ভগিনীর অতিলধিত জিনিষ তিনটি আনিবার জন্য তাহার কাছে বিদার 
প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমারী তাহাকে এই চেষ্টা হইতে বিরত হইবার ভন্য বিস্তর অন্ুপয়- 
বিনয় করিলেন বটে, বিস্ত কিছুতেই ঝাজপুত্রের মতের পরিবর্তন হইল না। তিনি 
তৎক্ষণাৎ বোনের হাতে একছড়া মুত্তার মাল! দিয়া বলিলেন, “দেখ বোন ! যতদিন পধ্যন্ 
তুমি এই মুক্তাগুলি অনায়াসে সরিয়ে গুণতে পারবে ততদিন পর্যস্ত জেনো যে, আমার 
কোনে। বিপদ ঘটেনি । কিন্ত যখন দদেৎবে মুক্ত।গুলি আর কিছুতেই পরাতে পার! যায় না, 
তখন বুঝবে যে, আমার মুত্যু হয়েছে” এই বলিয়া তিনি তত্ণাং বাড়ী হইতে বাহির 
হইলেন এবং ক্রমাগত কুড়ি দিন চলিয়া সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার 
নিকট হইতে যে পাহাড়ে বাক্সিদ্ধ পঙ্গী এবং সঙ্গীতকারী বৃক্ষ প্রতী(ত পাওয়া বাইতে পারে 
তাহার খোঁজ পাইয়া সেই-সকল বস্ত পাইবাঁর উপায়গুলি জাঁনরা লইয়া পাহাড়ে উঠিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় পা৷ উঠিতে-না-উঠিতেই তাহার স্পষ্ট বোধ হইল যেন কে 
পিছন হইতে বলিতেছে, “াড়ারে দুঃসাহমী। যুবক, আমি এখনি তোর ছুষ্টতার উচিত শাস্তি 
দিচ্ছি।” রাজপুত্র এই-কথা গুনিবামাত্র যেমন সাহস করিয়া তলোরার বাহির করিয়া 
পিছনের লোকটিকে কাটিবার জন্ঠ সেই দিকে ফিরিয়া দাড়াইলেন, অমনি ঘোঁড়ীস্দ্ধ 
একেবারে পাষাণ হইয়া গেলেন। 

এদিকে রাজকুমারী পরিজাদ প্রতিদিন মেজো ভাইয়ের পে ৬য় মালা ছড়াটির মুত্তীগুলি 
গুণিতে গুণিতে যে দিন দেখিকেন যে মুক্তাগুলি আর বোনে! মতেই দরে না, সেই দিনই 
তাহার মোজা দাদার মৃত্যু হইয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দ্ঃখিতা হইলেন বটে, 
কিন্ত সে সবস্কে কোনে কথা কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ পরদিন সকালে আপনি একটি 
পুরুষের পোষাক পরিয়া ''আমি কোনে বিশেষ কাঁধ্য উপলক্ষে কিছুদূরে যাচ্ছি, ছুই তিন 
দিবসের মধ্যেই বাড়ী ফিরে আসব” চাঁকরদের কেবল এইমীত্র বলিয়া একটি স্ন্দর ঘোড়ার 
চড়িয়া বাড়ী হুইতে বাহির হইলেন এবং কুড়ি দিনের দিন তিনিও সেই যোগিবরের নিকট 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় কি বলতে পারেন, 
আমি কোন্‌ পথ দিয়ে কোন্‌ জায়গায় গেলে" বাকৃসিদ্ধ পক্ষী, »ঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং সোনার 
মত হুল্দে জল, এই তিনটি পেতে পারব? তাপস উত্তর কবিলেন, “ভদ্রে ! যদিও তুমি 
পুরুষের পোষাক পরে আমার কাছে এসেছে তবু আমি তোমার গলার স্বর শুনেই ঠিক 
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বুঝতে থেরেছি যে, তুমি কখনই পুরুষ নও) অবশ্তই কোনো! স্ীলোক। অতএব আমি এ 
তিনটি জিনিষ যে কোন্‌ স্থানে পাওয়া যায় এবং কি প্রকারে সেগুলি সেখান থেকে আনতে 
হয় সে-বিষয়ে কোনো কথা তোমার কাঁছে বলতে চাই না, যেহেতু সেগুলি আনা স্ীলোকের 
সাধ্য নয়। অতএব আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বৃথ! অগ্রসর না হয়ে এইখাঁন থেকেই 
বাড়ী ফিরে যাও।* কিন্তু রাজকুমারী যোগীর কথায় কর্ণপাত না করিয়। কি করিয়! যে 
এগুলি পাইতে পারিবেন তাহার উপান্র জানিবার জন্য বারবার তীহার মিকট প্রার্থনা 
করাতে, যে পাহাড়ে উঠিক্তা এ বাকৃসিন্ধ পক্ষীটিকে হস্তগত করিতে হইবে এবং ফে-প্রকাঁরে 
উহার মুখে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জলের বিষয় জাঁনিক্না বহুকষ্টে তাহা আনিতে 
হইবে এবং এ পাহাড়ে উঠিবার সময় চারিদিক হইতে অতি ভয়ানক চীৎকাব শুনিম্থা 
অত্যন্ত ভীত হইয়া পিছন দিকে চাহিবামাত্র যে পাষাঁণ হইয়া! যাঁইতে হয়, সন্ন্যাদী অগত্যা 
আগাগোড়া এই-সব কথা রাজবালার কাছে বর্ণনা করিয়া থলিরার মধ্য হইতে একটি গোলা 
বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয় বলিলেন, "তুমি ঘোড়ায় চড়ে এই ভাটাটি তোমার 
সামনের দিকে ফেলে! তা হলে এই গোলাটি খুব জোরে গড়াতে গড়াতে গিয়ে যে 
পর্বতের নীচে থামবে, তুমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সেই পাহাড়ে চড়বে, তা হলেই এ 
তিনটি জিনিষ পেতে পারবে ।” 

রাজকুমারী সন্গযাসীবরকে প্রণিপাত করিয়া তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়। 
ঘোড়ান্ন চড়িলেন এবং তাহার দেওয়া গোলাটি নিজের গামনের দিকে ফেলিয়! দিয়া! তাহার 
পিছন পিছন যাইতে প্লাগিলেন। গোলাটি অতি দ্রতবেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়! যে 
পাহাড়ের নীচে গিয়া! থামিল, রাজকুমারী তাড়াভাঁড়ি সেই পর্বতের কাঁছে আনিয়া ঘোড়। 
হইতে নামিয়া তুল! দিয় কান বন্ধ করিয়। খুব সাহসের সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিতে আবম্ত 
করিলেন। বিষ্তু বিছুদুর মাত্র উঠিতে-না-উঠিতেই চারিদিক হইতে অতি ভয়ঙ্কর চীৎকাঁব 
শব হইতে আস্ত হইল, কিন্ত রাজনন্দিনীর কান ছটি তুল৷ দিয়া খুব শক্ত করিয়া বন্ধ থাকাষ 
তিনি তাহার কিছুমাত্র শুনিতে পাইলেন না । হুতররাং তিনি নির্ভয়ে ক্রমশঃ এত উচুতে 
উঠিয়া পড়িলেন যে, সেই খাচার পাথীটি তাঙ্থার চোখে পড়িল। কিন্তু পক্ষীটি রাঁজনন্দিনীকে 
দেখিবামাত্র ত্তহাকে ভয় দেখাইবার জন চীত্বার করিয়া বারবার কেবল এই-কথা বলিতে 
লাগিল «ওরে নির্বোধ ! তুই আর উপরে উঠিস না, তুই এখান থেকে বাড়ী ফিরে যা।” 
রাঁজকুমারী একটু ও ভয় না পাইয়া অতি কষ্টে এ পর্বতে উঠিয়! পাখীর খাচাটি হাতে করিয়। 
বলিলেন, «পাখী ! তুমি আর কোথায় যাবে? এক্ষণে তুমি আমার হস্তগত হলে।” ইহ! 
শুনিয়া পাখীটি একটু লজ্জিতভাবে কহিল, পে সাহাঁদনী ! আমি নিজের স্বাধীনত। রক্গার 
জন্ত তেণমাকে বিস্তর ভয় দেখিয়েছি বটে, কিন্ত সে জন্যে তুমি আমার উপর রাগ 
করো না। কারণ আজ থেকে আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস হয়ে থাকজাম এবং 
তুমি যে কে তাও আমি সমযবিশেষে তোমার কাছে কাশ করে বলব। তাতে 


স্থানটি তাহাকে দেখাইয়। দিল। 
(পারশ্য দেশীয় তিন ভগিনীর কথা) 





পারহ্যদেশীয় তিন ভগিনীর কথা ৩০১ 
তোমার বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা এখন আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা 
করো। 


রাঁজবন্তা পন্মীর মুখে ৫ই-রকম কথা শুনিয়া মহ। সৃষ্ট হইয়া! তাঁহাকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন, “পাখী ! ভাামি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিযের খোঁজ করতে এত কষ্ট 


টি ] 
পতি ৫০ 





গা যাতি। 
2. * 


পর্বতে উঠিক়্া পাখীর খাচাটি হাতে করিয়া বলিলেন-_ 


স্বীকার করে তোমার কাছে এসেছি। এইবার তুমি বল দেখি কাছণকাছির মধ্যেই যে 
অত্যাশ্চ্য্যগুণবিশিষ্ট সোনার মত রঙেব জল আছে, তা আমি কোথায় গেলে পেতে পারব ?” 
পাখী এই-সমস্ত কথা গুনিয়! যে স্থানে এ্-প্রকার জল পাঁওয়া যাইতে পারে সেই স্থানটি 
তাহাকে দেখাইয়া দিল। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া বাড়ী হইতে যে রূপার পাত্রটি 
লইয়া আসেয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহ! সোনার জ্বলে পরিপূর্ণ করিয়া অতি শীগ্র সেই পক্ষীটির 
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নিকট আসিয়। কহিলেন, “পক্ষীবর ! এইবার আমায় বল দেখি এই পাহাড়ে যে সঙ্গীতকারী 
বৃক্ষ আছে তা কোথায় পাওয়া যাবে ?” বিহ্ঙ্গম বলিল, «আপনার পিছনে যে বন দেখ যাচ্ছে 
সেখানে সন্ধান করলেই আপনি এঁ গাছ দেখতে পাবেন।” ইহা শুনিবামাত্র রাজকুমানী 
এ বনে ট্রকিয়া সেই বৃক্ষের সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া এ বৃক্ষটি অন্যান্ত বৃক্ষ হইতে অনায়াদে 
চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু উহা! খুব উচু এবং প্রকাণ্ড দেখিয়া তিনি সেই পাশীর কাঁছে 
আবার আদিরা কহিলেন, "পাখী! আমি ছেই সঙ্গীতকাবী তবটি দেখতে পেয়েছি বটে, 
বিস্ত ফেটা এত ঝড় যে, তাঁকে শিকড়মুদ্ধ (তালা এবং এখান হতে অন্ত (কাথাও নিয়ে বাঁওয়। 
বড় সহজ নয়, অতএব এর উপায় কি বল দেখি।” পাঁখী বলিল, “হে রাজকন্তে ! এ গাছটি 
সমুলে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, ওর একটিমাত্র ডাল নিয়ে গিয়ে আপনার উদ্যানে 
ল!গালেই অল্গঙ্গণের মধ্যে সেটা খুব উচু আর ঝড় হয়ে এই বৃদ্েব মত মুমধুর স্ববে গান 
করতে আরম্ভ করবে ।” 

রাজকুমারী পাখীর মুখে এই-রকম বথা শুনিদামাত্র তৎমণাৎ বৃক্ষের এবটি ডাল 
ভাডিয়া আনিলেন। 

তার পর সেই পাখীটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্বোধন বরিয়। বলিলেন, 
“ছে বিহঙ্গমবর ! তোমার গস্তেই আমার দ্রই ভাই মরেছেন এবং আমি নিশ্চয় 
শনি যে, তারাও এই-সমন্ত কালে। পাথরের মধ্যে পাষাণ হয়ে আছেন । অতএব তাদেল 
বাঁচাবার উপায় কি বল দেখি? তাদের আঁমি সঙ্গে না নিক কিছুতেই বাড়ী ফিবব না।” ঘে 
উপায়ে পাঁধাণ দেহগুলিতে আবার প্রাণ দিতে পারা যাঁয়) পক্ষ।টির যদিও চেই-সমন্ত বা 
বলিবার কৌনোমতেই ইচ্ছ! ছিল না, তবু রাজকুমারীর এই-রকম প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়। 
তাহাকে অগত্যা সে-সমস্ত বলিতে হইল। নে কহিল, “রাঁজকন্তা! মাপনার 
সম্নে যে জলপাত্ররি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যখন এই পাহাড় থেকে নীচে নামবেন 
তখন এ পাত্র হতে একটু জল নিয়ে ফোটা ফোটা করে প্রত্যেক পাথরের উপর ফেলবেন । 
তা হলেই আপনার ভাইদের আবার পাবেন ।” 

সেই অন্ুঘারে রাজকুমারী যেমন সেই খাচার পাখী, সোনার জলে পূর্ণ কপাব পান, 
দজীতকারী গাছের ডাল এবং সেই হৃতসপ্রীবন বারিপুর্ণ জলপাত্টি হাতে জইয়া পর্কতশিখব 
হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন, অমনি সেই পাত্র হইতে একটু একটু জল বাহির কনা 
প্রত্যেক পাথরের উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া ফেলিতে লাগিলেন । তাহাতে তাহার ছুই ভাই 
ও অন্ঠান্ত রাঁজপুত্ররা অবিলম্বেই নিজ নিজ মস্ুষ্যমু্তি পাইল এবং তাহাদের ঘোড়াগুলিও 
আগেকার রূপ পাইল। 

রাঁজকন্তা ভাইদের দেখিবামাত্র মহানন্দে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞান। 
করিলেন, “আচ্ছা দাদা! আপনার এতকাল এখানে কি করছিলেন ?” ত'হারা উত্তর 
করিলেন) “আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।” রাজকন্তা বলিজেন। হা) এখানে আমি না এলে “বাণ 


রাজপুত্র অবিলম্বেই নিজ নিজ মৃত্তি পাইল...... 
ন ভগিনীর কথা ] 
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হয় আপনারা অনন্তকালের জন্ত নিদ্রিত থাকতেন। আপনাদের কি মনে নেই গে, 
আপনার! বাক্‌সিদ্ধ পঙ্গী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং সোনার রঙের জল আনতে এখানে 
এসেছিলেন? আপনারা কি এইখানটি কালে। পাথরে পরিপূর্ণ দেখেন-নি? এখন দেখুন 
দেখি, সেই-সমস্ত পাথর কোথার ? আপনাদের সামনে এই যে অনংগ্য ভদ্রলোক দেখছেন, 
গুদেব সঙ্গে আপনারাও এইখানে পাধান হয়েছিলেন” এই বলিয়। কি করিয়া দেই 
মৃতদজীবন জল দিয়া তাহাদিগকে আবার মানুষের বপ দিলেন এবং কি করিন্না দেই 
অদ্ভুত জিনিষগুণি হস্তগত করিলেন, আগাগোড়া সেই সব বর্ণনা করিলেন । 

রাজকগ্তার মুখে এই-সকল সমাচার ুনিয়। উপস্থিত রাঞ্জপুত্রগন তাহাব প্রতি কৃতগ্ঞত। 
দেখাইবার জন্ত তাহাকে অগণ্য ধন্তবাদ দিয়! বলিলেন, “হে বীরবালা! আপনি যখন 
আমাদের জীবন দান করলেন, তখন আমব। চিরকালের জন্য আপনার ক্রীতদাস হয়ে 
রইলাম |” রাজকন্য। রাজপুত্রগণের মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া তীহাদ্িগকে সন্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “হে মহাশরগণ ! আমি আমার ভাইদের বাচাতে গিয়ে আপনাদের যে 
জীবন বক্ষ! করেছি, সেজন্য আমার কাছে আপনাদের কোনোমতেই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হবাব 
কারণ নেহ কিন্তু আমার দ্বারা আপনাদের যে একটু উপকার হরেছে, এই আনার পক্ষে 
মহানন্দের বিষয় বলতে হবে। যাহোক, এখন আর এখানে কালবিলঘ্ধ করবার প্রয়োজন 
নেই। আন্বন।, আমরা সকলে নিজের নিজের বাড়ী যাঁই।” 

এই বণিক্বা তিনি বড় ভাইয়ের হাতে সঙ্গীতকারী বৃক্ষের ডাল এবং মেঙ্গ ভাইয়ের হাতে 
সোনালী জলের পাত্রটি দিয় নিজে সেই পাখীটি লইয়! নিজের ঘোড়ায় চড়িঘা পকসের 
আগে আগে চলিলেন এবং অন্তান্ত সকলেই নিজের নিজের ঘোড়ার চড়ির়া তাহার 
পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। তার পব পথিমধ্যে সেই সন্যাপীবরের সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়। দেখিলেন যে, তিনি স্বর্গে চলিয়। গিয়াছেন। স্তরাং পেখানে আর কাল 
বিলম্ব ন। করিয়। তাহারা সকলেই নিজের নিজের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। 
কিন্তু প্রতিদিন তাহাদের সংখ্। ক্রমশঃ কমিতে লাগিল ; কারণ যিনি যে দশ 
হইতে যে পথ দিয়া আঁসিরাছিলেন, তিনি সেই পথের কাছাকাছি হইবাথাত্র রাঁজকুমারীর 
এবং তাহার ভাইদের কাছে বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়। যাইতে লাগিলেন । 
রাজকন্তাও ক্ষিছুক্ষণের মধ্যেই ছুই ভাইকে সঙ্গে করিয়! অপূর্ব জিনিষগুলি লইয়া বাঁড়ীতে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন । 

রাজকুমারী বাড়ী পহুছিবামাত্র খাঁচামুদ্ধ সেই পক্ষীটাকে বাগানে রাখিয়া দিলেন। 
পক্ষীটি এমন সুমধুর ন্বরে গান করিতে 'মারস্ত করল যে, পাঁড়াব যত-রকমের পাখী আ সয় 
তাহাকে ঘিরিয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল । তার পরে সেই সঙ্গীতকারী গাছের ডালটি 
বাগানে লাগানো হইল। তাহা কিছুক্ষণের মধ্যেই ডালপাল! মেলিয়। 'অতি সুমধুর স্বরে 
গান করিতে আরম্ভ করিক। অবশেষে সেই বাগানে একটি প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের জলাশয় 
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করিয়। তাহার মধ্যে কয়েক ফৌটা সেই সোনালী জল ফেলিতেই তাহ। ক্রমশ: বাড়ি এ 
পাত্রটি পরিপূর্ণ করিল এবং একটু পরেই তাহার ভিতর হইতে এমন একটি ফোয়ারা উঠিল 
যে, প্র জল আপনা-আপনি সাত হাত উপরে উঠিরা আবার সেই আধারেই পড়িতে লাগিল । 

এই অদ্ভুত জিনিষগুলির কথ! চারিদিকে প্রচারিত হইলে) তাা দেখিতে অনেক লোক 
প্রতিদিন বাগানে আসিতে লাগিল। এদিকে একদিন রাজপুত্র বাহমান এবং পরভেজ। 
তাহাদের বাড়ী হইতে ছুই তিন ক্রোশ দুরে মৃগয়া করিতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে 
পারস্যের রাজাও মুগর়া করিবার জন্য এ নির্দিষ্ট জারগায় আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন। 
যুবরা্গরা! অশ্বীরোহী সৈন্ত দেখিয়া রাঁজ। আমিয়াছেন অনুমান করিয়া যে পথে গেণে তাহার 
সঙ্গে দেখা হইবার পম্তাবনা! নাই সেই পথ ধরিয়া! বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবঘটনায় 
তাহাদের একটি সঙ্কীর্ণ পথে রাজার সাম্নে পড়িতে হইল। তখন তীহার৷ তাঁর অন্য পথে 
যাইতে না! পারিয়া আপন আপন ঘোড়া হইতে নামিয়। সমন্ত্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে 
প্রণিপাত করিলেন। 

পারস্তাবিপিতি তাহাদের বেশতৃষ। ও রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়। তাহাদিগকে 
রাঁজবংশের সন্তান বিবেচনা করিয়া লিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে এবং ০কোথায থাক?” 
বড় যুবরাজ কহিলেন, “মহারাজ! আমরা মহাশয়ের পরলোকগত মালীর পুত্র। তিনি 
তর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমাদের জন্ত যে নৃতন বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন, আমরা 
এখন সেই বাড়ীতে বাস করি 1” রাজ! আবার বলিলেন, “তোমাদের আকারপ্রকার দেখে 
আমার বোধ যে, তোঁমর। পণ্ড শিকার করতে খুব ভালবাস। অতএব তোমরা মুগয়াকৌশল 
দেখিয়ে আমাকে সন কর।” রাজার মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্রেরা তৎক্ষণাৎ 
অসমপাহস প্রকাশ করিয়া নিজ নি্র শর দ্বারা ছুইটি সিং ও ছুইটি ভন্নুক শ্রিকার করিলেন। 
পারন্তাধিপতি তীছ্াদের এই-রকম বীরত্বে মহা! সন্তষ্ট হইর! বপিলেন, “তোমরা আজ থেকে 
আমার অতি প্রিক্পাত্র হলে এবং কোনো-না-কোনে। সময়ে তোমাদের দ্বারা আমার মহা 
উপকার হবার সম্ভাবনা ।” অল্পক্ষণেই রাজ! তাহাদের এত স্সেহ করিয়া ফেলিলেন যে, 
তাহাদের সঙ্গে নির্জনে কোনো কথাবার্ত। কহিবার ইচ্ছায় তাহাদের রাজপ্রাসাদে যাঁইবাব 
জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন । বাঁহমান কহিলেন) “মহারাজ ! আপনি আমাদের যে এতখানি গৌরব 
বৃদ্ধ করেছেন, আমরা তার উপযুক্ত পাত্র নই। অতএব আমাদের ক্ষম! করবেন / রাজ। 
এই উত্তরে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া তীহ্থাদিগকে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বাঁহমান আবার উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমাদের একটি ছোট বোন আছে, 
আমরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজই করি না।” রাজা বলিলেন) “ভাল, আজ 
তোমর। বাড়ী যাও, বোনের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ স্থির করে এখানে এসে আমাকে 
উত্তর দিও।” সেই অন্কুসাবে যুবরাজের! বাড়ী গেলেন, কিন্তু ভগিনীকে সে-বিষয়ে কোনো! 
কথাই জিজ্ঞাসা করিতে মনে হইল ন|। নুৃতরাং পরদিন মৃগ়্ায় আসিয়া রাজার সঙ্গে 


পারশ্তদেশীয় তিন ভর্গিনীর কথা ৩০৫ 


দেখা হুইবাঁমাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়! তাহার জন্ ক্ষম! প্রার্থনা! করিলেন । রাঙা বলিলেন, 
“ভাল, এবারে যেন মনে থাকে ।” কিন্ত রাজপুত্বেরা সেবারেও আগের মত সমস্ত কথা 
ভুলিয়া যাওয়ায় রাজ! সেজন্ত একটুও না রাগির! যাহাতে তাহাদের এ সমস্ত কথ। মনে হয় 
সেই চেষ্টার ছইটি ছোট ছোট সোনার গোল! তাহাদের হাতে দিয়! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
«তোমরা এই সোনার গোলা ছুটি কাপড়ের মধ্যে রেখে দাও, তা হলে কাপড় ছাঁড়বার সম 
আমার কথাগুলি তোমাদের মনে উদয় হবে ।” 

রাজকুমারের। বাড়ী গির। পোষাক ছাঁড়িবার সময় এ গোলা ছুইটি তাঁহাদের কাপড়ের 
ভিতর হইতে মাটিতে পড়িল দেখিয়। তৎক্ষণাৎ বোনের কাছে গিক। তাহাকে আগাগোড়া 
সমস্ত বৃত্তাস্ত জানাইলেন। বাঁজকুমারী দাদাঁদের মুখে এই-রকম আশ্চর্য্য কথা শুনিয়! তিনি “য 
সে-বিষয়ে কি সৎ্পরামর্শ দিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারির। ভাইদের সঙ্গে লইয়া 
সেই বাকৃসিদ্ধ পক্ষীটির কাছে গিন্বা সে বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাখী 
আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, “রাজার ইচ্ছ৷ পুর্ণ করা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু 
রাজবাড়ী থেকে ফিরবার সময় তারাও যেন আপনাদের বাড়ী দেখতে রাজাকে নিমন্ত্রণ 
করে আলে” 1” 

রাকুমারেরা পরদিন সকালে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজার কাছে নিজেদেব ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলে, রাজা মহা সন্তষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিজের পাশে বসাইয়া রাজবাড়ীর দিকে 
চলিলেন। পারগ্তাধপতি রাজধানীতে আদিয়া উপস্থিত হুইবামাত্র যুবরাঁজদের দেখিবার 
অন্য রাজপথে লোকারণ্য হইল । কয়েকবার তাহার মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 
“আহা! | রাজমহিষী যে গর্ভধারণ করেছিলেন, তিনি বিড়াল কুকুর প্রত্ৃতি প্রসব না কলে 
যদি প্রত্যেকবারে এক একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিতেন, তা হলে মহারাজের পুত্রগণ ও যে 
এঁদের সমবয়স্ক হতেন তার আর স্দেহ নেই।” 

রাজ। যুবরাজদের সমারোহ করিব! অন্তঃপুরে লইয়! গিরা একখানি অপূর্ব সিংহাঁপনে 
বসাইলেন। 

রাজ। রাজকুমারদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়। খাইবার সময়ে তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
মিষ্টালাপে মহা সন্ত হুহ়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “আহা ! এদের যেমন তীক্ষ বুদ্ধি, 
এরা যদি আমার সন্তান হত, ত। হলে যে আমি এদের কতদূর স্থশিক্ষত করতাম তা বলে 
শেষ করতে পারি না।” তার পর তিনি তাহাদের বিএামমন্দিরে লইয়া গিষ! গারিকা 
রমণীদের নাচগান করতে অগ্চুমতি করলেন । আজ্ঞামাত্র বমণীরা৷ এমন স্ুমধুব স্বরে গান- 
বাজন। করিতে আরম্ত করিল যে, রাজপুত্রদের মন একেবারে মুগ্ধ হইল। 

এই-রকম আমোদ-আহলাদে সমস্ত দিন কাটাইবার পর) সন্ধ্যার সময় বাহমান এবং 
পরভেজ রাজাকে প্রণাম করিরা তাহার কাছে বিদাত প্রার্থনা করিলে, তিনি বাম্পগদগদস্বরে 

শ্ক্গনঃ “আমি আল তোমাদের যেতে অনুমতি দিলাম, কিন্তু তোমরা মঝো 
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মধ্যে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো । কারণ আমি তোমাদের দেখলে অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হই ।” 

রাঁজকুমারের! সেখান হইতে বাহির হইবার আগে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“মহারাজ ! আমাদের বলতে সাহস হয় না। আপনার ন্ষেহ দেখে অভয় পেয়েই বল্ছি 
আপনি এবার যখন আমাদের পাড়ার ভিতর দিয়ে মূগয়া করতে যাবেন, তখন যদি আপনি 
অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে একবার পদার্পণ করে [কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তা হলে 
'আঁমাঁদের প্রতি, বিশেবত;ঃ আমাদের খোনটির প্রতি, বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হুয়।” 
ইহা! শুনিয়া পারস্তাধীশ্বর কহিলেন, “হে বৎস ! আমি খুসী হয়েই তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করলাম এবং কল্যই গিক্বে তোমাদের বাড়ী এবং সেই সর্বগুণান্বিতা বোনটিকে দেখে 
আসব। অতএব মুগয়ায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যেখানে প্রথমে দেখা হয়। কল্য সকালে 
তোমরা সেখানে গিয়ে আমার জন্তে অপেক্ষা কোরে, আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের 
বাড়ী যাব।” 

ছুই রাজকুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বোনকে এই-সমস্ত কগা জানাইলেন। রাজকন্যা 
পরিজাদ, রাজার আগমনবার্ত। শুনিক্বা, প্রথমে মহ। আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু কি-রকম 
অভ্যর্থন1 করিয়া! যে তাহাকে মন্তষ্ট করিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পাঁ'রয়া অত্যন্ত 
উদ্ধিগ্রমনে সেই পাবীর কাছে যাইয়! তাহাকে সে-বিষয়ে সদ্‌যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন । 
পাথী বলিল, “হে ঠাকরুণ ! আপনি কয়েকজন ভাল ভাল রস্ুইকর দিয়ে অনেক-রকম 
মাংস ও স্ুস্থাছ ব্যঞ্জন রণবিয়ে রাখুন এবং তার মধ্যে কতকগুলি যুক্তা দিয়ে যেন একটা! 
শশার তরকারীও তৈরী কর। হয় । রাজা যখন আহারে বসিবেন তখন এ শশীর তরকারীটাই 
তাকে সবার আগে দেবেন । ত। হলেই তিনি মহ। সন্তষ্ট হবেন” ইহ! শুনিয়া রাঁজকুমানী 
অত্যত্ত বি্রিত। হইয়! “কহিলেন, “পাখী ! তুমি যে কি বলছ আমি তার ভাব কিছুই বুঝতে 
পারছি না। তরকারীর মধ্যে এই-রক্ষম যুক্ত! দেখে রাজা আমাদের মহাউশবর্্যশালী মনে 
করতে পারেন ধটে, কিন্ত আমাদের এরশবর্ধ্য দেখাবার জন্তে তো তাকে এখানে ডাকা হয়নি, 
তীঁকে ভাল করে আহার করানই আমাদের প্রধান উদ্দেপ্ত) বিশেষতঃ, তুমি যে রকম 
ব্যঞ্জনের কথা বলছ তা প্রস্তুত করতে গেলে অসংখ্য মুক্তার প্রয়োগ, তাই ন। আমি কোথা 
পাব ?* পক্ষী বলিল, *্ঠাকুরাণি! আমি যা বলছি আপনি তাই ককন। তার জন্তে 
কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আপনার দক্ষিণ পাশে এ যে গাছ দেখতে পাচ্ছেন, কাল 
সকালে ওরই গোড়৷ খুঁড়লে যথেষ্ট মুক্তা পাঁবেন |” 

রাজকুমারী সেই পাখীটির পরামর্শ অন্ুপারে পরদিন খুব ভোরে একজন চাঁকরকে দিয়ে 
এ গাছের গোড়া খোঁড়াইতেই একটি সোনার বাক্স পাইলেন এবং সেটা খুলিয়া দেখিলেন 
বাকাটি অদংখ্য ছোট ছোট মহা মূল্য মুক্তার পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তাই দেখিয়৷ তিনি অত্যন্ত 
আননিতা হইয়া এ বাক্সটি হাতে লইয়া! গৃহে ফিরিয়া ভাইদের তাহার ভিতরের মুক্তাগুলি 


পার্ন্দেশীয় তিন ভগিনীর কথা ৩৭ 


নেখাইয্া! তিনি যে কি উপায়ে তাহ! পাইলেন এবং তাহা দিয়া যেকিকি করিতে হইবে 
সবই তীহাদিগকে বলিলেন । তাহা! শুনি! যুবরাজের! অত্যন্ত আশ্চ্্যান্থিত হইরাছিলেন ) 
তবু ভগিনী যাহা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে কোনো! কথ! ন! বলির কেবল সেই পক্ষীরই 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাব্কন্তা প্রধান পাচককে ডাকিয়া যাহ| যাহা পাশিতে 
হইবে সব বলিয়া দিলেন। তারপরে রাজকুমারেরা মুগয়্ার গেলেন এবং পারশ্তাধিপতি 
সেখানে আসিবামাত্র তাহাকে সঙ্গে লইয্রা বাড়ী আসি! উপস্থিত হইলেন | 


পরিজাদ রাজাকে অভার্থনা করিবার জন্ত আগে হইতেই দরজায় দাড়াইয়া- 
ছিলেন। এখন তাহাকে ঘোড়া হইতে নাঁমিতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হুইয়। প্রণাম 
করিতেই রাজকুমারেরা বাঁজাকে বলিলেন, “মহারাক্ত ! ইনিই আমাদের বোন ।” 
রাজা এই-কথা শুনিবামাত্র নিজের হাতে তাহার হাত ধরিয়। মাটি হইতে তুলিয়া 
রাজকুমারীকে কহিলেন, “বসে! আমি তোমার আকার-প্রকার দেখেই নিশ্চয় 
বুঝতে পেরেছি যে তুমি অতি বুদ্ধিমতী। অতএব তোমার ভাইরা যে তোমাব 
পরামর্শ ছাড়া কোনে কাঁজ করতে চায় না, তা আশ্চর্য্য নয় । যা হোক, আগে আমাকে 
তামাদের বাঁচী দেখাও, পরে তোমার সঙ্গে কথাঁণার্তা হবে|” ইহা! শুনি রাজকন্য' 
কহিলেন, পহে রাঁজন্‌! আমর! অতি সামান্ত লোক এবং নগরের এক কোণে বাপ কৰি । 
আমাদের এই সামান্য বাঁড়ী আপনি আর কি দেখবেন ?” কিন্তু রাজা সে-কথার কর্ণপাত 
না করিয়া ব্যন্তসমস্ত হইয়া নিজেই এ বাড়ীর সমস্ত ঘর দ্বাণ দেখিয়া মহ। আনন্দিত হই! 
রাজকুমারীকে সম্বোধন করিযা কহিলেন, “হে সুনারি! এইবার 'ুনি আমাকে তোমাদের 
বাগান দেখাও, বোধ হয় সেট।ও এই বাড়ীরই উপযুক্ত ।” রাঁজকন্তা তৎক্ষণাৎ বাগানেন 
দরজা খুলিয়া রাজাকে তাহাব মণ্যে লইয়। গেলেন। বাজ বাগানে ট্রকিবামাতর প্রথমেই 
সেই সোনালী ফোয়ারাটি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিন্মত 
হইয়। বলিতে লাগিলেন, “আহা ! এমন অপরূপ জল তো কখন 'দখিনি ! আমার মনে 
হয় এব ছুল্য জিনিষ ভুমগ্ডলে আর নেই।” এই কয়েকটি কথ। বলিয়া বাদ! যেমন ভাল 
করিয়া দেখিবার অন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমনি সঙ্গীতকারী বক্ষটির 
সুমধুর গীত শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিষ| তিশি মুগ্ধ হইয়া জিন্তাপা করিলেন “ভে 
স্থন্দরি ! গান শুনা যাচ্ছে, কিন্ত গাঁদকদের দেখা বাঁচ্ছে না, এরই খ। কারণ কি? তারা 
কোথায়? তারা কি গাতালে না শন্তে অদৃগ্ত হরে আছে 1” রাজকুমারী রাজার মুখে 
এই-রকম কথা শুনিয়া! একটু হাসিব উত্তর করিলেন, “মহাবাজ ! এসব মানুষে গান করছে 
না। আপনার সামনের দিকে এ যে বৃক্ষটি দেখতে পাচ্ছেন, এঁ গাছটিই এই-রকম স্থমধুর 
স্বরে গান করছে, আপনি ওর কাছে "গলেই আরও স্পষ্ট গান শুনতে পাবেন ।” পারস্তা- 
ধিপতি কহিলেন, “হে কপবতী ! তুমি এমন অদ্ভুত গাছ কোথায় পেলে ! এট| কি অকল্মাং 
এখানে উৎপন্ন হয়েছে? না। কেনো ব্যক্তি তোমাকে উপহার দিয়েছে? এবং এই বুঙ্গটিএ 


৬৬৮ 


আবব্য উপন্যাস 


নামই বা কি?” বাজকুমাবী বলিলেন, “মহাবাজ! একে আমবা! সঙ্গীতকাবী বৃক্ষই বলে 
থাকি এবং একে যে উপায়ে এখানে আন! হয়েছে, তাঁব বিববণ সংক্ষেপে বর্ণনা কব 
যায না। অতএব আপনাব কাছে সোনালী জল, সঙ্গীতকাবী বৃক্ষ এবং বাকসিদ্ধ পক্ষী 
এই অদ্ভুত জিনিষ তিনটি যে-সকল কষ্ট শ্বীকাৰ কবে এখানে এনেছি তাৰ বিববণ আমি 
সমধাস্তবে ব্যক্ত কবব। এখন আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, কিছুঙ্গণ বিশ্বাম ককন।” 
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একে আমবা স্জীতকাবী বৃক্ষই বাল খাকি 
বান! বলিলেন, “আমি যে অত্যদ্ভুত কজিনিষগুলি 'দখলাম এতেই মামাব সকল শম গব 
হয়েছে। এখন আমাকে বাকৃসিদ্ধ পাখীটিব কাছে নিয়ে চল ।” 


বাজকন্া। বাঙগাকে সঙ্গে লইয়া একটি সুন্দৰ ঘবেব মধ্যে ট্রণিলেন এবং নানা্জাতীয় 
াঁর়কপক্ষীব মাঝে উপবিষ্ট সেই বাকৃসিদ্ধ পক্ষীটিব কাছে গিয়। হিলেন, “ওবে পাখী ! 


পারশ্াদেশীয় তিন ভগিনীর কথ। ৩৪৯ 


আজ পারস্তাধিপতি এপেছেন | তাকে প্রণাম কর ।” ইহা শুনির! পক্ষী কহিল, “মহারাজের 
জন হোক ! পরমেশ্বর মহারাঁজকে দীর্ঘজীবী করুন ।” 

পঙ্ষীটি যে-ঘরে ছিল সেই গৃহেই ভোজনের আয়োজন হইলে বাজ। আহার করিতে 
বসিয়া শশার ব্যঞ্জনটি কাছে থাকাতে সবার আগে তাহারই খানিকট! যুখে ফেলিয়া দিলেন । 
তার পরে চিবাইতে গিয়৷ দেখিলেন যে; তাহার মধ্যে কতকগুলি মুক্তা! রহিধাছে । তাভাতে 
তিনি অত্যন্ত বিশ্বয়ান্বিত হইক্া কহিলেন), “একি! কি অভিপ্রারে শশার সঙ্গে 
মুক্তা-মিশ্রিত করে ব্যঞ্জন প্রস্তত হয়েছে, মুক্তা কি কখন খাওয়া খার %” এই বথা বতিয়াই 
তিনি যেমন তাহার কারণ জিজ্ঞাস। করিবার জন্য রাজকন্যা ও বাজপুরদের দিক তাকাত- 
লেন) অমনি সেহ বাকৃড্দ্ধি পক্মীটি খলিতে লাগিল) “দহাপাজ্র ! জাপনি যন বিশ্বাস 
করতে পেরেছিলেন €য, অ।পনাঁন রাজমভিবী মানুষ ভয়ে একটি কুকুকছ্ানা) এবটি বিডাল, 
আর একটি কাঠের পুলের মা হয়েছেন, তন অংপন চন্গে শাল হুক দেখে কি জন্য 
এরকম আশ্চর্য বোধ করছেন %”  পাঁপাৰ মুছে এই বম়েকটি থা শুনিবামাত্র কাজ। 
কহিলেন, “সে-বিষয়ে আমাণ কোনো দোষ নেই । আমি ধাঁদীদের কথাতেই ভা শিশ্বাস 
করেছি 1” 

তখন পাখী বঞ্ি, «মহাপাজ | তানীবা যে কে) আপনি তালানেন কি? তাক বাণীর 
ছুই সহ্বোদরা। তার। ছোট (বানেৰ এই-পকম সৌভাগ্য দেখে হিংদায়ু অলে পুড়ে আপনাকে 
প্রতারণা করেছে। তাঁদের একটু জেোর-জবর্দন্তি বলেই তাবা। দেব স্বাকাঁর করবে। 
আপনার কাছে এই যে হচ্ট রাঁজপুর ও বাজকন্টাটিকে দেখছেন, এরাই আপনার সন্তান । 
ছিংস্টে ধাত্রীরা এদের "মরে ফেলবার জঙগ্গে নদীতে ফেলে দিলে পর পা যখন আপনাঁব 
বাগানের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন ই-»ময়ে আপনার মালী এদের নধী থেকে ভুলে 
আপন সম্তানের মত লালন-পালন করেছিল।” 

পঙ্গী এই-বকম আশ্চর্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিয়া পাজার ভ্রম দূব করিলে, তণি 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, «হ বিহুগশ্রেষ্ঠ ! তোমাব বথাগুলি যে »স্পুর্ণ সত্য) 
সে-বিষ়ে আর অগুমাত্র সন্দেহ নেই। যেহেতু ওদের দেখে অবর্ধি আমার অন্তঃকরণে যে 
অপত্যন্সেহের উদয় হয়েছে তাতেই আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে য এরাই আমার সন্তান 1” 
রাজ! এই কয়েকটি কথ৷ বলিয়াই উঠিয়া সন্তানদের 'আনিঙ্গন করিলেন এবং অবিরল ধারায় 
আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ছুই ভাই এবং ভগিনীটিও পিতৃদর্শনে অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া! একেবারে আনন্দ-সাগরে ভামিতে লাগিলেন। তার পর রাজ।, রাজকুমার 
এবং রাজকুমারীর সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিলেন। পরে যাইবার সময় তাহাদিগকে 
বলিয়া গেলেন, “বাছা! আজ তোমরা তোমাদের পিতাকে দর্শন করলে, কাল আমি 
তোমাদের জননী রাজমহিধীকে এইখানে এনে দেখাব। অতএব (তামরা তীকে বিশেষ 
অভ্যর্থনা করবার আয়োজন কর।” 


৩১৩ আবব্য উপন্তাস 


এই বপ্িয়া পারন্তাধীশ্বর নিজের ঘোড়ায় চড়িত্া! খুব তাড়াঁতাড়ি রাজধানীতে গিয়া 
উপস্থিত ইলেন। দেখানে পৌছিয়্াই সবার আগে রাণীর সেই হিংস্থটে বোনদের 
রাজসভায় আনাঁইলেন এবং বিচারে তাহাদের দোষ প্রমাণ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের 
মাথ| কাটিয়া ফেলিতে অনুমতি দ্রিলেন। তার পরে যেখানে রাজমহিষী বন্দী থাকিয়৷ 
মন্থাকষ্টে জীবনযাপন করিতেছিলেন, পারস্তাধিপতি সভাসদগণকে সঙ্গে করিয়া তথায় 
উপস্থিত হইয়৷ অগ্রপূর্ণনয়নে গদ্গদস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়। বলিতে লাগিলেন, 
*প্রেরসি ! আমি বিচার ন। করে তোমার প্রতি £য অন্তায় আচরণ করেছি তার জন্তে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমি তোমার কাছে এসেছি এবং যাদের জন্তে তোমাকে এমন যন্ত্রণ৷ 
ভোগ করতে হয়েছে, তাদেরও প্রাণদণ্ড করতে অনুমতি দিয়েছি । কুকুর-বিড়ালের বদলে 
তুমি যে ছুটি বহগ্ুণশ।লী কুমার এবং কাঠের পুতুলের বদলে যে একটি পনমা্ুন্নরী 
কুমারীর মা হয়েছিলে, আমি তাদের যখন তোমাকে দেখাব তখন তুমি আগেকার ছঃখ 
একেবারে ভুলে যাবে। সম্প্রতি তুমি বাড়ী চল।” ইহা বলিয়া তাহাকে মহাঁদমারোহ 
করিয়া রাঁজপুরীতে লইয়া গেলেন। 

পরদিন সকালে রাজা এবং রাণী সুন্দর বসনভূমণে সাঁজিয়া পারষদ্দের সঙ্গে 
করিয়৷ মৃত মালীর বাড়ী যাত্রা করিলেন এবং রাজা দেখানে উপস্থিত হইয়াই রাজকুমার 
বাহমান ও পরভেজ এবং রাঁজকন্তা পরিজাদকে রাণীর কোলে দিয়া কহিলেন। “প্রিয় ওমে ! 
এরাই তোমাঁর সম্তান। এখন এদের কোঁলে নিয়ে গা আগিঙ্গন করে জগদীশ্বরের নিকট 
এদের দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা কর।” 

রাঙ্জমন্িষী যে পুত্রকন্তার অভাবে এতকাল নানা-রকম কষ্ট এবং অপমান সহা করিতে" 
ছিলেন, এখন তাহ! তুলিয়া গিয়া তাঁহাদের কোলে করিয়া আনন্দে অবিরত চোখের জল 
(ফলিতে লাগিলেন 

ইতিপূর্ব্ণে রাজপুত্রের৷ মাঁবাবার খাবারের জন্য যে-সমস্ত ভাল ভাল খাবার 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন এখন তাহারা সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া দেই-সমন্ত 
খাইলেন। 

তার পরদিন পারস্তাঁধিপতি মহিষীকে সেই সোনালী জল, সঙ্গীতকারী.বৃক্ এবং বাকৃসিদধ 
গক্ষটিকে দেখাইয়া আনিলেন। তার পরে তিনি নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রদের 
দক্ষিণ পাশে এবং পরিজাদ ও মহিষীকে বাম পাশে আলাদা আলাদা ঘোড়ায় চড়াই 
মহাঁসমারোহ করিয়া রাজবাড়ীর পথে যাত্রা! করিলেন | 





আবু আয়ুবের পুত্র গাঁনেমের কাহিনী 


দে অনেককালের কথ|। ডামস্কদ্‌ নগরে এক সওধাগর হিলেন। হার নান ছিল 
আাবু আনব, ধনদৌলত ছিল অগাণ। এত ধন ভোগ কবিবার যে তীশ্ার ণোক ছিল 
না তাঃ নয়। গানেম নামে তাহার যে পুত্র ছিল তাহাব খিগ্যাবুদ্ধির প্রভা ধেশনদু 
আলোর মত ছড়াইয্া পড়িয়।ছল কন্ত। আল্কলথান নব্নন 2ুলানে। ঝপে পিক আলে। 
হইয়া উঠিত। কিন্তু এত সুখ আবু আয্েবের সখিণ না) আলোকনা ঘন অঞ্চকান কণিব। 
তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। 

গানেমের বরস তখন অল্প, কিন্তু হইলে কি হয়? পিতাব মুঠ্যঠে ঠাহাকেই সমস্ত 
ব্যবপান্ব-বাণিক্্য চাঁলাইতে হইল। একদিন গনেষ আব ্ঠাহাব ম।গপ্প কপিতে করিতে 
দেখিলেন, ঘরের মধ্যে কতকগুলি কাপড়ের গাঁটের উপণ বড় খড় অক্ষরে “বাগ।দেব 
অন্য” লেখ। রহিয়াছে । গানেম ব)াপাব কি বুঝিতে ন। পারিগ্বা মাঝে জিজ্ঞাস কবিলেন 
ম] বলিলেন, “বাছা, তামার বাবা বোশাদে গিযে ওই সব জিনিব বিক্রা 
কৰ্বেন মনে করেছিলেন, তাই ওতে ওপকম লেখা । ভগবান তান সেপাধ ৩ পূর্ণ 
কব্লেন ন1।” 

গাঁনেম মায়ের কথ! শুনিয়। বলিলেন, “ম!, বাবার সাধটা আমি থাকৃতে অপূর্ণ থাক্‌বে 
কেন? যেজিনিষ তিনি বোগ্দাদে বিঞী কব্বেন মনে করেছিলেন, তা আমি নিজে 
গিয়ে সেখানে বিক্রী করে আস্ব ৮ 

ছেলের কথায় মা ত ভয়ে আকুণ। এতটুকু ছেলে খপে কি? মা বলিলেন) "বাছ।, 
তোর এই বয়সে অমন কাজ সাজে না। বিদেশ যে কি জিনিষ আব বাণিজ্য যেকি 
ব্যাপার তাৰ তুমি জান কি? এখন ওসব ইচ্ছ! ছাড়। আর দেখ বাছা, তুমি বদি 
আমার এই অবস্থার ফেলে চলে যাও তবে আমি কার মুখ চেয়ে বাচ.ব ?” 

গানেমের মন তখন কল্পনায় বিদেশের কত রডীন ছবি আকিতে ব্যস্ত। হুদুবের পথ 
কত অজানা রূপ-রসের লোভে তাহাকে ব্যাকুল কবিষা তুলিতেছিল। মায়ের চোঁখের 
জল অঞ্ুনয় [কিছুই তাহাকে টলাইতে পারিল না। বিদেশ-যাত্রার আয়োজন নুরু হইয়া 
গেল; লহ্ব৷-চওড়া শক্ত-সমর্থ দেখিয়া! জনকয়েক দাগ কেণ। হইল, আর ভাল দেখিরা 
একশ উট ভাড়। করা হইল। একশ উটের পিঠ কাপড়ে বোঝাই করিয়া! নৃতন বণিক 
আর-একদল বণিকের সঙ্গে বোগাদের পথে বাহির হই! পড়িলেন। মা আর মেয়ে 
বাড়ীতে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। ছেলে বোগ্দাদে পৌছিয়া 
সুন্দর ঘরবাঁড়ী ভাড়। করিয়। জম্কাইর়! বগিলেন। 


৬১২ আরব্য উপন্াস 


তার পর এক'দন খুব সাঞ্র-পোষাকের ঘটা করিয়। গানেম বাজারে চললেন । সেখানে 
তাহার আদর দেখে কে? দেখিতে দেখিতে সব ঞিনিষপত্র বিক্রী হইয়া গেল, বাঁকি রন্িল 
কেবল একটি গ্লাট। মাত্র একটি, এ আর বেশি কি? গানেম ভাবিলেন পরদিন আসিলেই 
ওটিও উঠিরা যাঁইবে। কিন্তু পরদিন বাজারে আসিয়। দেখেন সব দোকানপাট বন্ধ। 
একটি লোককে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “আঙ্গ সব বন্ধ কেন 1” সে বলিল, “একজন 
প্রধান বণিকের মৃত্যু হয়েছে । তাই আঙ্র সকলে মিলে ভাব গোরস্থানে গিয়েছেন |” 

সেখানে কি হয় দেখিবার জন্ত গানেমের মন ছটফট করিতে লাগিল। তিনিও আর- 
সকলের মত গোরস্থানে চলিলেন। গিক্বা দেখেন মুত বণিকের জন্য উপাসনা হইতেছে । 
তাৰ পর খুব দামী কাপড়ে মৃতদেহ ঢাক] দিয়! পাথরের গোবের মধ্যে রাখা হইল । গোৰ 
দেওয়। শেষ হইয়! গেলে পরলোকগত বণিককে সম্মান দেখাইবাঁর জন্ত সকলে খাইতে 
বসিলেন। এই-বকম নাঁনা ব্যাপারে দিন শেষ হইয়া গেল। ক্রধ্য ঢুবিয়। গেল, বা 
অন্ধকাব করিয়া আসিল, গানেমের ঝড় ভয় হইল-_বাঁড়ীততে জিনিষপর ফে'পিয়া আসিয়াছেন, 
যদি চোরে সর্বন্ধ চুরি করিয়া লইয়! যায়। ভয়ে বেচারা ভাঁল করিয়া খাওয়া হইল ন]। 
খাওয়া শেষ হইলে শুনিলেন আজ আর কেউ খাঁড়ী ফিরিবেন না। গানেম কিন্ত আর- 
সকলের মত এইখানেই রাত কাটাইতে পারিলেন ন।। দকলকে লুকাইয়া ঠিনি একলাই 
বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন । 

রাঁতি তখন অনেক । নগরের দরজ। বন্ধ । গাঁনেমেব বাড়ী যাওর। হতল না। কাছেই 
আর-একট। গোরস্থানের ঘাসের উপর শুইয়া! ঘুমাইবার জোগাড় ক্বিতেছেন, এমন সনয় 
দেখিলেন দূর হইতে একটা আলো সেইদ্িকে আসিতেছে । শ্মশানের মাঝখানে না-জানি 
কিসেব আলে। ভানিয় ভয়ে গানেম তাড়াতাড়ি একটা গাছে চড়িয্বা বদিলেন। আলোটা 
ক্রমে কাঁছে আদিয়। পৌছিলে দেখিলেন, ক্রীতদামের মত পোঁধাক-পবা তিনডন লোক 
একট। সিষ্ধুক ঘাঁড়ে করির। আনিয়। নামাইল। তার পর তাড়াতাড়ি করিফা একট! গোর 
খুড়িয়৷ তাহার মধ্যে সিন্দুকটা পু:তিয়া ফেলিয়া! ফিরিয়। চলিয়া গেল। 

এতরাত্রে এমন চুপিচুপি আসিয়া লোৌকগুলি কি রাখিয়া গেল জানিতে গাঁনেষে৭ মন 
ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তিনি আন্তে আস্তে গাছের নীচে নাময়া গে।র খুঁড়িয়া দিন্দুকটি বাহিএ 
করিলেন। তাড়াতাড়ি ভাল। খুলিতে গিয়া দেখিলেন সিন্দুকে তালাবন্ধ। নিনাণ 
হইক্সা গানেম ছুঃখিতমনে চুপ করিয়া বসিয়া রহ্িলেন। তার পর একট। পাথর 
দিয়া ঠুঁকিয়া তাঁল। ভাঙিরা ফেলিরা যাহা দেখিলেন। কোনে।কালে স্বপ্নেও ত।' 
তিনি মনে করেন নাই। দেখিলেন, সিন্দুকের মধ্যে পরমা সুন্দরী একটি 
মেয়ে শুইর। আছেন। তাহার মুখে চোখে মৃত্যুর কোনে! ছাপ নাই, সোনার মত রং একটুও 
ম্লান হয় নাই, যৌবনের লাবণ্যে মুখখানি পদ্মের মত ঢলঢল করিতেছে, নিশ্বাপও একটু 
একটু বহিতেছে। সবই আছে, কিন্ত জ্ঞান নাই। 


সাবু আযুবের পুত্র গানেমের কাহিনী ৩১৩ 


খুব সাবধানে অনেক যত্বে গানেম মেয়েটিকে সিন্বুকের বাহিরে আনিরা ঘাসের উপর 
শোযাইর! দিলেন । তখন ভোরের আলো! ফুটিয়া উঠির়াছে, ঠাণ্ডা হান্কা হাওয়া বহিতে 
সুরু করিয়াছে । সেই ্রিগ্ধ হাওয়। মুখে চোখে লাগিতেই মেয়েটির জ্ঞান একটু একটু 
করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল | খানিক পরে চোখ মেলির। তিনি গাঁনেমের দিকে না! 
তাকাইয়াই কতকগুলি মেয়ের নাম ধরিয়! ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মেরেগুলি 
বোব হয় তাহার সথী। কিন্তু সেখানে ত আর তাহারা ছিল ন।, উত্তর দিবে কে? কোনে! 
উত্তরন। পাইব মেয়েটি চোখ মেলির! দেখিঙ্গেন যে, ঘর-দ্বার কোথাও কিহু নাই, শ্মশানে 
ঘাদের উপর তিনি শুইর! আছেন। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কাট। দিত্বা উঠিল! গানেম 
মেয়েটির ভর দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আপিন আগাগোড়। সমস্ত কথা তাহাকে বুঝাইয়া 
খলিলেন। শিজের জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনার কথ! পরের মুখে শুনিয্া' মেয়েটির ভুল 
ভাঙিল। [তিনি তাহার জীবনদাত। গানেমকে শত শত ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন, “এই 
ঘ্ঃ'খনীর উপর কৃপা করে যখন আপনি এতটাই করেছেনঃ তখন আর-একটু করুন। ওই 
সিন্দুকটার মধ্যে আমাকে আবার পুরে ঘোড়ার পিঠে তুলে বাড়ী নিয়ে চলুন। দেখানে 
বি. 'শামার সব-কথা আপনাকে বল্ব ।” 

মেয়েটির কথা-মত সমস্ত কর! হইল। বাড়ী পৌছিক্র। নিজের হাতে সিন্দুক খুলিয়া 
গাঁনেম মেয়েটিকে বাহির করিয়া আদর যত্র করিয়া বসাইলেন $ নিজের হাতে খাবার আনিকা 
থাইতে দিলেন! মেস্কেটি গানেমকেও সেইসঙ্গে খাইতে অনুরোধ করিলেন । ছুইজ্বনে 
খাইতে বসিলেন। মুপলমানবংশের মেসের যুখের ঘোম্টা প্রায় কোনো পুকষের কাছেই 
খোলে না, কিন্তু গান্ম ধাহার প্রাণরক্ষা। করিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া তাহার সাম্নে 
ঘোম্ট। টানিয়। বসিরা থাকেন? তাই মেয়েটি মুখ খুলিয়াই বসিরাছিলেন। খাইতে খাইতে 
গানেম দেখিলেন মেয়েটির ওড়লায় সোনার অক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে । লেখাটা 
€ক জানিবার জন্ত গানেমের ভারি কৌতুহল হইল। তিনি ওড়ার অক্ষরগুলি পড়িতে 
চাহিলেন। পিয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিক্বাছে, “হে ভবিষ্যত্বক্তার পিতৃবংশীন্ঃ 
তুমি আমার এবং আমি তোমার” গানেম বুঝিলেন মেয়েটি সমাটের প্রিয়পাত্রী। কারণ 
তখনকার সম্রাট মহম্মদের কাকা। আব্বাসের বংশধর । মেয়েটির পরিচয়ের একটুখানি আভাস 
পাইয়। বাকিট। জানিবার অন্ত গানেমের মন ছটফট করিতে লাগিল। নত্রাটেৰ প্রিরপাত্রী 
কি করিয়া এমন অবস্থার পড়িলেন ভাবিয়া আশ্চধ্য হইস্ব। গানেম তাহাকে তাহার আগেকার 
কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন | 

স্বন্দরী বলিলেন “আমার নাঁম ফেৎনাব ( হৃদয়বেদনাদাত্িনী )। আমার খুব অল্পবয়সে 
এক দৈবজ্ঞ বলেছিলেন, যে এই মেষেটিকে দেখবে একদিন-না-একদিন তার একটা মস্ত 
অমঙ্গল হবে। তাই আমার এমন নাম রাখা হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি 
মহারাজের অন্তঃপুরে মানুষ হয়েছিলাম, তারি কুপা আর যত্বে নানারকম শিল্প শিখি আর 

৪9৩ 


৩১৪ আঁরব্য উপন্তাঁস 


অনেক শা পড়তে পাই। লেখাপড়া আর কাজকর্ম শেখাঁর উপর আমার এত টান দেখে 
মহারাজ আমার উপর খুব খুসী হরেছিলেন। তিনি আমায় খুব স্েহ করতেন, আদর করে? 
কত সময় কত দামী জিনিষ উপহার দিতেন । রাজমহিষী জোবেদী কিন্তু আমার উপর 
মহারাজের এত টান পছন্দ করতেন না। আমায় এঁজন্তেই তিনি দেখতে পাঁব্তেন না, 





গানেম যুবতীর ওড় আয় লেখা পড়িতেছেন 


হিংসা করে? আমার সর্ধনাশের চেষ্টা কব্তে লাগঙুলন। এতদিন আমি খুব সাবধানে 
চলে তার সমস্ত কুমত্লব নিক্ষল করে এসেছি বটে, কিন্তু শেষকালে আর তার সঙ্গে পেরে 
উঠলাম না। দিনকয়েক আগে মহারাজ কতকগুলি বিদ্রোহী সামণ্তকে শ।ন্তি দেবার জন্তে 
বাড়ী ছেড়ে চলে” যাঁন। রাণী সেই অবসরে আমার এক ঝিকে ঘুস দিয়ে বশ করে” তাকে 
দিয়ে আমার সর্বতে বিষ মিশিয়ে দেন। সেই বিষ খাওয়ার ফলে আমি প্রায় ৭৮ ঘণ্টা 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম । তার পর আমার দশ! যে কি হয়েছিল তা বোধ হয় আর বল্‌্তে 
হবে না। সেটা আপনি আমার চেয়ে ভালোই জানেন। এখন আপনার হাতেই আমার 
জীবন-মরণ। কারণ। মহারাজ না-আসা পধ্যস্ত রাণীর হাত এড়ানে। শক্ত । তিনি আমার 
খোঁজ পেলেই মেরে ফেল্বার চেষ্টা কর্বেন। আর যদি জানতে পারেন যে, আপনি আমার 
সাহায্য করেছেন।_তা৷ হলে আপনাকেও নিস্তার দেবেন ন1।” 





আবু আমুবের পুত্র গানেমের কাহিনী ৩১৫ 


ফেৎনাবের কাহিনী শুনিয়। গানেম সসম্মানে বলিলেন, “ভদ্রে, আমার হাতে আপনার 
কোনে! অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। আপনি যে এখানে আছেন, একথা আমি পারতপক্ষে 
প্রকাশ হতে দেব না। আপনার সেবা করতে আমি প্রাণপণ চেষ্ট। কর্ব।” গানেষ 
ফেৎনাবের জন্ত দুইটি দাসী রাখির়। দিলেন, নিজেও তাহাকে খুসী রাঁখিবার জন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এদিকে জোবেদীর ত আহার নিদ্রা বন্ধ। সিন্দুকে পৃরিয়৷ ফেৎনাব আপদকে ত বিদায় 
করা হইল, কিন্ত মহারাজের কাছে ব্যাপারটা লুকানে। থাকে কি করিয়া ? জোবেদী ভাবিয়া 
ভাবিয়া কোনো! কৃলকিনার! না পাইয়া! যে বুড়ী ঝি তাহাকে মান্ৰ করিয়াছিল তাহার 
শরণ লইলেন। বুড়ী বলিল, *রাঁণীমা, এক কাজ করুন। একটা কাঠের পুতুলকে কাপড়- 
চোপড় পরিয়ে বাক্সের মধ্যে পৃরে চারিদিকে রটিয়ে দিন যে। ফেৎনাব হঠাৎ মারা গেছে । 
তার পর বাকসটা গোর দিয়ে তার উপর একটা মস্জিদ তৈরী করান্‌ আর দাঁসদাসী সবাইকে 
শোকের পোষাক পবতে বলুন। নিদ্দেও সেইসঙ্গে পর্বেন। তাঁর পর মহারাজ বাড়ী 
ফিরে এসে সবাইকার এ-রকম পোমাক দেখে নিজেই নিশ্চয় কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। 
তখন আপনি বলবেন যে, ফেৎ্নাব হঠাৎ মারা পড়েছে । কথাটা হয়ত তার বিশ্বাস 
হবে না, হয়ত মননে কবণেন আপনিই হিংসা করে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছেন । 
তখন আপনি গগার খুঁড়ে কাঁপড়-ঢাকা পুতুলটা দেখাতে পার্বেন | তাতেও যদি 
তাঁর বিশ্বাস না হর, যদি তিনি মুখের কাপড় তুলে ফেৎনাৰের যুখ দেখতে 
চান, তাহলে আপনি বল্বেন, «“শান্ত্ে মানা আছে। কাজেই মহারাহ্গকে ক্ষান্ত হতে 
হবে। ভগবান যি আপনার উপর সদয় থাকেন, তা হলে এতেই আপনার কাজ উদ্ধার 
হয়ে যাবে ।” 


বুড়ীর কথায় জৌবেদী ত মহাখুসী। আনন্দে তাহাকে একট! মহামুল্য হীরাই দির! 
ফেলিলেন। তার পর তাহার কথামত সব কাজ স্থু করিলেন। শ্ছরে ফেৎনাবের মৃত্যুর 
কথ প্রচার করিস্বা দেওয়া হইল । কথাট। ক্রমে ক্রমে গানেমের কানেও উঠিল। তিনি 
ফেৎনাবকেও খবরটা দিয়া! আিলেন। 

বিদ্রোহী রাজাদের হার মানাইয়া মাস-তিনেক পরে সমাট্‌ খুব জাীকজমক করিয়া 
রাজধানীতে আসিলেন। এমন স্থখের খবরটা প্রথমেই ফেৎ্নাবকে দিবেন মনে করিয়া 
মহারাজ বাড়ী আসিয়াই অন্দরে ঢুকিতে গিয়া দেখেন, দাঁসদাসী যে যেখানে আছে সকলেরই 
গায়ে শোকের পৌষাক | মহারাজ ত দেখিয়া অবাক্‌। তার পর জোবেদীর মহলে গিরা 
তাহাকেও এ্র-রকম পোষাকে দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে ন। পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। বাণী বলিলেন, “মহারাজ আপনার ক্রীতদাসী ফেৎনাবের অকালে মৃত্যু 
হওয়াতে সকলে এই-রকম পোষাক পরেছে ।” এমন ছুঃসংবাদ শুনিয়াই মহারাজ চীৎকার 
করিয়া! মন্ত্রী জাফরের কোলের উপর মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। 


টি আরব্য উপস্তাস 


কিছুক্ষণ পরে মৃষ্ছ! ভাঁঙিতেই মহারাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিরা বলিলেন, “ফেৎনাবের 
সমাধি কোথার আমার দেখাও।” রাণী বলিলেন, “মহারাজ, আমি তাকে বড় ভাল- 
বাস্তাম, তাই বাতপ্রাসাদের মধ্যেই তার সমাঁধি-মন্দির তৈরী করিয়েছি” রানীর কথ! 
শুনিয়াই মহারাজ সেখানে যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া] উঠিলেন। জোবেদী পথ দেখাইস্া 
আগে আগে চাঁললেন। সমাধি-মন্দিরে পৌছিয়া রাজার মনে নানারকম সন্দেহ উকিঝু'কি 
মারিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমি একবার শবাধারটা দেখতে চাই ।” রাজার 
ইচ্ছার কথা মুখ দিয়া বাহির হইতে-না-হুইতে ক্রীতদাঁসেরা সমাধি খুড়িতে আরন্ত করিল। 
গোর খুঁড়িক্া সেই ঢাকা-দেওয়া কাঠের পুতুলটা বাহির করা হইল। বাজ! ব্যস্ত হইয়া 
নিজেই চাদরখান! তুলিয়া ফেতনাবের যুখ দেখিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভয়ে জোবেদীর 
প্রাণ উড়িস্বা গেল। কোঁনো-রকমে সাম্লাইয়া লইর! ছ্োবেদী বললেন, প্সৃতদেহের 
উপরের চাদর তুল্বেন না, শীর্সে বারণ আছে।” মহারাজ শান্ত বিশ্বাসী, ঈশ্বরপরায়ণ 
মানুষ, শাস্ত্রের নিষেধ আছে শুনিয়া ভর পাইয়া! হাত সরাইয়া লইলেন।, ফেৎনাবের মুখ 
দেখা আর হইল না। কাঠের পুতুলটাকে আবার গোর দেওরা হইল। এ-যাত্রা জোবেদী 
মানে মানে বাচিয়া গেলেন। মহারাজ ফেত্নাবের আত্মার মঙ্গলের জন্ত সাম্রাজ্যের যত 
বড় বড় পুরোহিতকে সেই সমাধি-মন্দিরে প্রতিদিন তিনবার করিয়া কোরান পাঠ আর 
উপাসন1 করিতে আদেশ দিয়া শোকে ছঃখে ম্নানমুখে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন । 

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। একদিন মহারাজ নিজের ঘরে পালক্কে 
শুইয়। বিশ্রাম করিতেছেন ; তাহার বিছানার ছইপাশে ছটি দাসী বসিয়া তাহার সেবা 
করিতেছে । কিছুক্ষণ পরে রাজা ঘুমাইন্লা পড়িয়াছেন মনে করিয়। ছুই সখীতে গল্প 
আরম্ত করিল। একজন বলিল, “একটা স্থখবর শুঁন্বি বোন? ফেৎনাব নাকি এখনও 
বেঁচেই আছেন।” এমন কথা শুনিয়া সখী আনন্দে দিশাহারা হইব চীৎকার করিয়া 
বলির! উঠিল, “ওমা, সেকি গো! সত্যি নাকি!” দাসীর চীৎকারে মহারাজের ঘুম 
ভাড়ির। গেল, তিনি একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, “অমন চেঁচামেচি করে আমার ঘুম 
ভাঙিয়ে দিলে কেন?” দাসী ভঙ়্ে হাতজোড় করিয়া বলিল, “মহারাজ, ফেৎনাৰ বেচে 
আছেন, শুনে আমি আহলাদে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, দয়া করে? দাসীর অপরাধ যার্জন! 
কর্বেন।” দাঁসীর উত্তর শুনিয়া মহারাজের চোখের ঘুম কোথার উড়িয়া গেল, তিনি 
বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিরা! বসিয়া বলিলেন, “কোথায় তুমি এমন খবর পেলে ?” 
যে দাসী খবর 'দিকাছিল সে বলিল, “মহারাজ, আজ একজন অচেনা! লোক আমার হাতে 
এই চিঠিখান! দিয়ে বল্লে, চিঠিখানা মহারাজকে দিও। চিঠিতে কোনে! নাম স্বাক্ষর 
নেই বটে, কিন্তু ফেৎনাবের হাতের লেখা দেখেই আমি চিনেছি। মহারাজের ঘুম ভাঙলে 


চিঠি দেব মনে করেছিলাম ।” 
চিঠিখানা পাইয়া মহারাজ ভত)স্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে আস্ত করিজেন। ফেৎনাব 


আৰু আফুবের পুত্র গানেমের কাহিনী ৩১৭ 


নিজের বিপদ আর দৃর্ভাগ্যের কথা সমস্ত লিখিয়া শেষে গানেমের কথ! লিখিয়াছেন । গানেম 
যে তাহাকে কত আদর যত্বে রাখির়াছেন মহারাঁজকে সে-কথা না জানাইয়া ফেৎ্নাব 
পারেন নাই। কিন্তু ফেৎনাঁব যে আশার গানেমের গুণগান করিয়াছেন তাহা ফলেল না; 
ফল হইল উল্টা । «ই ব্যাপারে গানেমেরই কোঁনো চক্রাস্ত আছে মনে করিয়া মস্তারাজ 
গানেমেব উপব চটির। আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই মন্ত্রী াফরকে ডাকযা হুকুম 
করিলেন, গানেমের ঘরবাড়ী যেন এখনি ভাঙিয়া ধূলিসাৎ কর! হয়। আর ফেতৎনাব ও 
গানেমকে বন্দী কবিরা তাহার কাছে ধরিয়া! আনা হয়। 

বাজার হুকুম পাইবামাত্র জাফর সৈন্য সামন্ত লইয়া! গানেমের বাড়ী আকমণ কপিতে 
৯লিলেন। রাজার কাছে চিঠি পাঠাইস্। কি ফল হর জানিবার জন্য ফেৎনাব থরের 
জানালায় বর্দিয়া পথ-পানে তাকাইস্া ছিলেন। হঠাৎ জাঁফরকে স্দলবলে যুদ্ধসাজে সাজি 
আসিতে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, তাহাব আশার ছাই পড়িসাছে। যে গাঁনেম তাহাকে 
যমের হাত হইতে উদ্ধীৰ করিক্কাছেন, তাহাব এই বিপদে কোনো-রকমে পাহাঁধ্য কবিখাঁর 
জগ্ত ফেৎনাব তাড়াতাড়ি ছূটিয়া গিন্বা গানেমকে বলিলেন, "সর্বনাশ হয়েছে! মহাবাজ 
আমশণের নার ফেলবার জন্তে দৈস্ত-সামস্ত পাঠিয়েছেন। এখনও একটু সময় আছে, তুমি 
এহ বেল। চাকরের পোবাঁক পরে বেরিয়ে পালাঁও) নইলে আর রক্ষা নেই। আমান আস্তে 
ভেবে! না| মহারাজের সঙ্গে কোনো-বকমে যদ্দি একবার দেখ! হয়, তাহলে এ যাঁণ! প্রাণে 
মণ্ব না।” গানে.নর মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্ঞাঁঘাত হইল। তিনি কিছুক্ষণ অবাঁক 
হইয়া দঈাড়াইযা থাকিয়া শেষে ফেৎনাবেব উপবোধ-অন্ুরোধে বাধ্য হইয়া! চাকরের পোষাক 
প'বরা বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহাকে একটা! চাকর মনে করিক়। সৈম্তদল তাহাকে কিছু- 
মান সন্দেহ কিল না। গানেম অনায়াসে খাড়ী ছাড়িয়া পলাইলেন। 

ম্ত্রী-মহাশয় বাড়ীৰ মধ্যে ঢুকিয়া চাঁরিধার খুঁজিতে খুঁজিতে ফেতনাবের ঘবে গিয়া হার 
হইলেন। মন্ত্রীকে দেখ্ব্িই ফেত্নাব তাহার পারে লুটাইয়া পড়িয়া বণিলেন, "মস্ত্রীমশার, 
মহারাজ আমার কি শাস্তি দিয়েছেন বলুন। আমি এখনি তা মাথা পেতে নেব।” মন্ত্রী 
বণিণেন। “মহারাজ তোমার একগাঁছি চুলও ছুঁতে বারণ করে দিয়েছেন। তামার কোনো 
ভয় নেই। তিনি তোমাকে আর তোমার জীবনরক্ষক বণিককুমার গানেমকে তার কাঁছে 
নিয়ে হাজির কব্তে মাত্র বলেছেন।” ফেৎনাব বলিলেন, “আমি ত এখনি যেতে রাজি 
আছি । কিন্ত সওদাগরমশায় ত আজ একমাস হ*ল কি-মব কাঁজের জন্য ডামস্কম গেছেন । 
তার ঘরবাড়ী জিনিষপত্র সব দেখবার ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছেন । আমি চলে 
গেলে যাতে তার ধনসম্পত্তি কিছু নষ্ট না হয আপনি অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা কব্বেন।” 
“আচ্ছা তাই করা যাবে,” বলিয়। মন্ত্রী ফেৎনাবকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইবার 
সমন সঙ্গের রাজকম্খ্রচারীকে বলিয়া গেলেন), “বাড়ীর মধ্যে ভাঁলো করে গানেমের 
খোঁজ করে বাড়ীটা ভেঙে চুরমার করে ফেলো।” সৈম্তদল খানাতল্লাস করিয়া কোথাও 


৩১৮ আরব্য উপন্াস 


গানেমকে না গাইয়া বাড়ীঘর ভণডিয়া এক1কার করিয়া চভিরা গেল। রাভদভায় পৌছিয়। 
চ্ই বর্চারী মন্ত্রীকে খবর দিল যে, গানেমকে কোথাও পাওয়৷ গেল ন 

মন্ত্রী-মহাশয় ফিরিয়াছেন দেখিয়া মহাাজ [জঙ্ঞাসা করিলেন, “কি, আমার হবুম-মত 
সব করেছ ত1?” মন্ত্রী বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যা, ফেৎনাব আপনার হুকুমের অপেন্গাতেই 





চাকরের সাজে গানেমের পলারন 


দরজায় দাড়িয়ে আছে, কিন্তু গানেমের ত কোনো খোঁজ পেলাম না। ফেতনাব বল্লেন, 
*তিনি আজ মাসখানেক হল ডামস্কস গেছেন।” মহাবাজ ত খবর শুনিয়া বাগিয়া আগুন। 
তাহার যত রাগের জালা গিয়া পড়িল ফেৎনাবের উপর। নিশ্চঘ সে-ই সব চক্রান্তের মূল । 
মহারাজ হুকুম দিলেন, “রাখো ওকে অন্ধ কৃপে বন্ধ করে।” যাহাব উপব হুকুম হইল 


আবু আধুবের পুত্র গানেমের কাহির্সী ৩১৯ 


তাহার এমন কাঞ্জে কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না? কিন্তুকি আর করে? সম্রাটের আদেশ ! 
কাজেই সে ছঃখিনী ফেৎনাবকে পাঁতালপুরীর মত গাঢ় অন্ধকার একটা খোঁপে করেদ 
করিয়। রাখিল | 

সীরিয়। রাজ্যের রাঞ্গধধানীতে তখন মহন্সণ জ্েনেবি রাজন করিতেন, নান্মীর 
বলিয়া সম্রাট হারুন-অল্-রণীদ তাঁহাকে এই রাজ্যটি দান করিরাছিলেন। ফেংনাবকে 
অর্থকুপে বন্ধ করির। সম্রাট সেই মহম্মদ জেনেবিকে চিঠি লিখিতে বদিলেন £ -- 
“প্রি ভ্রাতঃ, 

গানেম নামের ডামস্কসের এক সওদাগর আমার ক্রীতব।সী ফেংনাবকে চুরি করিরাছিল। 
সে এখন তোমার রাজ্যে পলাইয়! গিরাছে। আমার আদেশ, তু'ম তাহাকে ধরিক্না হাতে- 
পায়ে শিকল বাবিয়। উপরি-উপরি তিন দিন তাহাকে পঞ্চাশ ঘ! করিয়৷ বেত মারিবে। 
তার পর তাহাকে সমস্ত শহর ঘুরাইয়। শহরে প্রচার করিয়া দিও যে, সম্রাটের ক্রীতণা 1 
চুরি করিলে এই-রকম শান্তি হর। শহব ঘোরানে! হইয়। গেলে তাহাকে আমার কাছে 
পাঠাইরা দিও। তার পর তাহার ঘর-বাঁড়ী ভুমিসাৎ করিয়া! ধন-সম্পন্ভি লুট করির। তাহার 
সমত শ্যাস্রীয়-ম্বদনকে তিন দিন ধরিয়? শহরমর ঘুরাইর়া প্রচার করিয়া দিও যে, যদি কোনে। 
প্রজ। তাহাদের সাহায্য করে তবে তাঙ্থার প্রাণদও্ হইবে” 


মহম্মৰ প্নেনেবি মান্থঘটি খুব দয়ালু ; চিঠি পড়িয়া গানেমের ছ:খে তাহার মন কাদরা 
উঠিল। কিন্তু সম্রাটের হুকুম অমান্ত করেন এমন সাধ্য তাহার ছিল না। কাজেই তি:ন 
লোকজন সৈম্ভসামন্ত লইয়া! ঘোড়া চড়িক্ব। গানেমের বাড়ী চলিলেন। 


অনেককাপ ছেলের কোনে খোক্পখবর না! পাইয়! গানেমের মা মনে করিলেন, ছেলে 
বুঝি আর বাঁচিয়া নাই। গানেমের নামে বাড়ীর ভিতরেই একটি সমাধি-মন্দির তৈরী করা 
হইল, তাহাতে গাঁনেমের একটি মুর্তি রাখিয়া মা-মেয়ে ছঞ্জনে শোকের পোষাক পরিরা 
দিনরাতই কান্নাকাটি করিতেন। দিন এমনি করিয়া যায়, এমন সমর একদিন মহম্মদ 
দেনেবি আপিয়। হাজির । গানেমের খোজেই তিনি আপিরাছেন শুনিরা গানেমের মায়ের 
চোখ ছুটি জলে ভরিয়া উঠিল। কাদিতে-কীদিতেই তিনি বলিলেন, “মহারাজ, আমাদের 
চেহারা আর বেশতৃষা দেখেই ত বুঝতে পার্ছেন যে, বাছ। আমার আর নেই। আমার 
এমন সৌভাগ্য কি হবে যে, তার সেই চীদমুখখানি আবার দেখতে পাৰ? ওরে আমার 
বাছারে 1” কাদিতে কাদিতে বিধবার গল! বন্ধ হইয়! আগিল। এমন দৃশ্ত দেখিয়৷ মহম্মদ 
জেনেবি আর কি করিয়া বিধবার কথা অবিশ্বাস করেন? কিন্ত এই শোকের উপরেও 
ছুঃখিনীদের দুঃখের বোঝা! তাহাকে বাড়াইতে হইবে। সম্রাটের আদেশ এমন নিষ্ঠুর যে, সে 
নিষ্ঠুর আদেশের কথা দয়ালু জেনেবির মুখ দিরা বাহির হইল না। তিনি বলিলেন, “এখানটা 
আপনাদের থাক্‌বার উপযুক্ত জায়গা নয়; আপনারা আমার সঙ্গে আনন ।” হুজ্নে বাড়ী 
ছাড়িক বাহিরে আসিতেই রাজ প্রজাদের সেই বাড়ী লুট করিতে হুকুম দিলেন। লুটপাট 


৩২৬ আরব্য উপন্যাস 


কবিষা বাডী-ঘব ভাডিযা ফেলিতে বলিয়া! তিনি আন্কলঙ্া আব তাহাঁব মাকে সঙ্গে কবির 
নিজের বাজপ্রাসাদে লইন্বা গেলেন। সম্রাটেব নিষ্ব আদেশেব কথা আব কতক্ষণ না 
বলি। পাব। যায? জ্ধেনেবি বাড়ী আসিরা ছংখিনীদেব নুতন ছুর্ভাগ্যে কথ! কোনো বকমে 





গানেমেব মা ও ভগিশীব অপমান 


তাহাদেব বলিলেন। ঘোভাব লোমেব পোষাক পবাইয়া ম! ও মেয়েকে পথে পথে ঘুবাইযা 
আনা হইল। অপমানের ব্যথার তাহাদের চোখেব জল এক মুহার্তব জন্ত ও শুকাইতে পাইল 
না। পথে-ঘাটে তাহাদে এমন অপমান 'য দেখিল তাহাবই চোখের পাতা ভিজিয়া 
উঠিল। পথে পথে সাবাদিন এমনি কবিয়া ঘুবিযা দন্ধ্যাবেলা বাজবাডীতে ফিবিযা আসিয়া 
তান্তারা আর মুখ তুলিয়া চাছিতে পারিলেন না । শোকে দুঃখে আর অপমানের ব্যথার তীহাবা 


আৰু আয়ুবের পুত্র গানেমের কাহিনী ৩২১ 


মুর্ছিত হইক়া! পড়িলেন। রাম আর তীঁছার সখীরা মিলিপনা অনেক কষ্টে আর যত্ে 
হ₹তভাগিনীদের মুর্ছ। ভাঙাইলেন। চোখ মেলিয় চাহিকাই গানেমের মা একজন দাসীকে 
ধিজ্ঞানা করিলেন, বাছা, বলতে পার কোন্‌ অপরাধে আমাদের এমন গুরুদণ্ড?” দাসী 
বলিল, “শুনলাম আপনার ছেলে মহারাজ হারুন-অল্-রশীদের এক ক্রীতদাপীকে চুরি 
করেছে । তাই ছেলের পাপে মারের এমন শান্তি ।” ছেলে যে এখনও বাঁচিয়। আছে এই- 
কথা শুনিয়া এত দুঃখেও তাহার মারের প্রাণ সমস্ত ব্যথা ভুলিয়া সুখী হইয়া উঠিল। 

এমনি করিয়া তিন দিন পথে পথে ঘুরাইয়া চার দিনের দিন চারিদিকে প্রচার করিয়া 
দেওয়া হইল যে, যদি কোনো প্র! গাঁনেমের আত্মীক্র-্বজনকে কিছুমাত্র সাহায্য করে 
তবে তাহাকে রাজার হুকুমে প্রাণটি হারাইতে হইবে, এমন কি মরিবার পর কুকুর 
দিয়া তাহাকে খাওয়ানো হইবে । গানেমের মা আর বোনকে ইহার পর শহর হইতে 
তাঁড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রাণের ভয়ে কেউ তাহাদের এক ফৌঁট। জলও দিল না। 
ছুঃখিনীর! সারাদিন উপবাসের উপর পণ হাটিয়। সন্ধ্যার সময় শ্রাস্ত ক্লান্ত হইরা একটি ছোট 
গ্রামে আপিয়৷ পড়িলেন | তাহাদের বুকভাঙা ছুঃখের কথার গ্রামেব লোকের মন গপিয়। 
গেল, তাহারা দরা করিয়। মা ও মেয়েকে কিছু খাবার আর ছুই-একখান কাপড় দিল। 
বাত্রে শুইবার একটু ঠাইও সেইখানেই মিলিল। ভোরে উঠিয়া ছুজনে আবার পথে 
বাহির হইন্না পড়িলেন, পথই এখন তাহাদের ঘর!) কতদিন পথ হ্টিরা আলিগ্ো 
নগর ছাড়াই! ইউফ্রেটিপ নদী পার হইয়া তাহারা বোগ্দাদে আসিয়া উঠিলেন। কিন্তু 
এততেও দুঃখের অবসান হইল ন1। সম্রাটের ভয়ে গানেম রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন 
কাজেই তাহার দেখ। মি লবে কি করিয়া ? 

মহারাজ হাঁকন-অল্-রশীদ মাঝে মাঝে ছল্রবেশে পথে বেড়াইতে বাহির হুইতেন। 
রাত্রে এইভাবে পথেঘাটে ঘুরিরা তিনি প্রজাদের মনের কথার খোজ কবিতেন। 
অনেককাল পরে একদিন এমনি বেশে ফেত্নাবের অন্ধকৃপের পাঁশ দিয়া যাইতে যাইতে 
শুনিলেন, সে আপন মনে গানেমের জন্য কাদিতেছে, “হায়রে হতভাগ্য গাঁনেম, না 
জানি আৰ তোমার কি ছর্দশা ঘটেছে ! অভাগিনীকে আশ্রয় দিযেই ত তোমার এত 
লাঞ্ছনা । মহারাজকে সম্মান দেখাতে গিয়ে নিষ্ঠুর মন্থারাজের হাতে তোমার কি অপমানই 
নাহল? ভগবান খলিফাকে এই পাপেব শাস্তি নিশ্চয় একদিন দেবেন ।” 

ফেত্নাবের বিলাপ শুনিয়! সম্রাটের ভুল ভাঙিল। তাহার কোনে! দোষ নাই জানিয়া 
প্রাসাদে ফিরিফ়াই তিনি ফেত্নাবকে তাহার কাছে হাজির করিতে বলিলেন । রাজার 
মুখের কথ! পড়িতে-না-পড়িতে ফেৎনাবকে আ'নয়া হাজির করা হইল। রাজা তাহাকে 
আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ফেৎনাব কার উপর আমি এমন অবিচার করেছি, আমার নির্ভরে 
সব খুলে বল, আমি এখনি তার সুবিচার কব্ব।” রাজার কথায় পাহস পাইয়া ফেতনা 
তাহার এতকালের ঠঃখের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল। 


আবব্য উপন্যাস/*্ ১ 


শ২২ আরব্য উপন্যাস 


আজ মহারাজ বড়ই উদার। ফেতনাবের কোনো! কথাপ্ন কিছুমাত্র রাগ ন| করিয়া বরং 
তাহার উপর খুসীই হইয়৷ উঠিলেন। তার পর মন্ত্রী জাফরকে ডাঁকিয়। বলিলেন, "রাক্গধানীতে 
প্রচার করিয়া দাও যে, গানেমের সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। সেস্বচ্ছন্দে এখানে 
ফিরে আম্তে পারে; এলে পরে তার সঙ্গে আমি ফেৎনাবের বিবাহ দেওয়াব।” কিন্ত 
রাজার আদেশ প্রচারের কোনোই ফল ফলিল ন!, গানেমের খোজ মিলিল না। 

হতাশ হুইন়্া ফেৎনাব নিজেই গানেমকে খুঁজিতে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাজার 
মত পাই্ব! এক হাজার মোহর সঙ্গে করিয়া ফেৎনাব ঘোড়ায় চড়ির! পথে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। নগরে যত মন্দির ছিল, সব-তাতে কিছু কিছু টাকা দিয়া পুরোহিতদের ত্বাহার 
মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিম্ব] সন্ধ্যার সময় তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আলিলেন। পরদিন 
সকাল হইতেই আবার একহাজার মোহর লইয়া বাছ্ছির হইয়া পড়িলেন। বাজারে রত্ববণিক- 
দের দোকানে গিয়া সেখানকার উপরওয়ালাকে ডাকিয়া বলিলেন, পশুন্লাম আপনি নাকি 
নিজের আয়ের অধিকাংশ দীনছুঃখীদের দান করেন। আমিও সামান্ত কিছু দিয়ে ছঃখীদের 
সাহায্য করতে চাই। তাই আপনার কাছে এসেছি) আপনি দর! করে এই সামান্ত কটা 
মোহর যোগ্যপাত্রে দান করে দেবেন।” বণিক ফেৎ্নাবের সাজ-পোষাক দেখিনা! তাহাকে 
রাজবাড়ীর মহিলা মনে করিয়া বলিলেন, “মা, আমি খুসী হয়েই আপনার আদেশ পালন 
করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনি যদি নিজে হাতে দান কর্তে চান তবে অন্থুগ্রহ কবে 
আমার বাড়ী আন্থন। কাল ছুটি ছঃখিনী মেয়েকে এই নগরে আদতে দেখে আমি তাঁদের 
আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি । তাদের দেখলে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। তাই 
আমার স্ী তাদের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন ।” 

কথাটা শুনিয়া ফেৎনাবের কৌতুহল হইল, তিনি ভদ্রলোকটির বাড়ী চলিলেন। 
তাহার স্ত্রী খুব আদর” অভ্যর্থনা করিলেন। ফেত্নাঁৰ বলিদেন, “আপনার স্বামীর কাছে 
শুন্লাম কাল ছটি ভদ্রধরের ছুঃখী মেয়ে আপনার কাছে এসেছেন। আঁম তাদের সঙ্গে 
দেখা কর্‌তে এসেছি ।” 

গৃছিণী ফেৎনাবকে তীহাদের কাছে লইয়া গেলেন। ফেতনাব বলিলেন, *শুন্লাম 
আপনারা বড় ছংখে কণ্ঠে পড়েছেন, তাই আমি এলাম যদি আপনাদের কোনো কাজে 
লাগতে পারি। এ নগরে আমার একটু-আখটু প্রতিপত্তি আছে ।” 

ফেৎনাবের কথায় মেয়ে ছুরির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অল্পবয়সী মেয়েটি নীববে 
চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন, প্রবীণ কাদিয়! বলিলেন, “আজও তবে ভগবান আমাদের 
একেবারে ভুলে যাননি ।” তাহার কথার ফেৎনাবের ও চোখের পাত। ভিজিয়া উঠিল । 

ফেৎনাব তাহার ছ্বঃখের কথা শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, পগুনেছি ফেৎনাব বলে 
মহারাজের এক প্রিক্পপাত্রী আছে, সেই আমাদের সকল ছুঃখের মূল।” এই-কথা শুনিয়াই 
ফেৎনাবের মাথার যেন আকাশ ভাঙিম্া পড়িল, কিন্তু তিনি কোনো-রকমে মনের কথ। 


আবু আয়ুবের পুত্র গানেমের কাহিনী ৩২৩ 


চাঁপা দিয়া সব-কথা! ভাল করিয়া শুনিতে চাঁছলেন। ছুঃখিনী বলিলেন, “মহারাজের 
অস্তঃপুরে ফেতনার বলে একটি মেয়ে থাকৃত। সেই মেয়েটিকে চুরি করার অপরাধে আমার 
ছেলে গানেমের প্রাণদ্ডের হুকুম হয় । আর সেই পাপেই আমাদের সর্বস্ব লুঠ করে' সীরিয়াদেশ 
থেকেই তাড়িয়ে দেওয়। হয়। তাই এতদিন ধরে পথে পথে ঘুরে এই পোৌঁড়া দেশে এসে উঠেছি» 

ফেৎ্নাঁব গানেমের মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমিই সেই অভাগিনী ফেৎনাব। 
আমার জন্তেই আঞ্জ গানেমের আর আপনাদের এত দ্বঃখভোগ | কিন্তু মা আমার বা 
গানেমের কোনে। দোষ নেই। আমাদের অদৃষ্টের দোষেই এত ছুংখের সৃষ্টি হরেছে। 
তবে আমাদের ছুঃখের রাত বোধহয় এইবার পোহাল। মহারাজের কাছে আমি গাঁনেমের 
নির্দোধিতা প্রমাণ করতে পেরেছি। তিনি তাকে ক্ষমা করে আমার সঙ্গে টার বিবাহ 
দিতে রাজি হরেছেন। এখন ভগবানের দয়ার গানেমের দেখা পেলেই আমাদের ছুঃখের 
অবসান হয় 1 

রাজা গানেমকে ক্ষমা করিয়াছেন শুনিয়া তাহার ম| আর বোনের আহলাদের আর 
সীমা রহিল না । 

হ।তমধ্যে বাড়ীর কর্তী আসিয়! বলিলেন, “মা, আজ বোগ্দাদের হাসপাতালে একটি 
পীড়িত যুবক উটের পিঠে চড়ে এসেছিল। তার মুখ দেখে আমার কেমন চেনা-চেন। 
লাগ.ছিল, কিন্ত ঠিক চিনতে পাব্লাঁম না । তাই তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটি 
কিন্ধ' কোনো উত্তর দিল না, কেবল অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগ ল। (দেখে আমার 
মনটা কেমন হয়ে গেল, তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলাম । সাধারণ হাসপাতালে 
চিকিৎসাঁও তেমন ভাল হয় না, পথ্যও বিশেষ সুবিধার মেলে ন1। সেখানে পড়ে থাকলে 
হরূত ছেলেটি মারাই পড় ত।” 

হয়ত বা এতদিনে বিধাতা তাহার দিকে ফিরিয়া চাঁহয়াছেন মনে করিয়া ফেৎনাব 
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, “আমায় একবার সেই পীড়িত লোকটির কাছে নিয়ে চলুন । 
তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছটফট কব্ছে।” 

রোগীর থরে ঢুকিয়। ফেত্নাৰ দেখিলেন, পাঁলস্কের উপর একটি জীর্ণনীর্ণ লোক চোখ 
বুজিয়। পড়িয়া আছে। শরীরে কেবল হাড়ের উপর একটি চাম্ড়া ছাড়া আর কিছু নাই। 
(লাকর্টিকে দেখিয়াই ফেৎনাব বুঝিলেন, এ গানেম ছাড়া আর কেহ নর। কিন্তু নিজের 
এত দৌভাগ্যে তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, মনে হইল বুঝ বা চোখে ভুল দেখিতেছেন, 
তাই একবার ডাকিলেন, “গানেম 1” চোখের জলে ফেতণাবের গলা ধরিয়া গিয়াচিল, 
কিন্তু সেই চিরপরিচিত মধুর স্বর চিনিতে গানেমের দেরি হইল না। চোখ মেলিয় চাহিয়াই 
ফেৎনাবকে দেখিয়া “ভগবানের কি আশ্চর্য লীলা!” বলিয়া গানেম মুচ্ছিত হইয়। 
পঁড়লেন। বাড়ীর কর্তী আর ফেতনাঁব অনেক যত্বে আবার তীহার জ্ঞান ফিরাইয়। 
আনিলেন। 


৩২৪ আরব্য উপগ্যাস 


এদিকে অন্তঘরে বসিয়াই গানেমের গলার শ্বর চিনিতে পারিয়! তাহার মা ও বোন 
মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। গানেমের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া! ফেৎনাব তাহাদের এই-রকম 
অবস্থা দেখিয়া সেব।-শুশ্রষা করিতে বসিলেন। অনেক চেষ্টায় জ্ঞান হইতেই মা ছেলেকে 
দেখিবার জন্য পাগল হুইয়৷ উঠিলেন। কিন্তু বাড়ীর কর্ত। আসিয়। বলিলেন, “'গানেমের 
এমন অবস্থার আপনাদের দেখলে মন চঞ্চল হয়ে অনিষ্ট হতে পারে, আপনি যাবেন ন। |” 
ছেলের অনিষ্টের ভয়ে মা অগত্যা জেদ ছাঁড়িলেন। “ফৎনাৰ নিজের এমন সৌভাগ্য 
ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়। সআটকে «ই ম্ুুখবর দিবার জন্য সেদিনকার মত বিদায় লইলেন। 

রাজপ্রাসাদে গিয়। মহারাজকে প্রণিপাত করিয়া ফেৎনাব সমস্ত খবর দলেন। মহারাজ 
শুনিয়! খুসী হইয়া বলিলেন, “গানেম সেরে উঠলে তার মা বোন আর তাকে নিনে 
আমার কাছে এসো ।” 

সেবায় যত্বে গানেম দিন দিন নুস্থ হুইয়। উঠিতে লাগিলেন । ফেৎনাব প্রাম্ই তাহার 
কাছে যাইতেন। একদিন নান! গল্পের মধ্যে কি করিয়। ফেৎনাঁব গানেমের নির্দোধিতা 
প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার ফলে মহারাজ কেমন করিয়া তাহার সকল অপরাধ মাঞ্জন 
করিয়াছেন, এই-সব সুখের কথার গল্প করিলেন। শুনিয়া গানেমের আনন্দ উছলিরা উঠিল, 
তাহার সকল ভর়ভাবন] কাঁটিয়! গেল। তাঁর পর ফেৎনাবের মুখে মা ও বোনের সমস্ত ছুঃখ 
আর অপমানের কথ শুনিয়। তাহার মুখের হাসি চোখের জলে মুছিয়া গেল। তাহাদের 
দেখিবার জন্ত গানেমের মন কীদিয়া উঠিপ। ফেখ্নাব তাহাদের মিলন ঘটাইয়। দিলেন। 
ছেলেকে পাঁইয়! মায়ের বুক জুড়াইয়! গেল। 

ফেৎনাব তখন গানেমের এতদিকের সব-কথা শুনিতে চাহিলেন। গানেম বলিলেন, 
“বোগ্াাদ ছেড়ে ত পালালাম। তার পর অনেক পথ ঘুরে, অনেক ছঃখ-কষ্ট সয়ে একটি ছোট্র 
গ্রামে গিয়ে উঠলাম। কপাল এমনি খারাপ যে, সেখানে গিয়েই রোগে পড় লাম। 
সেখানকার কয়েকটি চাঁষ! ছিল খুব দয়ালু, তাঁর আমার অনেক সেবা-গুশ্রষ। করে যখন 
কিছুতেই রোগের সঙ্গে পেরে উঠ.ল না, তখন চিকিৎসা কব্বার জন্তে উটেব পিঠে বোগ্দাদে 
পাঠিয়ে দিল।” 

যাহার যত স্ুতঘদ্বঃখের কথা ছিল, সব বলা হইল । ফেতনাব নিজের কথাও বলিলেন । 
গানেম সারিয়া উঠিলে সকলের রাঁজবাড়ীতে যাইবার কথা । কিন্তু এমনি ভিখানীর বেশে ত 
যাওয়া যার না। এক হাজার মোহর দিশা ফেৎনাব সকলের জন্য হুন্দর সুন্দর পোষাক 
কিনিতে দিলেন । পোষাক আসিলে একদিন রাজমন্ত্রী আসিয়! রাজার আদেশ বলিয়া 
গেলেন। খুব সাজানে৷ ঘোড়ায় চড়িয়া গানেম মধ্ত্রী জাফরের সঙ্গে রাঁজসভার চলিলেন। 
মেয়েরাও ফেতনাবের সঙ্গে অন্য দরজ। দিয়া অন্তঃপুরে ঢুকিলেন। 

রাজসভায় ঢুকিয়া সকলকেস্যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়৷ গানেম কতকগুলি কবিতা 
রচনা করিয়া মহারাজের বন্দনা করিলেন। শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। 


খোদাদাদ ও তাহার উনপঞ্চাশ ভাই ৩২৫ 


তার পর মহারাজ গাঁনেমকে বলিলেন, প্যে দিন প্রথম তোমার সঙ্গে ফেৎপাবের দেখা হয় 
সেদিন থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সব খুলে বল।” 

একটি কথাও ঢাকা না! দিয়া গানেম সরলভাবে সব-কথা বশিয়া গেলেন। মহারাজ 
বুঝিলেন ইহার মধ্যে কোথাও একটু % মিথ্য। নাই, থুসী হইয়া তিনি গানেমকে একটি মহামূলা 
পোঁাক উপহার দিলেন আর বলিলেন, ''আজ হতে চিরকাল তুমি আষার সভার শোভা 
হয়ে থাক।” গানেম মহারাজের আদেশ মাথানর পাতিয়া লইলেন, মহারাজ তাচার 
উপযুক্ত বৃত্তি ঠিক করিয়া! দিলেন। তা'র পর মন্ত্রীও গাঁনেমকে সঙ্গে লইয়। অন্তঃপুরে 
চলিলেন। সেখানে গির। অল্কণম্বার অপূর্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 
'নন্দরি, না জেনে তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, আমার দই পাপের 'প্রান্বশ্চিত্ত 
করতে চাই তোমায় আমার রাণী করে। জোবেদীর পাপের শাস্তিও এতেই হনে ।” 

তার পর 'একদিন মহা ধুমধাম করিয়া ফেত্নাবের সঙ্গে গানেমের আর আল্কঙজগ্বার সঙ্গে 
সম্রাটের বিবাহ হইয়। গেল। 


খোদাদাদ ও তাহার উনপঞ্চাশ ভাই 


অনেক বাপ আগে হরন্‌ নগরে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। এুখের কোনে 
আম্োছনেনই তাহার অভাব ছিল না। ধন ছিল দৌলত ছিল, আর সুখী প্রজা ছিল। 
বাঁজাকে প্রজার] যেমন ভয় তেমনি ভক্তি করিত। এত স্থখেও রাজার মন ছিল অসুখী, 
কারণ তাহার পঞ্চাশটি ধাণীর কোপ ছিল শৃহ্য । রাজপ্রাসাদে একটি শিশুর হাসও কোনো 
দিন ফুটে নাই। মনের দ্রঃখে রাজা দিনরাত্রিই ভগবানের কাচে কাঁতির হইয়া পুব ভিক্ষা 
করিতেন । 

এক পিন রাত্রে রাঁছা স্বপ্ন দেখিলেন, তাহার মাথার কাছে এক অতি বুদ্ধ খ'য দাড়াইয়। 
আছেন, তাহার মাথার চুল ছধের মত শুভ্র) খষি বলিলেন, “তামার প্রারথনায় ভগবানের 
আঁদন টলিয়াছে। কাঁল ভোরবেলা তোমার বাগানের একটি ডালিম আনিয়া, যতগুদল 
পুর চাও, ততগুলি বীঁজ খাইও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।” পরদিন ভোর না হইতেই 
ডালিম আনিয়া রাজা! পঞ্চাশ রাণীর জন্য, পঞ্চাশটি কুমার কামনা করিষু!। পঞ্চাশটি বাঁচি 
খাওয়াইলেন। কিছুদিন পরে একে একে উনপঞ্চাশ রাণীর কোল আলো করিয়া উন পঞ্চাশটি 
শিশু-কুমার উদয় হইল, কিন্তু রাণী (পরোজার কোল তখনও শূন্য পড়িয়া রহিল। পিরোজার 
এই অপরাধে কুদ্ধ রাজা তাহাকে যমলোকে পাঠাঈতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্ত প্রধান 
মন্ত্রী যাবে পড়িয়া বাধা দিয়! বলিলেন, “আপনি রাগের মাথায় অমন কাজ করবেন না৷) 


শু২৬ আরব্য উপন্যাস 


হয় ত কিছুদ্দিন পরে পিরোজারও সন্তান হবে। তবে আপনি যদি নিতান্তই তাকে দেখতে 
ন। পারেন ত এখনি প্রাণে না মেরে তাকে আপনার ভাই সমরিয়ার রাজার কাছে পাঠিয়ে 
দিন ।” 

রাগটা সাম্লাইয়া রাজ! তাহাই করিলেন। মন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ও ফলিয়া গেল। 
সমরিয়ার রাজধানীতে পৌছিবার অল্পধিন পরেই ফুলের চেয়েও সুন্দর একটি শিশু আসির। 
পিরোজার কোল জুড়িরা বদিল। সমরির়ার রাঁজা পিরোজার স্বামীকে জুখবর পাঠাইয়। 
দিলেন। খবর শুনিয়া সুখী হইয়! তিনি ছেহেব নাম রাখিতে বলিলেন খোদাদাদ | গিলের 
শিক্ষার্দক্ষার যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় এবথাও খলয়া ধিলেন। খাদাধাদ পাকার 
রাজধানীতেই দিনে দিনে বাঁড়ির। উঠিতে ভাঁগিপেন। সেই সঙ্গে তাহা বিগাবুখিও 
বাড়িক্না চলিল। অল্পদিনেই কুমার সর্বশান্ষে নিশাব্দ হইয়া উঠিণেন, শুদ্ধে ত তাহার 
দোসর দেশে আঁর-একটি ও মিলত ন1। 

বাকি উনপঞ্চাশ রাণীর উনপঞ্চাশ কুদারও বড় হইয়া উঠিল। কিক শিক্ষণাদীক্ষা কি 
বিদ্যাবুদ্ধিব বিশেষ পরিচয় তাহালা দিতে পারিল না। এধিকে জেত সমও বিদেশ এঞরা 
আঁদিয়া হরন্‌ রাজ্য আক্মণ কবিল। পিতার বিপদে সনরিক়ায় বসিঘাহ ঘখাদাপ]ধেব নল 
কাতর হইয়া উঠিল। তিনি মাকে গিয়া বপিলেন, “শক্রর! খাণাণ রাজা আম] বৰেছে। 
এমন সময় দুরে বসে স্থখে কাল কাটানো কি আমার উচিত, ম।1 আগি চাহ হাব বিপদে 
সাহায্য কব্তে। তিনি আমাকে ডাকেননি, কিজ্ত আমি নিজ গণিচয় ন। ধিরে থে 
কোনো সৈনিকের যত তাঁর অধীনে কাজ নিয়ে শক্রদের হারিয়ে দিয়ে গুনংসা গেতে চাই ।” 
মা শুনিয়া খুযী হইয়া! মত দিলেন । 

খোদাদাদ যাত্রার আয়োজন সুরু করিলেন । কাঁক। পা বাধা “দন এহ ভে বুগযার 
নাম করিয়। যোদ্ধার বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। হরন্‌ নগরে পৌছিয়া বাজার সঙ্গে 
দেখা করিলেন। তরুণ সৈনিকের হুন্দর মুর্তি দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া রা€। তীহাণ পণিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । খোদাদাদ বলিলেন, “আম কাঁযরোর এক আমীবের পুএঞ। দেশত্রমণে 
এখানে এসোছ। শুন্লাম আপনার প্রতিবেশী রাজারা আপনাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে 
তুলেছে। আপনার যথাপাঁধ্য সাহায্য কব্তে পেলে আমি সুখী হব।” এই-কথা শুনিয়া 
অত্যন্ত সুখী হইয়| রাঞ্াা তাহাকে সেনাঁপতির পদে নিযুক্ত করিলেন । 

অল্পদিনেই খোদাদাদের যশ আলোর মত চারিদিকে ছড়াইয়া পাঁড়ল। তাহার গুণে 
মুগ্ধ হইয়া! রাজা ত্বাহাকে এতই ভালবাপিযা ফেলিলেন যে, তীহারই হাতে উনপঞ্চাশ 
কুমারের দেখাশুনার ভার সপিয়। দিলেন। কুমারের! কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র খুসী হইয়া 
উঠিলেন না। রাজে আসিয়া পা দিতে-না-দিতে এত প্রতিপত্তি লাভ করাতে গোড়াতেই 
তাহারা খোদাদাদের উপর চটিয়া ছিলেন, এখন আবার তাহাকেই নিজেদের হর্তাকর্ত। 
হইতে দেখিয় রাঁগে হিংসাঁয় জলিয়া উঠিলেন। কি করিয়। খোদাদাদের সর্বনাশ কর যাস 


খোরদাদাঁদ ও তাহার উনপঞ্চাশ ভাই ৩২৭ 


এই ভাবনায় তাহাদের চোখের ঘুমস্দ্ধ লোপ পাইল। অনেক ভাঁবিয়। ঠিক করিলেন, 
একদিন তাহারা সকলে মিলিয়। মুগয়ার় যাইবার জন্য খোদাদাদের অনুমতি চাহিবেন, কিন্ত 
বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়। আব ফিরিবেন না। ছেলেদের হাবাইয়া রাজ। নিশ্চম 
খোদাঁদাদের উপরেই চট্টব়া উঠিবেন, হয়ত তাঙ্কাকে রাগের মাথায় প্রাণেই মাবিষ। 
ফেলিবেন। খোদাদাদ মরিলে তীাহার। নিষ্বপ্টক হুইয়। মনের আনন্দে বাড়ী ফিরয় 
আপিবেন। 





রাজকুমারর। শিকারে যাইবার জন্য খোদাদা্ের অনুমতি চাহিতেছেন 


রাজকুমারদের ফন্দি সফল হইল। অনেককাস ছেলেদের দেখা ন। পাইয়া মহা চটিয়। 
রাজা খোদাদাদকে বলিলেন, “যদি তুমি অমুক দিনেব মধ্যে তাদেব থোজ করে দিতে ন। 
পার তাহলে তোমার প্রাণদও হবে|” খোদাদাদ রাঙ্দাব মুখে এমন কথ! শুনিবাব আঁশ! 
কোনো দিন কবেন নাই । এমন নিষ্ঠুর কথায় মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া তিনি সেইপিনই 
অন্্র-শন্ত্রে সজ্দিত হইয়া রাজকুমারদের খোজে বাহির হইয়া! পড়িলেন। কত দেশ-দেশান্তব 
খুপ্রিলেন, কিন্ত কোথাও তাহাদের দেখা [মলিল না। হতাশ হইয়া খোদাঁদাদ ঘুরিতে 
ঘুরিতে একটা প্রকাও মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। মাঠের মাঝখানে একট! প্রকাণ্ড 


১২৮ 


আরব্য উপন্াস 


কালো-পাথরের বাড়ী) বাঁড়ীটার কাছে গিয়। দেখিলেন জানালায় একটি পরম। স্বন্দরী সেরে 
বসিয়া আছে, তাহাব মাথার এলে। চুল ব্ম। গায়েব কাপড় চোপড় শতহিন্ন। মেখেটি 
খোদাদাদকে দেখিয়াই উপর হইতে ডাক্য়। বলিল, “পালা ও, পালাঁও; এ বড় ভীষণ 


জানালার পরমা্গন্দনী মেয়ে-_ 





জারগা। এখাঁনে এক রাক্ষস থাকে, সে মানুষ দেখলেই 
থাবাব জন্তে তাকে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখে ।” খোদাদাদ 
একটুও ভয না পাইয়া! বলিলেন, “সুন্দবি, তুমি কে? কি 
করে এমন জায়গায় এলে ?” 

সুন্ন্রী বলিল, “আমি ক।ররো দেশের একজন সন্থান্ত 
ভদ্রলোকের কন্তা। কাল যখন আমবা এই পথ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম তখন এই রাক্ষসটার হাতে পাড়। নিষুব 
রাক্ষস আমার সঙ্গীসাথী সকলকে মেরে ফেলে আমাক 
আটক করে বেখেছে। আজ ন! জানি আমার কি দশা 
হবে!” 

মেয়েটি মুখেব কথা শেষ হইতে না-হঈতে রাক্ষসটা 
একট। প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়ার চড়িয়া সেখানে আসিয়া 
হাজির হইল। চোঁখের পলক পড়তে-না-পড়িতে খোদাদাদ 
খোল! তলোয়াব দুলিয়। ধবিপেন | বাক্ষণট। গজ্জন কবিরা 
তাহাকে বিনাধুদ্ধে হাব মানিতে বলিলপ। খোদাদাদ কিন্ত 
সে-কথ। কানে না তুলি রাক্ষসের উকণতে প্রচণ্ড এক 
কোপ বসাইয়া দিলেন । রাগে অন্ধ হইয়। বিকট চীতকাঁব 
করিয়। রাক্ষস তলোরার খুলিয়া! তাহাকে মারিতে 
আদিল । খোদাদাদ সামান্য মান্থুদ হইলেও সুদ্ধ-বিদ্যার 
অদ্বিতীয ; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতিতে নানা কৌশলে থোড়। 
চালাইয়৷ তিনি রাক্ষসের থাঁড়াৰ ঘ! এড়াইলেন ১ রাক্ষদটা 
আবার হাত তুলিতে-ন।-তুলিতেই খোদাদাদের তলোরারের 
ঘায়ে তাঁহার মাথ। উ।ড়রা গেল। 

স্থদারী মেয়েটির ধড়ে 'যন এতক্ষণে প্রাণ ফিরিয়। 
আঁসিল। যতক্ষণ এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল ততক্ষণ 


মে যেন তাহারি মধ্যে ভুবিয়া গরিয়াছিল। রাক্ষপট! মরিয়া যাইতেই মেয়েটি হাপিমুখে 
খোদাদাদকে ডাকিয়া উপর হইতে একট! চাবি ফেলিয়! দিরা খলিল, “এই চাঁবিটা 
দিয়ে দরজা! খুলে আমার উদ্ধার কর।” বন্ধ বাড়ীর দরজ৷ খুলিয়া দিতেই মেয়েটি 
বাহিরে আসিয়! থোদাদাদের সাহসের শত মুখে প্রশংস! করিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিক 


দরিয়াবাদের রাজকন্যার কথ। ৩২৯ 


হইতে কারার স্থর আসিয়া! মেয়েটির কথা৷ ডূবাইপ্না দিতে লাগিগ। খোদানাদ ভাবিয! 
পাইলেন নাতে এমন কাঁতরভাবে কাদিতেছে। মেয়েটিকে জিদ্ঞাসা করাতে দে বলিল, 
“আজ কতদ্দিন ধরে কত ছূর্ভাগাঁকে- এইখানে ঘরে ঘরে শিকল দিয়ে বেধে রেখেছে । এসব 
তাদেরি কান্নার স্বর ।” বন্দীদের দুঃখে ছুঃখী হইয়া খোদাাদ সেই মেকেটির সাহায্যে একে 
একে সমস্ত অন্ধকার ঘরের কোন হইতে হতভাগাণের উদ্ধার করির। আনিলেন। বন্দীর! 
অন্ধকার ঘর হইতে আলোয় আসিরা দাড়াইতেই খোদাদাদ দেখিলেন এতদিন যাহাদের 
খোজে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছেন ইহাদের মধ্যে তাহার সেইসব হারানো ভাই গুলি 
রহিয়াছে । ভাইদের দেখিরা আনন্দে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহাদের সাদর-সম্তাষণ 
করিয়া অন্যসব বন্দীদের বিদায় দিয়া এইবার যাত্রার আয়োজন সক হইল । কিন্ত মেয়েটিকে 
ত একলা ফেলিয়া রাখা! যাব ন|। খোদাদাদ তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তুমি কোথায় 
যেতে চাও বল। এখানে তোমায় একলা ফেলে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না।” 
মেয়েটি বলল, “আগে আমার সত্য পরিচয় শুনুন, তার পর অন্তকথা। আমি প্রথমে মিথ্যা 
পরিচয় দিয়েছিলাম, আঁপনি আমার প্রাণ বাচিয়েছেন আপনার কাছে আর মিথ্য। বল! চলে 
না। আমি 'মাসলে এক রাজার মেরে। শক্ররা তাকে মেরে ফেলে রাজ্য দখল করে 
নিয়েছে, তাই আমি পালিয়ে এসেছি ।” খোদাদাদ বলিলেন, “'ওইটুকু বলে কি লাভ ? 
আগাগোড়া সব ভাল করে বল।” তখন মেয়েটি তাহার ইতিহাস ঝলিতে বসিল। 





দরিয়াবার্দের রাজকন্যার কথ! 


“চারিদিক সমুদ্রে ঘর! এক দ্বীপের মধ্যে দরিয়াবাদ নগর | দরিক্াবাদের রাজার ধন- 
মানের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্ত খ্যাতিতে মানুষের মনের সুখ হয় না। 
রাজার ছেলেমেয়ে কিছু ছিল না, তাই মনে স্থখও ছিল না। একটি পুত্রের জন্ত তিনি ঈশ্বরের 
কাছে নিত্য প্রার্থনা কর্তেন। কিছুদিন পরে রাজার ঘরে একটি শিশুর আবির্ভাব হল, সেটি 
কিন্ত একটি মেয়ে । কি আর হবে? ছুধের সাধ ঘোলে মিটিষে রাজা তাইতেই খুসী হলেন। 

“এই অভাগিনীই সেই রাজকন্তা । রাজা মেয়েকে নানা বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগ.লেন। 
রাণী হবার উপযুক্ত সব শিক্ষাই আমার হতে লাগল) কারণ পিতার ইচ্ছা ছিল তীর স্বর্গ- 
প্রাপ্তির পর আমিই সিংহাসনে বসি। 

“মৃগয়ায় গিয়ে পিতা একদিন একটা বুনো গাধার পিছনে তাড়া কব্তে কবৃতে দলছাড়া 
হয়ে পড়েন। তখন ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আস্ছিল, কাজেই রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন । 
কিছু দুরে একটা আলো দেখ! যাচ্ছিল, রাজা মনে ক্র্লেন হয়ত কাছেই কোনো গ্রাম 
আছে । খুসী হয়েই তিনি স্ইেদিকে এগিয়ে চল্লেন। কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন একটা 

১৪২ 
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প্রকাণ্ড কালে! দৈত্য আঁগুনে মাংস পোড়াচ্ছে আব মাঝে মাঝে মদদ খাচ্ছে । তার সাম্‌নে 
একটি সুন্দরী মেয়ে হাত-পা! বাধা পড়ে আছে, পাশে একটি ছোট ছেলে পডে পড়ে কাদ্‌ছে। 
বাব মনে মনে ভাবলেন কোনেঁবকমে সুবিধা পেলেই দৈত্যটিকে পিছন থেকে মেরে 
মেয়েটিকে উদ্ধার কব্বেন। তিনি বসে বসে সুযোগ খু'জছিলেন। এদিকে দৈত্যট। 
ক্রমাগত মদ খেষে খেয়ে মাতাল হয়ে উঠে খাড়া তুলে মেয়েটিকে মাব্তে ছুটুল। সুযোগ 
বুঝে বাবা সেই-সময দৈত্যটাকে লক্ষ্য কবে তীব ছুঁভলেন। বুকে তীব বিধে প্রকাণ্ড কালে! 
দৈত্যটা বিকট একটা চীৎকাঁব কবে পডে মবে গেল। বাবা তাঁভাতাডি মেয়েটিব হাত-পা 
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বৃষ্ণবর্ণ দৈত্য এবং মাতা ও শিশু 


খুলে দিয়ে জিজ্ঞাপা কব্ণেন, "কি কবে আপশি এই অস্থবটার হাতে পড়লেন 1” তিনি 
বল্লেন, “সাখাসেন বংশের এক বাজ। আমাব স্বামী । সমুদ্রতীরে তাব বাস। এই অন্ুবট। 
আমাব স্বামী অধীনে বর্শচাবী ছল। আমার স্বামী উপব চটে দৈত্যট৷ আমায় চুবি 
কব্বার মতলবে ছিল। একদিন আমাব ছেলেকে আর আমাকে নিজ্জনে পেখে জোব 
করে আমাদেব এখানে ধবে এনেছে । সেই থেকে আমর। এইখানেই দিন কাটাচ্ছি।” 
“বাতটা দৈত্যেব কুঁড়েতেই বাঁটিষে বাব! পবদিন তাঁধের নিষে বাঁজখানীব পথে যাত্র। 
কব্লেন। পথে দলের সব লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। সবাই মিলে দরিয়াবাদে ফিরে 
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এলেন । সেই ছেলেটির শিক্ষার জন্যে বাবা শিক্ষক রেখেছিলেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে 
সেও নানা বিদ্যার পঙ্ডিত হুয়ে উঠ.ল। বড় হয়ে সে একদিন বাবার কাছে আমাকে বিবাহ 
কর্বার ইচ্ছা জানাল । বাবা কিন্তু মত দিলেন না। তাতে সে ভয়ানক চটে গিয়ে শোধ 
নেবার জন্ঠে বাবার ষত শক্রর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একদিন তাঁকে মেরে ফেলে সিংহাপন দখল 
করে বস্ল। তার পরেই এসে আমার মহল আক্রমণ কর্ল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যেই বাবার 
এক বিশ্বাসী মন্ত্রীর সাস্ায্যে একট! নিরাপদ জায়গায় পালিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম 
সেখান থেকে জাহাজে চড়ে কোনো একট! দুরদেশে চলে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন আমায় 
চার্দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। যে আহাঁজে রওনা হলাম সেটা গেল ডুবে। কোনো 
রকমে প্রাণে বাচলাম। কিন্তু যার কেউ কোথাও নেই তার প্রাণ নিয়ে কি লাভ? 
গাই সমুদ্রেই আমার প্রাণ বিসর্জন দেব মনে করে ঝাপ দিতে যাচ্ছি এমন সমরে পিছনে 
অনেকগুলো ঘোড়ার পারের শব্ধ শুন্তে পেলাম । পিছনে ফিরে দেখি জনকয়েক খোড়- 
সওয়ার সেইদিকে আম্ছে। তাদের সেনাপতি আমার দুর্দশা দেখে দয়া! করে আমায় সঙ্গে 
নিতে চাইলেন। তিনি বল্লেন, “আপনি আমার মায়ের কাছে থাকবেন । আমার সঙ্গে 
হাশ্ধাপীতে চলুন শতমুখে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে গেলাম, পথে আমার ছুঃখের 
কথা সব তাকে শোনালাম। শুন্লাম তিনি এক রাজ।। বাড়ী পৌছে তিনি আমার রাণী 
কব্তে চাইলেন । তীকে কোনো-দিন চিন্তাম না, ভাঁলও বাস্তাম না, কিন্ত ঘিনি আমার 
অমন উপখা৭- তার কথা কি ফেলা যায়? আমি রাণী হতে রাজি হলাম। 

“ছুঃখ আমার এইখানেই শেষ হল না । বিবাহেৰ কিছুদিন পরে আমার স্বামীর প্রবণ 
শত্র জাণ্ডইবারের রাজা! একদিন অন্ধকার রাত্রে এসে আমাদের বাজ্য আক্রমণ করলেন । 
আমার স্বানী যুদ্ধের জন্য কোনে! আয়োজনই করে রাখেননি, কাজেই সহজেই হেরে ?গলেন। 
শক্রর হাতে প্রাণ দেবার ভয়ে তখন আমর! পালাবার জন্যে বাস্ত হয়ে উঠলাম । আমাকে 
নিয়ে অনেক কষে স্বামী একটা জেলেদের নৌকার উঠে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগ.লেন। 
তিনদিন ধরে বিশাল সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়ে একট জাহান দেখতে পেয়ে খুসী হয়ে তাৰ 
দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়রে কপাল! জাহাজটা ছিল ডাকাতদের। তার৷ অন্্র- 
শন্প নিয়ে আমাদের নৌকায় উঠে আমার স্বামীকে বেঁধে ফেল্ল। তার পর আমাকে নিযে 
ঝগড়া বাধল। কে আমাকে নেবে এই নিয়ে সবাই মারামারি কাটাকাটি সুরু কব্ল। 
যুদ্ধে দব কট ডাকাত মরে গেল, কেবল একজন বেঁচে রইল। সে বল্লে, 'কায়রোর আমার 
এক বন্ধু আছে, তাকে তোমায় উপহার দেব ।” «ই বলে নিষ্ঠুর দশ্ুটা আমার শ্বামীকে 
সমুদ্রে ফেলে দিয়ে কায়রোর দিকে যাত্রা! কব্ল। কাল সবে আমরা এখানে এসেছি । 
ডাকাতটা আর তার সব লোকজন দৈত্যের হাতে মার! পড়েছে, আমিই শুধু বাঁকি ছিলাম ।” 

দরিয়াবাদের রাজকন্যার গল্প শুনিয়া খোদাদাদ বলিলেন, “তবে আপনি আমার সঙ্গে 
চলুন। আমার প্রতুর গৃহে আপনি যাতে সম্মানের সঙ্গে থাকৃতে পারেন, আমি তার স্থবিধ! 
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করে দেব। আর আপনি যদি রাজি থাকেন, তবে আমি আপনাকে বিবাহ করতে রাজি 
আছি।” রাজকন্ঠা রাজি হইলেন, সেই প্রাসাদেই তাহাদের গুভ-বিবাহ হইয়া গেল। 
তার পর নববধূ ও ভাইদের সঙ্গে করিয়া খোদাদাদ হরন্‌ রাজ্যের পথে চলিলেন । যাইতে 
যাইতে ভাইদের কাছে তিনি নিজের সত্য পরিচয় দিলেন। অকৃতজ্ঞ ভাইরা তাহাতে খুসী না 
হইয়া! হিংসায় জলয়া-পুড়িয়! উঠিল। কি করিক্া তীহাকে যমালরে পাঠাইবে এই ভাবনার 
তাহাদের রাত্রে ঘুম হইল না। খোদাদাদের কোনো ভাবনা-চিত্তা ছিল না, তিনি ঘুমাইর। 
পড়িয়াছিলেন। স্থযোগ বুঝিরা হিংস্থক তাইগুণি তলোরারের ঘায়ে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
পিতার রাঁজ্যে পলায়ন করিল। বাজা ছেলেদের পাইয়া মহা খুসী হইস্া উঠিলেন, তার পর 
তাহাদের এতদিন দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মিথ্যাবাদী রাজপুত্ের। দৈত্য কিংব। 
খোঁদাদাদের কোনো-কথা না বলিয়া বলিল, নূতন নৃতন নান! দেশ দেখিতে এতদিন দে(র হইল 

এদিকে খোদাদাদের নববধূ সেই দিগন্তজোড়া নির্জন মাঠেব মধ্যে খোদাদাঁদকে 
কোলে করির। কীদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। শিষ্ুৰব বিধাত। যে তাহার আদৃষ্টে 
একদিনেরও স্বখ লেখেন নাই এই বেদনায় ৬গণানের চণণে অশেক কীদিলেন ) 
যে অকৃতজ্ঞ রাজকুমারেরা প্রাণদাতা ভ্রাতার উপর এমন অত্যাচান করিতে পারে 
তাহাদের কু-প্রবৃত্তিকে ধিকার দিলেন; কিন্তু রাঞ্জকুমারীব কৰণ বিলাপ মাঠে মাঠে 
প্রতিধ্বনিত হইয়। তাহারই কানে ফিরিয়া আমিল, অন্য কিছু শুশিল না। 
শোক একটু কমিয়া আসিলে রাজকুমারী দেখিলেন খোদাধাদের দেহে তখনও প্রাণ 
আছে, তাই তিনি বৃথা ক্রন্দন ছাড়িয়। টিকিংদকের খোজে খাহির হইয়া একটি ছোট 
গরমে গিয়া পড়িলেন। গ্রামে একজন চিকিৎসক মিপিল বটে, কিন্ম মাঠে ফিবিমা! আপিয়। 
খোদাদাদকে আর মিলিল না। মাঠেবে ছাউনি ফেলা হইগ্রাছিল তাহার মধ্যে অনেক 
খুঁজি কোথাও না পাইস্া! রাজকুমারী মনে কবিলেন, তবে নিশ্চয় বাথ-ভালুকে “খাদাদাদকে 
খইয়। ফেলিয়াছে। স্বামীকে ফিরিয়া পাঈবাব আশার বে চোখের আল এতর্গণ ঠেপাইয়া 
রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে একেবারে হারাইয়। তাহ। দ্বিগুণ হইয়া ঝরিতে লাগিল। রাঁজকুমাধী 
চোখের জলে চিকিৎসকের কোমল মন গলিয়। গেল। তিনি দর। করিষা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া 
নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন । সেখানে খেদাদাদের সমস্ত ইতিহাস শুনিরা ছুষ্ট রাজকুমারদেব 
উচিত শান্তি দিবাঁর ইচ্ছায় তেজন্থী বুদ্ধ রাজকুমানীকে লইফা হন নগরে চপিলেন। 

তাহার। হরন্‌ নগরে পৌছিয়া শুনিশ্নে মহিষী পিরোজার পুত্র ধোদাদাঁদ অনেকদেন 
ছল্সবেশে পিতার রাজ্যে কাটাইয়া এখন কোথায় নিরুদেশ হইয়। গিয়াছেন, তাহাকে আর 
পাওয়া যাইতেছে না। পিরোঁজা! স্বামীর রাক্্যে ছেলের খোজ করিতে আঁদাতেই মহারাজ 
সব খবর জানিতে পারিস্বাছেন। কত বিদেশে তাঁহার খোঁজে লোক ছুটিয়াছে, কিন্ত আজ 
পর্যযস্ত কোনে! সন্ধান বেহ দিতে পাঁরে নাই | খবর শুনিয়া চিকিৎসক ভবিলেন, তবু মন্দের 
ভাল। তিনি খুসী হুইয়! মহিবী পিরোজার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ খু'জিতে লাগিলেন। 


দরিয়াবাদের রাঞ্কন্তার কথা ৩৩৩ 


দীনদুংখীদের ধন দান করিবার জন্ঠ একদিন রাণী এক মন্দিরে গিয়াছিলেন ; সেখানে 
অনেক লোকেব সঙ্গে সেই বৃদ্ধ চিকিৎপকও গিযা ঢুকিয়াছিলেন। রাণীর এক ক্রীতদাসের 
সঙ্গে আগাপ করিস, লইংশ তিনি বলিলেন, “ভাই, রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে 
দিতে পার ?” দাস বলিল, প্যদি তুমি যুবরাজ খোদাদাদের কোনো খবর দিতে পার তবে 





রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার 


চেষ্টা করে দেখতে পারি।” চিকিৎসক বলিলেন, পা, সেই-রকম খবরই দিতে পারি 
বটে।” দাস বলিল, “তবে তুমি আমাদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে চল, সেখানে দেখা হবে ।» 


৩৩৪ আরব্য উপস্তাঁস 


প্রাসাদে পৌছিয়! দাস বাণীকে বলিল, “একজন বুড়ো এসেছে যুবরাজের খবর নিয়ে, 
সে আপনার সঙ্গে দেখা কব্তে চার” রাণী শুনিবামাত্র বৃদ্ধকে আনিবার জন্ত দাসকে 
দৌড় করাইলেন। বৃদ্ধ আসির। যাহা কিছু জানেন সমন্তই রাণীকে শুনাইলেন। একমাত্র 
সন্তানের এমন পরিণাম শুনিয়া রাণী মুচ্ছিতা৷ হইরা পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে 
তিনি আকুল হুইর। কাদিতে লাগিলেন । সেই সময়ে মহারাজও সেই মহলে আসিয়া 
উপস্থিত। আসিয়াই খোদাদাদের মৃহ্যু আর রাজপুত্রদের নিষ্ঠূ্ অত্যাচারের কথা শুনিয়া 
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নববধূ খোদাদাদের মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করিলেন 


রাগে অন্ধ হইর। মন্ত্রীকে ডাঁকির সেই মুহুর্তেই রাজপুত্রদের কার।গারে বন্ধ করিতে হুকুম 
করিলেন । তাঁর পর খোদাদাদের মুত্যু শ্মত্রণ করিরা একমাসের জগ্ত রাজকার্ধ্যে যোঁগ দিবেন 
না এই-কথ। নগরে প্রচার করিয়। দিতে বলিলেন | মন্ত্রী “যে আজ্ঞা মহারাজ” বলিয়া 
তাহার সমঘ্ত আদেশ পালন করিলেন । তখন মহারাজ পুত্রবধূকে প্রাসাদে আনিতে হুকুম 
দিলেন। হুকুম পাইবামাত্র প্রধান উজীর মহাসমারোহু করিয়৷ রাজবধূকে রাজ প্রাসাদে 
লহঁয়া আসিলেন। নববধূ আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে বন্দনা করিয়া তাহাদের কাছে 
খোদাদাদের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আবার বর্ণনা করিলেন । 


দরিয়াবাদের রাজকন্ভার কথা ৩৬৫ 


তাঁর পর মহারাজের আদেশে এক সুন্দর সমাধি-মন্দির গড়িয়া! উঠিল । খোদাদাদের একটি 
প্রতিমুস্তি সেই মন্দিরে রাখিয়া মহারাক্স প্রকাশ্তভাবে তাহার জন্ত শোক করিতে লাগিলেন, 
আর নগরের প্রতি দেবালয়ে খোৰাদাদের কল্যাণের জন্ত আটদিন ধরিয়া উপাসন। করিতে 
আদেশ দিলেন । আটদিন কাটিয়া গেলে নবম দিনে খোদাদাদকে হত্যাকরার অপরাখে 
রাঁজপুত্রদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। 

দেখিতে দেখিতে আটদিন কাটিক্া গেল। নবম দিনে রাজপুত্রদের প্রাণদণ্ডের 
'আয়োঁজন হইতেছে, এমন সময় খবর আপিল খোদাদাদ আব হবন রাছ্্য রক্ষা করিতে 
কোনোদিন অসিবেন না জানিয়! শক্র বাজার দল রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে । 
তাহাদের অসংখ্য সৈম্দল প্রা নগবেব দরজায় আঁসির। পড়িয়াছে শুনিয়! রাঁজা মহ। বিপদে 
পড়ি রাজপুত্রদের শান্তি বন্ধ বাঁখিয়া শত্রদেব ঠেকাইবার ন্য সৈশ্তসানস্ত সাজাইতে ব্যস্ত 
হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গা ত প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সমর পান নাই, কাজেই অনেকক্ষণ ধরিয়া 
তুমুল বৃদ্ধের পর তীহাঁবই সৈন্যদল হঠিতে লাগিল। শক্ররা মহা উৎসাহে হবনের রাজ্জাকে 
বন্দী করিতে আসিতেছিল, এমন সময় যুদ্ধ-ক্ষেত্রেব কোনে! এক কোণ হইতে দলে দলে 
ঘোঁঁসওযাঁর আসিয়া নিমেষের মধ্যে অধিকাংশ শক্রকে ধরাশারী কবিরা ফেলিল, বাঁকি 
যাহার। ছিল তাহারা প্রাণের ভয়ে দৌড় দিল। শেষ মুহূর্তে এমন করিয়া যাহার। শত্রদের 
শেষ করিয়। দিল তাহাদের উপর রাজা যে কত খুসী হইলেন তাহা! বলিয়া উঠ। যায় না। 
আনন্দে অধীর হয়া তিনি এই নূতন সৈম্তদলেব সেনাপতির অদ্ভুত রণকৌশলের প্রশংস। 
করিতে এবং তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া! শত শত দন্ঠবাদ দিতে ছুটিয়! চলিলেন। সেনাপতি 
কিন্তু কান্াকে দেখিয়াই বলির। উঠিতলেন, বানা, আমি আঙগও বেঁচে আছি দেখে আপনি 
নিশ্চয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন । আপনার অসময়ে কাজে লাগাবার অন্ঠেই ভগবান আমাঁকে 
রক্ষা কবেছেন।” রাজা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখলেন খোদাদাদ। এক মুহূর্ব আগে বাজ 
পুত্রশোকে অধীর হইয়া শত্রর হাতে বন্দী হইতে যাইতেছিলেন, 'আবু চোখের পলক ফেলিতে- 
না-ফেলিতে যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মৃত পুত্রকে ফিরিয়। পাইয়া তাহার মন যেন 
আনন্দে বান বহিয়া গেল। রাঁজ। খোদাদাদকে সম্মেহে জড়াইয়া ধরিয়া! মহা 
আনন্দে মহিষী পিরোজার কাছে লইয়া চলিলেন। সেখানে মাকে ও অকালে- 
হারানে জ্ীকে পাইয়া খোদাদাদেরও সুখের সীমা রহিল না। সকলের দেখা-সাক্ষাৎ 
হউবার পব খোদাঁদাদ কি করিয়া বাঁচিয়া উঠিংলন জানিবাব জন্ত সকলে ব্যস্ত হইয়া 
উঠিল। 

থোদাদাদ বলিলেন, “আমি যেখানে পড়েছিলাম সেইখাঁন দিয়ে এক চাষা ঘোড়ায় চড়ে 
যাচ্ছিল। আমার পড়ে থাকৃতে দেখে সে আমাকে তুলে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ী 
গিয়ে কি একরকমের ঘাস চিবিয়ে আমার সমস্ত গায়ের ঘায়ে লাগিয়ে দিল। তাইতেই 
সেগুলে৷ তাঁড়াতাডি সেরে গেল। সেরে উঠেই এই-পথে আস্তে আস্তে শুন্লাম যে, 


৩৩৬ আরব্য উপন্াঁস 


শক্রর! রাজ্য আক্রমণ করেছে। তাই কোনো-বকমে তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঘোঁড়স ওরার 
জুটিয়ে নিয়ে ছুটে এসেছি ।” 

রাজা সব-কথ। শুনিয়। ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু উনপঞ্চাশ রাপুত্রের 
উপর তাহার রাগ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। তি'ন বলিলেন, “আই সেই বিশ্বাগ-ঘাতক- 
গুলোর প্রাণদণ্ড দিতে হবে ।” খোদাদাদের মন ককণায় পূর্ণ। তিনি রাজার পায়ে পড়িয়া 
বলিলেন, “বাব, যদিও তাঁরা বড় নিষ্টুর কাজ করেছে, তবু তারা ত আপনার সম্তান ? 
আমি ভাহদের সব অপরা ক্ষমা কব্লাম। আপনিও তাদের ক্ষম। করুন এই চাই ।” 
ছেলের মুখে এমন ককণামাথ! কথ শুশিয়া রাজার গোখে জল আসিল। তিনি সকলের 
কাছে জানাইয়! দিলেন যে, খোদাদাদের কথায় অন্য রাজপুত্রদের প্রাণভিক্ষা! দে ওয়। হইল 
বটে কিন্তু খোদাদাদই তাহার সিংহাসনেব উত্তরাধিকারী হইবে। তার পর কয়েদী 
রাঃপুত্রদের রাঞ্জার কাছে আনিতে বনা হইল। লোহার শিকল পরির। নকলে আসদিলে 
(খাদাদাদ একে একে সকলেব বাধন খুপিয়া দিলেন এবং সন্গেহে তাহাদের আলিঙ্গন 
কঞিলেন। শোদাদাদের মহত্বের এই আশ্চর্য পরিচষঘ পাইয়। নকলে ধন্য ধন্য করিতে 


লাগিল । 


মায়াময় অশ্ব 


কত যুগ ধরির! জানি না পারস্তদেশে নববর্ষ আরম্তের দিনে খুব ঘটা করিয়া বগস্ত- 
উৎসব করার প্রথা! চলিয়া আসিতেছে । ছুঃখী, কাঙাল, রাজা, প্রা সকলেই «ই উৎসবের 
আনন্দশ্রোতে গ। ঢালিয় দেয়। এই উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ীব সাম্‌নে মস্ত বড় এক মেল। 
হয়। সেই মেলাতে দেশ-বিদেশের লোক নিজেদের শিল্পচাতুধ্য আব নান। গুণপন! দেখাইয়া 
রাজ-সব্কার হইতে প্রচুর পুরস্কার পায়। 

একবার বসস্তোৎসবের মেলায় নান! শিল্পীকে তাহাদের গুণান্পাবে নানারকম পুবস্কার 
দিরা রাজ! প্রাসাদে ফিরিবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সমর একজন ভারতবানী একটি 
লুন্দর কাঠের ঘোড়াকে চমৎকার সাজ পরাইয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা রাজাকে 
প্রাসাদে ফিরিবার কল্পন! ছাড়িয়া দিতে হইল । কাঠের ঘোড়াটি এমন নিপুণ হাতের শিলপ 
যে, দেখিলে প্র্ততির হাতের গড়া জীবস্ত ঘোড়া! বলিয়াই মনে হয়। ভারতবাসী রাজাকে 
প্রণিপাত করিয়া বলিল, “মহারাজ আমি সকলের শেষে এসেছি বটে, কিন্ত এমন একটা 
জিনিষ আমি এনেছি যা আপনি মার কখনও কোথায় দেখেননি !” 

রাজা বলিলেন, “তোমার ঘোড়ার এমন কোনো আশ্চর্য গুণ ত দেখছি না খাতে মুগ্ধ 
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হয়ে যেতে হয়। শিল্পী প্রকৃতিব অন্গকরণ-কাধ্যে অনেকটা সফল হয়েছেন বটে কিন্ত আর 
কোনে। শিল্পী যে ০5০1 কব্ণে এ-কার্যে সফল হতেন না! এমন ত মনে হচ্ছে ন|।” 

ারতবাদী বলিল,“মহারাজ আমি আপনাকে ঘোড়ার চেহারাটা দেখতে অন্থরোধ কবৃছি 
না। এই ঘোড়ার এমন আশ্চর্য্য গুণ যে, এ পুষ্পক রথের মত বিদ্যত্বেগে আকাশে উঠে 





রাজ। ভারতবাসীকে তালপাতা আনিতে বলিতেছেন 


যেতে পাঁবে। একে চালাবার একটি বিশেষ কৌশল আছে। নেই কৌশলটি দি কেউ 
আমার কাছে শিখে নেয়, তবে এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে 
পাব্বে |” 

বাঁজ। ঘোড়ার গুণেব কথ। শুনিয়া সুধী হইলেন, কিন্ত তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ চাহছিলেন। 
বাজার মুখের কথ। খসিতে-না-খসিতে ভারতবাপী ঘোড়ার পিঠে এক লাফে চড়িয়! বসিয়া 
বিল, “কোথার যেতে হবে, হুকুম করুন |” 

রাঁজ। বলিলেন, “সিরাজ নগরের পাচ ক্রোশ দূরে ওই যে উচু পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, 
ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে তার কোলের কাছের তালগাছটি থেকে একটি পাতা কেটে আন ।” 

রাঞ্জার আদেশ তখনও শেষ হয নাই ভারতবাসী তাড়াতাড়ি ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে 
একটা পেরেক ঘুরাইল। দেখিতে দেখিতে ঘোড়া! তীরের মত ছুটিয়া শৃন্তে উঠিয়া পড়িল, 
আবণা ডপন্যাস/২৩ 
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চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতে কোথায় যে মিলাইয়। গেল, বাজপাখীর মত তীক্ষ যাদের 
চোখ তাহারাও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। রাজ! ও মন্ত্রীরা বিশ্ময়ে নির্বাক হইয়! 
রহিলেন, মেলার যত লোক আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল 
একট। তালপাতা হাতে করিয়া ভ।রতবাসী আকাশপথে ফিরিয়া আসিতেছে । তাহাকে 
দেখিবা মাত্র মেল! সুদ্ধ লোক আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মাটিতে 
নামিয়া ভারতবাপী রাজার পায়ে তালপাঁতাটি উপহার ধিয়। প্রণাম করিল । 

ঘোড়ার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া রাজ! খুনী ত হইলেনই, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজস্ব 
সম্পত্তি করিবার জন্তও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কাজেই ঘোড়ার দামের কথা উঠিল। 
ভারতবাসী বলিল, “মহারাজ ঘোড়ার গুণ দেখে আপনি যেমন খুসী হয়েছেন, দাঁম শুন্লে 
সে-রকম খুসী হবেন বলে আমার বিশ্বাস নর । (যে লোকটি ঘোড়াটা তৈরী কবেছিল তার 
কাছ থেকে আমি দাম দিয়ে এটা কিনিনি। এই ঘোড়াটার বদলে আমার একমাত্র 
কন্ঠাটিকে দান করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি মুল্য নিয়ে কখনও একে কারুর কাছে বিক্রী 
কব্ব না। তবে ঘোড়ার বদলে আর কিছু নিয়ে দেবার ক্ষমতা। আমার আছে ।” 

এই-কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার এই বিশাল রাছ্ে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশাল' 
নগর আছে ; তুমি তার মধ্যে যেটি চাও সেটিই পাবে, ঘোড়াটি আমায় দাও ।” 

ভারতবাঁসী বলিল, “মারা; রাজ্য আমি ঢাই না। যদি আপনি রাজকন্তার সঙ্গে 
আমার বিবাহ দেন তবেই আমি ঘোড়াটি দিতে পারি। আম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি 
রাজকন্ঠাকে না পেলে ঘোড়া দেব না।” 

ভারতবাপীর কথা শুনিয়া যে যেখানে ছিল সবাই ত হাসিয়াই খুন । . আর যুবরাজ 
ফিরোজশাহ ত লোকটার এষন স্পর্ধ1 দেখিয়া চটিয়া আগুন । কিন্তু নাজ! ঘোড়ার লোভে 
এমনি মুগ্ধ হইয়া “পড়িয়াছিলেন যে; কন্তাদানেই রাজি । কিন্তু হঠণৎ মুখে মতটা! জানাইয়া 
ফেল! ঠিক হইবে কি ন! ভাবিয়! একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । 

রাঁজাকে ইতন্ততঃ করিতে দেখিয়। যুবরাঁজ আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “বাবা, আপনি 
এই পাগলের কথা নিয়ে অত মাথা ঘাম'চ্ছেন কেন? এক-কথার 'ন। বলে দিলেই ত হস্। 
এই রকম একটা যে-সে লোকের সঙ্গে রাজবংশের বন্ঠার বিবাহ হলে আমাদেরই যে কলঙ্ক 
হবে তা কি আপনি জানেন না ?” 

রাঁজা বলিলেন, “বৎস, তুমি ব! বল্ছ সে সকলই বুঝি ; তবে এমন আশ্চর্য্য ঘোড়া ত 
যেখানে-সেখানে মেলে না, তাই ভাবছি । আমি যদি ঘোড়াটি নানি তবে অন্ত কোনে! 
রাজ। হয়ত কন্তার বদলে ঘোড়া নিতে পারে; কিন্তু অন্ত কোনে! লোকের হাতে ঘোড়াটি 
গেলে আমার কড় কষ্ট হবে। তবে যে-সে লোকের হাতে মেয়ে ব্িতেও আমি পাঁর্ব না। 
অন্য কোনো উপায়ে যদি পারি তাই চেষ্টা দেখছি। এখন তুমি আগে খোড়াটি পরীক্ষ। 
করে দেখতার পর পরের কথা পরে হবে|” 
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ভারতবাপী রাজার কথার ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি ঘোড়ার বদলে কন্তা দিতে একরকম 
রাজীই আছেন। তবে যুবরাঞ্জ এখন বড়ই আপত্তি করিতেছেন, তাহার মতট! কোনো! রকমে 
ফিরাইতে পারিলেই হয়। রাজকন্তা-লাভের আশায় ভারতবাঁসী যুবরাজকে খুসী করিবার জন্য 
তাহাকে চড়াইতে তাড়াতাড়ি ঘোড়াটা কাছে আনিয়! ধরিল; যুবরাজ কিন্ত তাহার কোনো 
সাহাব্য না লইয়াই এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিলেন এবং যে পেরেকটা ঘুরাইয়া 
সে ঘোড়া চালাইয়াছিল উঠিয়াই সেইটা ঘুরাইপা দিলেন। মুহুর্তের মধ্যে ঘোঁড়াট! আকাশে 
উঠিয়া দেখিতে দেখিতে চোখের আড়াল হইয়া গেল। তখন ভারতবাসী রাজার পারে 
পড়িয়া বলিলেন, “মহারাজ, এতে আমার কোনো অপরাধ নেই দেখতেই পাচ্ছেন । 
কি করে ঘোড়াটাকে শৃন্তে তুল্‌তে হয় তা যুবরাজ দেখেছিলেন, কিন্তু কি করে নামাতে হর 
সে-বিষয়ে আমার কোনো৷ উপদেশের অপেক্ষ। না রেখেই তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন । 
কাজেই তার নানারকম বিপদের সম্ভাবনা আছে; কিন্ত তার জন্তে আমি দায়ী নই। 
যে-রকম বিছ্যতের মত জোরে ঘোড়াটা শুনতে উঠে গেল তাতে উপদেশ দেবার এতটুকু 
সময়ও পাওয়া গেল না।” 

ভারতবাসীর কথ। শুনিয়া পারহ্তের রাজ যুবরাজের বিপদের কারণ ভাল করিক্বাই 
বুঝিলেন এবং ভারতবাসী তাড়াতাড়ি করিয়! নামিবাঁর উপায় বলিয় দেয় নাই বলিয়া 
তাহাকে বকিতে লাগিলেন। ভারতবাসী বলিল, “মহাবাঁজ, আপনি ত ম্বচক্ষেই 
দেখেছেন যে, যুবরাজ যে-রকম তীর-বেগে চলে গেলেন তাতে আমি একটি কথাও 
বল্বার সমর পেলাম না। কাঁজেই আমার অপরাধ নেবেন না। তাছাঁড়। রাজপুত্র হয়ত 
নিজেই বুদ্ধি করে ঘোড়ার অন্ত কানট! ঘুরিয়ে দেখতে পারেন, তাহলেই নেমে পড়.বেন। 
কাঁজেই আপনার অতটা কাতর হবার কারণ নেই । 


রাজা! বলিলেন), “এখন তোমার কোনো কথাতেই আমি বিশ্বাপ কন্তে পাব্ছি ন!। 
তুমি তিনদিন অপেক্ষা কর, তার মধ্যে যদি যুবরাজ ফিরে না! আসেন) কিংবা তার বেঁচে 
থাকার কোনো প্রমাণ পর্য্যস্ত না পাওয়া যায়, তাহলে সেই তিন দিন পত্রে তোমার 
প্রাণদণ্ড হবে । এ-বিষয়ে আমার কথার আর কোনো নড় চড় নেই।” 

রাজার কথা শুনিরা ভারত্বাসী ত ভয়ে অশ্থির। রাজা তাহার সিপাই-শাস্ত্রীদের 
হুকুম দিয়া দিলেন, লোকটিকে যেন এই মুহূর্তেই গ্রেণ্ডার করিয়া কর়েদ করা হয় বাজার 
আদেশ কে আর অমান্ত করিবে? ভারতবাসীর কর়েদ হইল। রাঙ্গা যুবরাজের বিপদ 
আশঙ্কায় শ্লানমুখে অন্তঃপুরে ফারয়া গেলেন । পরদিন দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের 
সন্ধানে দেশবিদেশে লৌক ছুটিল, কিস্বব কেহই কোনে! ম্ুসংবাদ আনিতে পারিল ন!। 
রাজার হৃদয় আরো কাতর হইয়া পড়িল। মনের জালা মিটাইবার আর কোনো! উপায় 
ছিল না, কাজেই ভারতবাসীকে ধরিয়া সে দিনও যথাগস্ভব বকুনি দিলেন । 

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাঞ্কুমার এত উপরে উঠিকা গেলেন যে, পৃথিবীর আর 
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কোনে। কিছু চোখে দেখাও অসম্ভব হইল। তখন তিনি মনে করিলেন, আর বেশী উপরে 
উঠিয়া কাজ নাই, এইবার নামিরা পড়াই ভাল। নামিব'র মতলবে €ঘাঁড়ার কানটি খুব 
জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন, কিন্তু নামা ত দুরে থাকুক, ঘোড়াটা আরে! উপরের দিকেই 
উৎসাহের সঙ্গে উঠিতে লাগিল । যুবরাজ বুঝিলেন, এ উপায়ে নাম! যাইবে না, যে উপায়ে 
বাঁয় সেট। ন| শিখিয়াই ঘোঁড়া ছুটাইন্কা দেওয়া স্বুদ্ধির কাজ হয় নাই ধলিক্া নিজেকে ধিক্কার ও 
অনেক দিলেন, কিন্ঞু ভয় পাইলেন না। নামিবার উপান্ব একটা আছেই, সেইটা খুজয়া 
বাহির করার কেখল অপেক্ষা, এই ভাবিস্বা চাঁরিদিকে ভাল করিয়া নজর দিয়। দেখিলেন 
ঘোড়ার আর একটা কানও আছে। দেই কানট। আস্তে আস্তে ঘুরাইতেই ঘোড়াটা নামিতে 
নুর কৰবিল। তখন সন্ধ্যার অর্গকারে আকাশ ও পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে, যুবরাজ কোন্‌ 
পাজোর কোন্‌ কিনারায় যে নামিতেছেন কিছুই জানিতে পারলেন না। রাত্রি যখন 
€ই প্রহর তখন মনে হইল যেন প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর ছাদে আসিয়া নামিয়াছেন। 
চারিদিকে চাঁহির। বোধ হইল বাড়ীট। কোনে। বাজপ্রাসাদ) প্রাসাদের চারিধার অসংখ্য 
আলোকমালায় ঝল্মল করিতেছে, কিন্তু কোনোদ্িকে জনপ্রীণী দেখ। যায় না, সামান্ 
একটু গগন স্বর কি চলাফেরার কোনো আওয়াজও মেলে না। যুবরাজের কেমন যেন 
আশ্চষ্য বোধ হইল, ভয়ও একটু একটু করিতেছিল। ভাবিয়া-চিন্তিরা ঠিক করিলেন, 
বিদেশী মান্য দৈবের অধীন হইয়া এমনভাবে এখানে আদিযা পড়িক্কাছেন, এসব কথা 
শুনিলে বোধ হস কেহ তাহার উপর অত্যাচার করিবে না। 

ছাদের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা পি'ড়ি পাইয়া যুবরাঙ্গ নামিতে লাগিলেন। একটা 
ঘবের কাছে আসিরা দেখিলেন খোল! তলোয়ার হাতে অমাঁবস্তার মত ঘোর কালো জনকয়েক 
হ1বসী ঘুমাইতেছে । যুবরাজ বুবিলেন, নিশ্চযু ইহাঁর। রাজঅন্তঃপুরের প্রহরী । সেই ঘর 
দিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি বড় বড় পাঞষ্ক পাত।, একটি সকলের চেয়ে 
উচু । উদ্ুটিতে রাণী কি রাজকন্ঠা এবং নীচুগুলিতে যে তাহার দাসীর» ঘুমাইতেছে এটুকু 
বুঝিয়া লইতে যুবরাজের বেশী দেরি হুইল না। তিনি নিঃশব্দে উচু গালক্কের দিকে অগ্রসর 
হইর! আসিয়া দেখিলেন, সুন্দর শয্যার উপরে একটি ভূবনমোহিনী সুন্দরী ঘুমাইর। আছেন। 
কালো মেঘের মত তাহার খোল! এলোচুল বাতাসে কাপিয়! কাপিয়৷ কখনে। চাদের মত 
মুখখানি আড়াল করিয়া ফেলিতেছে, কখনও বা সরিয়! গিয়া জ্যোৎক্সাময়ীর রূপের আলোর 
ঘর আলো! করিক্া তুলিতেছে। এমন অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া যুবরাঁজেরতেজস্বী বলিষ্ঠ মনও 
কোমল হইয়া আসিল! তিনি মনে মনে বলিলেন, “বিধাতা জগতের সকল সৌন্দধর্য দিয়ে 
কি এমন ভূবনমোহিনী যৃত্তি গড়েছ ?” 

মুগ্ধ হুইয়! যুবরাঁজ সেইখানে জান্থ পাতিস্া বসিয়া রাজকন্তাকে দেখিতে লাগিলেন । 
হঠাৎ ঘুম ভাঙিরা যাওয়াতে চোখ মেলির়! চাহিয়। সুন্দরী দেখিলেন, মাটিতে হাটুগাড়িক' 
বসিয়! কে মু্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিরা আছে। এমন অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া 
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রাজকুমারী বিশ্রিত হইলেন বটে, কিন্তু ভয়ের কি রাগের কোনো! লক্ষণ দেখাইলেন না। 
যুবরাজ সাহস পাইয়া! বলিলেন, “রাজকুমারী, কোনে। অদ্ভুত কারণে দৈধহুব্বিপাকে পড়ে 
পারস্যের যুবরাজ আঞ্জ তোমার চরণে অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে বসে আছে। কাল যে 
বসন্তোৎ্সবের পুরস্কার বিতরণে রাজার দক্ষিণ হস্ত ছিল, আজ তার জীবন পধ্যস্ত তোমার 
হাতে । তুমি না সাহাব্য কৰ্লে সে প্রাণট্রকুও হারাতে । কিন্তু তার ভরসা আছে যে, এমন 
কুন্মবকোমল দেহে কখন নির্দর হদয়ের স্থান থাকৃতে পাবে ন11” 

যুবরাজ ফিরোক্ষ শাহ ধাহার কাছে আশ্রয় ও জীবন ভিক্ষা! করিতেছিলেন তিনি বঙ্গ- 
দেশেব বাজাৰ জ্যেষ্ঠ! কন্ঠ! কন্ত। রাজধানীর কোলাহল হইতে দুণে পল্লী্নননীব নিভৃত 
কোলে আনন উপভোগ কশিবেন বলিম্বা বঙ্গরা্দ 'টাহান জগ্ত এই প্রাসাদটি কবিয়া 
পরাছিলেন। যবরাজেণ কথা শুনির। রাজকুমানী মবুগ শ্রনে বলিলেন, "বাজপুত্র, ত্য 
নেহঃ জাম অসাভ্যদের কবলে পছ়নি | পাবস্তদেশখেব মঠ বঙ্গধেশে ও মানেন ছদযে মাঝ়। 
মম! ওপ্রঠা আংতথেন্তা প্রস্তুতি সভ্যসমাঞ্জের উপনৃপ্ গুণগুলি আছে । শুধু আনাব 
বাড়াতে নন, বর্দেশের বাব ঘবে ভুঘি অতিথি হয়ে থেতে। আদব কবে সেই তাসান ঘরে 
৫১৮ ষুববাজ রাজকন্তাপ উদ্তধে আনন্দিত হইয়। পতজ্তা প্রকাশ কবিতে যাহাতে 
ছিতন কিছ দাজকগ্া। তাহাতে বাণা বিমা পলিলেন। “মাগে বল, দকান্‌ যাহবলে তুদি 
“বিনে এত পথ এলে, কোন্‌ মগ্ধ্েব গুণেহ বা এত '্রচণার চোখে এলে। শিষে মানার ঘুবে 
এপ ঢবলে। এহ সব কথা শুন্তে মানার বড়ই “কীডঙ্ল ভচ্ছে 2 মববাদ উন শিতে 
যাহতেছেন (দখিয়া রাক্জকুমাবী আবার বাঁ॥ দিয়া ণলিলেন। “না এখন থান, তোমাৰ 
মান মুখ দেখে বোঝ যাচ্ছেঃ সানাদিন "তামার মুখে মন্লগ্ল গঠেনি। আশে তাৰ ব্যবস্থা 
কার, পৰে সব-কথা শোন! যাবে এখন |” 

এই-সব কথাবার্তার শব্দই বোধ হয় দাসীদের ঘুম ভাট্য়' গেল। রাজকন্তার আদেশে 
তাহারা যুবরাজকে আর-একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে 
গেল। কিছুক্ষণ পরে যুবরাজকে সযত্বে আহার করাইয়া সেই ঘরে তাহার শয়নের ব্যবস্থা 
করির়। দিয়। তাহারা রাজকুমাবীর ঘরে ফিরিয়া আসিল । 

রাজকুমারীর চোখের ঘুম কিন্তু যুবরাজের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়িয়া! গেল। 
দাসীর! যতক্ষণ অতিথির আহার-নিদ্রার ব্যবস্থ। করিতেছিল তিনি ততক্ষণ মনে মনে অতিথির 
মনোমোহন রূপ ও প্রাণ-জুড়ান কথাগুলি ঘুরাইবনা' ফিরাইয়া! দেখিতেছিলেন। জগতে 
আর-কোনো মানুষের যে এমন দেবতার মত রূপগুণ থাকিতে পাবে বাজকুমারী তাহা 
ভাবিতেও পারিতেছিলেন না। এই অন্ুপম পুকষকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
রাজকুমারী সকল ভুলিয়৷ যখন যুবরাজের কথা ধান করিতেছিলেন তখন দাঁসীরা কাজ শেম 
করিয়া আসিয়া তাহাকে সচেতন করিয়। তুলিল। কুমারী দাসীদেরও যুবরাজের কথাই 
শুনাইলেন। তাহার চোখে যাহাকে এত ভাল লাগিক্লাছে ইহার! তাহাকে কেমন দেখিকাছে 
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জানিতে ব্যস্ত হইয়া তিনি নান৷ প্রশ্ন করিতে লাঁগিলেন। দাসীরা বলিল, প্রা্ধক্মার 
আপনার মত কি জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয় মহারাজ যদি এই যুবকের হাতে 
আপনাকে সঁপে দেন, তবে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কারুর কখন হবে ন1।” 

কথাট। শুনিয়! রাজকুমারী মনে মনে খুবই খুসী হইলেন, কিন্তু হাজার হউক দাদীর কথা 
বই তনর়। কাজেই মুখে একটু রাগ দেখাইস়্া বলিলেন, প্দূর পাগ.জী ! কি সব মাপামুও 
যে বকছে তার ঠিক নেই। যাও এখন শোও গিয়ে, আমাকে একটু শুতে দাও।” 

সকাল হইতেই রাঞ্জকুমারী বেশভৃষা স্থুকু করিলেন। সাতবার মুখ ধুইলেন, পাঁচবার 
খুলিয়া ছয়বারে মনের মত করিয়া চুল বাধিলেন, ঘ্বুরিতে ফিরিতে হাটিতে চলিত৩ একশত 
বার আর়নার মুখখানির ছায়। দেখিলেন। তার পর মনের মত সাজসজ্জ! হইলে যুবরাজের 
এখন অবসর আছে কি না গ্রানিবার জন্ত একজন দাসীকে তাহার ঘবে পাঠাইলেন। 
বাসী ফিরিয়া আসিয়৷ বলিল। "যুবরাজ নিজেই আপনার কাছে আসছিলেন, কিন্ত আপনাঁব 
আদেশ ত অমান্য করা চলে না, তাই তিনি আর এলেন না, আপনার দশনের আশাতেই 
বসে আছেন।” 

রাঁজকন্ত। মণিমুক্ত। আর রূপের আলোয় দশদিক উজ্জল করিয়া যুনরাজের দর্শনে 
চ'সলেন। সেখানে গিয়া কিছুক্ষণ গল্প করার পর হাসিয়া বলিলেন, “যুবরাজ, কি যাদুমন্ত্রবলে 
তোমার দর্শন-স্থখ পেয়েছি, তা ত এখনও শোন হুন্ননি; সে-্কাহিনী শোনালে 
বাধিত হব। 

যুবরাঁজ বদস্তোৎ্সবের মেলার গল্প হইতে নুরু করিয়া তাহার আকাশপথে যাত্রাব সমস্ত 
ঘটন। কুমারীকে শুনাইলেন। তার পর বলিলেন, পনুন্দরি, তোমার প্রাসাদে যে আমার 
আশ্রয় দিয়েছ সে খণ শোধ দেবার মত আমার কিছু নেই; তাই নিজেকেই "তামার পারে 
অর্পণ কব্তে হয়েছে, আজ হতে আমিও তোমায় দাসদের একক্সন |” 

এই-কথান্ন একটুও বিরক্ত না হইয়। কুমারী বলিলেন, “যুবরাজ, আমার লাশ্ররে এসে 
যদি তুমি নিজেকে দাস মনে করতে তাহলে আমি অত্যন্তই ছুঃখিত হতাম ; কিন্তু তুমি তা 
মনে কর না জানি, কেবল ভদ্রতার জন্তে অমন কথ। বল্ছ। তোমার পিতার রাজ্যে তুমি 
যেমন শ্বাবীন ছিলে এখানেও তেমনি স্বাণীন আছ জেনো ।” 

এমন সময় দাসী আসিরা জানাইল অন্নব্যঞ্জন প্রস্তত হইয়াছে । ছুজনে উঠিয়া আর- 
একটি সুসজ্জিত ঘরে গেলেন । কত বিচিত্র পাত্রে বিচিত্র রকম থাদ্য সাজানো । গায্িক।র 
কুমারী ও তাহার অতিথিকে আনন্দ দিবার জন্ত মধুর সঙ্গীতে ঘরটি বঙ্কৃত করিয়। তুলিয়াছে। 
রসনার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু-কর্ণও সুধাপান করিয়া! ধন্ত হইল । 

সেখান হইতে রাজকুমারী যুবরাকে আর-একটি ঘরে লইয়। গেলেন। জানালা দিয়া 
রাঁজঅকন্তার ফুলের বাগানের চোখ-জুড়ানে। রূপ দেখিয়া যুবরাঁজের মুখে প্রশংসা ধরিতে ছিল 
না। কুমারী বলিলেন, “এই বাগানের তুমি এত প্রশংসা কর্ছ, আমার পিতার রাজ-উদ্যাপ 
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দেখলে না জানি কি বন্তে! আমার চোখে তার চেরে সুন্র বাগান আর কধনও 
পড়েনি। তোমাকে সে বাগান দেখাব। যখন দৈবের কপার এদেশে এদেই পড়েছ তখন 
আমার পিতার সঙ্গে নিশ্চন্ত দেখা কর্বে 1” 

রাঁজকুমারীর ধারণ। ছিল কোনো-রকমে যুধরাক্রতক পিতার চে।খের সামনে দাড় 
করাইতে পারিপে হয়ত তাহার মনস্কামন! পূর্ণ হইতে পারে। এত যার রূপগুণ, কে না 
তাহাকে কন্তাদান করিতে চান? যুবরাঞ্জ কিন্ত রাঞ্জকুমারীকে নিরাশ করিস! বলিলেন। 
“কুমারী, এমন অবস্থায় তোমার পিতার সঙ্গে নাক্ষাৎ করা! আমার উচিত নয় । আমার পদ- 
মর্ধ্যদার উপযুক্ত লোকজন ন। নিয়ে রাঞ্জদর্শনে যেতে আমার আপত্তি আছে ।” 

রাজকুমারী বলিলেন, "তোমার উপযুক্ত অন্চরবর্গ সংগ্রহ কর্তে যত অর্থ লাগে আমি 
দিতে প্রস্তত আছি, তুমি কেবল অনুমতি দাও ।* 

যুখরাঁজ কুমারীর মনের কথা বুঝিয়া খুসী হইলেন, তাহার প্রতি ভালবাসাও তীর বাড়িয়। 
উঠিল, কি তবু নিজের সম্মান বঙ্জায় রাখিবার জন্য এ-প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না। 
রাজকুমারীব মনে ঘা না লাগে এই ভাবির। বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার প্রস্তাবে অত্যন্ত 
ঝ।[পিত হলাম । কিন্তু আমি আর €বেণী দিন এখানে থাকতে পাব্ব না। আমার পিতা 
আমার অদর্শনে না-জানি কত কাতর হস্ে পডেছেন। বেশী দিন দেরি কব্লে হরত 
ন্েহনীল পিতা পুত্রশোকে প্রাণই বিসর্জন কববেন। আর আমার এখানে থাক। উচিত 
নয়। তুমি অনুমতি দাও আমি একবার পিতাঁকে দর্শন দিয়ে আসি। তার পর রাজপুত্রের 
উপযুক্তভাবে তোমার পিতার রাজ্যে ফিরে এসে তার কাছে তোমাকে বধূরূপে প্রার্থনা 
কর্ব। আশা করি, তিনি আমার প্রার্থনায় কোনো আপত্তি করবেন না।” 

রাঞকুমারী যুখরাজের ন্যায়সঙ্গত কথার কোনে! প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। কিন্তু 
এত শীঘ্র বিদায় লইলে পাছে তিনি রাজকুমারীকে ভুলিয়। যান এই ভয়ে তাহাকে আরও 
কিছুদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবরাজ আর অন্গরোধ এড়াইতে পারিলেন 
না| রাল্রকন্া যে তাহার অশেষ উপকার করিয়াছেন । যুবরাজকে থাকিতে রাঞ্জি করিয়াই 
কুমারী সমস্ত মনপ্রাণ দিরা তাহাকে দেশের কথা তুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তাহার জন্ত কত না আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইল, গীতবাদোর আর বিরাম রহিল না। 
ছজনে মিলিয়া মুগয়ায় ফিরিতেন। দেশ(বদেশের হাজার রকম গল্প করিতেন। একদিন 
এমনি সব গল্পের মাঝখানে রাজকন্ত। এমন একটা কথা বলিলেন তাহাতে বোঝা গেল যে, 
যুবরাজের সঙ্গে পারস্য দেশে যাইতে তাহার আপত্তি নাই। কথাট। যুবরাজ মনে করিয়া 
রাখিলেন), কিন্তু সাহস করিয়! তখনই কুমারীকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতে 
পারিলেন না। ভাবিলেন আরও কিছুদিন দুজনে একসঙ্গে এমনি আনন্দে কাটাইলে 
রাজকন্তার ভালবাপা এত গভীর হইয়া উঠিবে যে, তখন যুবরাজ তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলে 
তিনি একটুও আপত্তি করিতে পারিবেন ন1। সত্যই তাই হইল) মাস ছুই পরে যুবরাজ 
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যখন রাজকন্তার কাছে ওই প্রস্তাব করিলেন, তখন রাজকন্যা সলজ্জ মুখখানি নীচু করিয়া 
বসিয়। র হলেন, কিন্তু কোনে। কথা বলিলেন না। যুবরাজ জানিতেন মত না থাকিলে কেহ 
কখনো! চুপ করিযা থাকে ন।। কাজেই ভোর ন! হুইতেই রাজকন্তাকে নিজের পাশে 
মায়ামর অশ্বের পিঠে বদাইয়া আকাশ-পথে পারস্তে যাত্র/ করিলেন । মুবরাজ ঘোড়। চালাইতে 





যুবরাজ রাঁজকন্যাকে নিজের পাঁশে মায়াময় অশ্থের পিঠে বসাইয়। আণাশপথে বাত্র। করিপেন 


এমনই সিদ্ধহস্ত হইয়া! উঠিক়াছিলেন, যে, আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই বঙ্গ দেশ দু'ব ফেলিয়। পারগ্তের 
রাজধানীতে আঁসির়! পৌছিলেন। 

দেশে ত ফিরিশেন, কিন্ত এখানে ত বঙ্গদেশের রাঁজকন্ঠীকে কেহই চেনে না। কাজেই 
ইঠাঁৎ একটি অচেনা অঙ্গান: সুন্দরীকে রাজপ্রাসাদে হাজির করিলে স্থবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া 
ইইনে ন। ভাবিয়। রাজপানীর কাচছই বাজার একট। বাগানবাঁড়ীত নামিলেন। খানে 
ধাওরা-দাওয়! করির। বাড়ীর বুড়ে। প্রহরীর হাতে রাদ্রকন্ঠার ভার দিয়া কুমার পিতৃদর্শনে 
চণিলেন। পথে বে তীহাঁকে দেখিল সেই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল । রাজধানীর পথেঘাটে 
অভ্যর্থনা পাইয়া তিনি ষখন রাসভাঁর গিয়া পৌছিলেন তখন সেখানে দব্বাঁর বসিয়াছে। 
সভার সকলের পোবাক থোর কালো, ঘুবরাজের অদর্শনে রাজা সেইদিন হইতে সভাদদ্দের 
শোকসঙ্জা করাইয়াছেন। মাহার শোকে সকলের এমন বেশতৃমা, এতদিন পরে হঠাৎ 
তাহাকে পাইয়া রাজার তই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল) তিনি আনন্দে অধীর হুইয়া 
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যুবরাঁগ্গকে বুকে জড়াইন্বা ধরিলেন। তার পর শাস্ত হইব জিজ্ঞাসা করিলেন, “সই ঘোড়াটা৷ 
কই?” 

ঘোড়ার কথা যখন উঠিলই তখন যুবরাজ নিজের সমস্ত ইতিহাসটাই বলিয়া! ফেলিলেন। 
রাজকন্তাকে যে রাজধানীর বাহিরে রাখিয়। আসির়াছেন একথাও বলিতে ভুলিলেন ন।। 
তার পর সেই পরম উপকাঁিণীকে যে তিনি বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং এবিষন্কে 
পিতার আশীর্বাদ পাইবার আশা করেন সে-কথা ও বলিলেন । 

রাজ। বলিলেন, “বৎস, তোমার এ বিবাহে যত ত আমি দেখই। তা ছাঁড়। আমার ভাবী 
বধূমাতাকে আমি নিজে গিরে রাজপ্রাসাদে এনে আজই তোমাদের শুভ বিবাহ সম্প 
কর্ব 

শোকের ছায়াও দেখিতে দেখিতে রান্গগ্র।সাঁদের চারিপাশ হইতে সরিয়া গেল। 
রাজধানীতে মানন্দ+কালাহলে কান পাতা দার হইয়া উঠিপ। ভাবওবাসীও যুক্তি পাইল । 
রাজা তাহাকে ডাকিয়া! বলিলেন, "বা তোমান (ঘোড়া মার প্রাণ “য হারাওনি সেজন্য 
ঈশ্বরকে ধন্যবাঁদ দাও ।” 

ভ।এতবখণী রাঁজার কাছে বিদায় লউয। প্রহরীদের কাঁ'ছ খপর পাইল যে, বুববাক্চ 
ফিরোজশাহ একটি পরমান্থন্দরী বাজ কন্তাঁকে হঙ্গে কবিষ্া আশিযাডেন ) রাকন্ত। এখন ও 
সেই বাগানবাড়ীতে আছেন, রাঁজা নিজেই তাহাকে আনিতে যাইবেন । খবরটি জোগাড় 
করিয়াই লোকট। সকলেৰ আগে সেই বাড়ীতে গিরা হাজির হইল। প্রহনীকে বলিল, 
“মহারাছেব আদেশে আমি এই ঘোড়ার কবে বাক্ষকন্টাকে নিহত এসেছি । মহারাজ 
সভাম্ু্ধ আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন ।” 

প্রহরী ভারত বাসীকে চিনিত এবং তাঁহার করেদেব কথাও শুণিয়াছিল। এখন সে 
মুক্তি পাইয়াছে দেখিয়া প্রথরী তাহার কথার অবিশ্বাস করল না। সে তাহাকে রাজকন্থার 
কাছে লইয়া গেল যুবরাজ তাহ!কে আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন মনে করিয়া রাজকন্তা 
এতই আনন্দিত ইক! উঠিলেন যে, সামান্ত কোনো সন্দেহের কথাও তাহার মনে আসিল 
না। ভারতখাদঈ দেখিল তাহাব কুমতলব সিদ্ধ হইল বলিয়!। সেও মহাখুলী হইয়া আর 
বৃথা সময় ন& না করিয়া রাজকন্তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়! আকাশে উঠিয়া পড়িল। 

এদিকে মহারাজাঁও ঠিক সেই সময় পাত্রমিত্র সভীসদ আর যুবরাজ ফিরোজশাহকে সঙ্গে 
করিস আসিঙ্! উপস্থিত। আগে আগে আমিতেছিলেন যুবরাজ, পিছনে সদলবলে মহারাজ। 
তাহাদের দেখিয়া ভাঁরতবাদী সেইখানেই আকাশ পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহারাজ 
যে তাঁহার উপর অন্তাঁর অত্যাচার করিয়াছিলেন, আজ সে ঠিক করিয়াছিল এমনি করিয়াই 
তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবে! রাজ। ব্যাপার দেখিয়া! রাগে অপমানে জলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু জলাই শুধু সার, শোধ লইবার ত উপায় নাই। আর যুবরাজের মনের অবস্থা যে কি- 
রকম হইন্াছিল তাহা বর্ণনা -কর়া! শক্ত। -তিনি নিজের নির্ব.দ্ধিতার ফলে প্রিয়তমা 


৩৪৮ আরব্য উপন্যাস 


রাজকন্ঠাকে হারাইয়া কখনও নিজের উপরই আগুন হইয়া উঠিতেছিলেন, কখনও ব৷ 
রাজকুমারীর অসহার কাতর মুর্তি দেখিয়া তাহার ছঃখে চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আবার 
কখনও শক্রুর নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়! মনে মনে তাহার সর্বনাশ কামনা করিতেছিলেন। কাজেই 
কিন্তু কিছু উপায় ভাবিয়া উঠিবার আগেই ভারতবাসী রাজকন্তাকে লইয়া শৃন্তে অদৃশ্য হইয়! 
গেল। মহারাজ। এ অদহ্‌ অপমান সহিতে ন পারিয়া ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। 
যুবরাজ পাগলের মত দিশাহারা হইয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গ্রামের ধারের বাগাঁন-বাঁড়ীতে 
গিয়া টুকিলেন। 

বাগানের প্রহরী কাদিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। যুবরাজ 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “তোমার আর কি দোষ? আম)রই বুদ্ধির দোষে এমন 
অঘটন ঘটেছে। তাযাক্‌, যা হয়েছে ত। ফিব্বে না, এখন আমাকে একটা ফকিরের 
পোষাক এনে দাও।” 

সেই গ্রামে কতকগুলি ফকিরের আখড়া ছিল। প্রহরী এক ফকির-ব্ধুর কাছে গিযা 
বলিল, “ভাই, একজন সম্থান্ত বাঁপুকষ রাজাব কুনজরে পড়েছেন, তিনি ছল্মবেশে 
দেশ ছেড়ে পালাতে চান। তুমি যদি তোমার একটা পোষাক দাও) তাঁচলে একজন 
তদ্রলোকের প্রাণটা বাচে। 

দরাধশ্মই ফকিরের শ্বভাব। সে একথা শুনিক্াই ওহরীর হাতে এব প্রস্থ পোষাক 
আনিয়া দিল। যুবরাজ ফকিরের দেই পোষাক প্রহরীর কাছে পাইয়া ফকিব সাঁজিয়া 
পথ খরচার জন্ত কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া বাঁজকন্তার খোঁজে পথে বাহিব হইয়! পর়িলেন। 
কোন্‌ পথে কোথায় তাহাব সন্ধান পাইবেন কিছুই জাঁনিতেন না, তবু এই প্রতিজ্ঞা করিাই 
বাহির হইলেন যে, সেই সুন্দবীব দশন না পাইলে এ পথে আর ফিরিবেন না। 

এদিকে ভাঁবতবাসী নক্ষত্রের মত বেগে ঘোঁড়। ডুটাইয়৷ কাশ্মীরে গিযা পৌছিল। 
সেখানে এক গহন বনের মধ্যে প্রকাণ্ড একট। হ্রদের ধাণে ঘোড়াটা আসিরা নামিল। পথের 
কষ্টে ক্ষুধায় তৃষ্ণা দুজনেই তখন অবসন্ন । ভারতবাসী কাজেই (সইখাঁনে বাজকণ্ঠাকে 
বাখিয়া ফলমুলের খোজ করিতে গেল। লোকটা তাঁহাকে একলা রাখিয়া যাইতেছে 
দেখিয়া! রাজকন্যা ভাঁবিলেন, এই বেলা কোথা ও গিয়া লুকাইয়৷ থাকিল হয়। কিন্তু উঠিয়া 
হাটিতে গিয়। দেখিলেন ছূর্বল শরীর এক %ও নড়িতে পারে না। পলায়নের চেষ্টা বৃথ। 
দেখিয়া! ঠিক করিলেন সাহস আর সহিষুণতার সঙ্গে ভারতবাসীকে হাব মানাইতে হইবে। 
কিছুক্ষণ পরে ভারতবাসী কিছু ফলমূল জোগাড় করিয়া ফিরিয়৷ আদিল। কিছু খাইয়। 
গায়ে জোর পাইপ রাঁজক ন্যা ভ1রতবাঁসীকে অনেক উপদেশ দিলেন। অনেক তিরস্কারও 
করিলেন। কিন্তু কথায় বশ হইবার পাত্র সেনয়। রাজকন্যা তখন কোঁনে। উপার না 
দেখির! চীৎকার করিয়া কানা জুড়িয়া দিলেন । 

সেদিন কাশ্মীরের রাজ! পাত্রমিত্র সঙ্গে করিয়া! মুগয়ার বাহির হইয়াছলেন। বনপথে 


মার়াময় অশ্ব ৩৪৯ 


যাইতে যাইতে কারার শব্দ শুনিয়া তাহারা শব লক্ষা করিয়া! সেইখানে আসিয়া পৌছিলেন। 
রাজা ভারতবাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি? এ মেক্েটিই বা 
কাদছে কেন ? 

ভারতবাসী চটিয়। উঠিয়া বলিল, “মেক্পেটি আমার স্ত্রী $ স্বামীই জ্ীর প্রতু, অন্যের তার 
বিষয়ে কোনে। প্রশ্ন কব্বার প্মধিকার নেই ।” 

রাক্কন্যা তাহার মিথ্য। উত্তরে ভয় পাইয়! হাতজোড় করিয়া কাদিতে কাদিতেই 
বলিলেন, “মহাশয় আপনি যেই হোন, অপহায় রাজকন্যার উপর কৃপা করে তাকে এ বিপদ 
থেকে উদ্ধার করুন। ভগবান বোধ হয় আপনাকে আমার সাহায্যের জন্যই এখানে 
পাঠিয়েছেন । এ পাপিষ্ট আমার কেউ নয়। পারন্তের স্বরাজ আমার ভাঁবী স্বামী, এই 
মারাবী তীর বাড়ী থেকে আমাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে মায়া-ঘোড়ার চড়িয়ে পালিয়ে 
এসেছে ।” 

চোখের জলে রাজকন্যার সুন্দর মুখখানি ককণ হইয়! উঠিস্বাছিল। অমন মখের কথা 
তরুণ কাশ্মীররাজজ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভারতবাদীন একটা কথাও 
কন এ। তুলিয়া অনুচরদের তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। ভাবতবাসী সবে 
মুক্তিলাভ করিয়াছে, অস্ত্র তাহার কিছুই নাই। কাজেই নিন্ম শত্রুকে বদ করিতে 
রাজভূত্যদের বেশী চেষ্ট! করিতে হইল ন1। 

কাশ্মীররাজ ৩খন রাজকন্তাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে লইয়া! আপিলেন। রা- 
প্রাসাদের অন্ত:পুরে তীহার জন্য একটি মহল সাজাইয়া অনেক দাসদাপী রাখিয়া! দেওয়। 
₹ইল। রাজার আদরযত্বে কুমারী খুদী হইয়া মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন । 
কিন্তু এত আদর যত্ব যে কিসের ভন্ত সরল! বালিকা তান্না কিছুই বুঝিতে পাবেন নাই। 
কাশ্মীররাজ বঙ্গরাজকন্তার জ্যোত্সার মত রূপ দেখিয়া যুগ্ধ ইয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন 
ঠিক করিলেন। পরদিনই বিবাহ হইবে, কাজেই উৎসবের আয়োজন লাগিয়া গেল। পথে 
পথে প্রজাদের কাছে বিবার খবর প্রচার করিয়া! দেওয়া হইল। রাত্রি শেষ না হইতেই 
বাদ্যভাণ্ডের হট্টগোলে রাঁজকন্তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাজা নিজে আসিরা আনন্দ- 
উৎসবের কারণ বলিতে বসিলেন। কাশ্নীররাজ্যের আনন্দে রাজকণ্ঠার মাথার যেন আকাশ 
ভাঙিয়। পড়িল। বিবাহের কথা শুনিয্াই তিনি মুচ্ছিত হইযা পড়িলেন। অনেক যত্ব 
চেষ্টার পর জ্ঞান হইলে তিনি প্রতিজ্ঞ করিলেন প্রাণ থাকিতে এ বিবাহে মৃত দিবেন না। 
কিন্তু নিস্ভাঁরই বাকি করিয়! পাওয়া যায়? মনে হইল পাগল সাজিলে ত চলে। রাজ। 
মনে করিবেন যুচ্ছণর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইক্বাছে। এই ভাবিা তখন হইতে 
তিনি আবৌল-তাবোল বকিতে লাগিলেন, রাজাকে দেখিয়াই ছুটিয়া কাম্ডাইতে গেলেন । 
রাজ মনের মতন বধূ পাইবার আনন্দে মাতিয়াছিলেন, হঠাৎ এমন ভাবে সে-সাঁধে বাধা 
পড়াতে দুঃখে কাতর হুইয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈবের হাত কে এড়াইতে গারে? দাঁস- 


৩৫০ আরব্য উপন্তাস 


দাসীর হাতে রাঁজকন্ার ভার দিয়া কাশ্সীররাঁঙ্জ অন্তঃপুর ছাড়িয়া চলিয়! গেলেন। মাঝে 
মাঝে খোজ লইতে আসিয়৷ শুনিতেন রোগ কম! দূরের কথা, আরো! বাড়িয়৷ চলিতেছে । 

পরদিন রাজ! ভয় পাইয়। রাজবাড়ীর ঘত চিকিৎসককে ডাকিয়া রাজকন্তার অস্থখের 
খবর দিলেন। চিকিৎসকরা সব শুনিয়া বলিলেন, প্বাযুরোগ অনেক রকম? কোনোটা! 
সারে, কোনোটা! একেবারেই সারে ন7া। রোগী না দেখে কিছু বলা শক্ত।” রাজা হুকুম 
দিলেন চিকিৎসকদের অস্তঃপুরে লইয়া যাওয়া! হউক । 

রাব্রকন্তা দেখিলেন, এবার বিপদ গুরুতর । নাড়ী দেখিলেই ত মিথ্যা ফাঁকি সব ধর! 
পড়িয়া যাইবে। এখন উপার? বৈদ্যরা নাড়ী দেখিবার জন্ত কাছে আদসিতেই তিনি এমন 
বিকট চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তাহাদের কাম্ড়াইতে গেলেন যে, ভয়ে আর কেহ এক পা 
অগ্রসর হইলেন না। ছু একজন দক্ষ চিকিৎসক নাড়ী ন! দেখিয়াই ওঁদধ দিলেন। 
রাজকন্তার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাণ-কর! রোগ হাজার চিকিৎসায়ও 
সারে না। রোগ যেমন তেমনই রহিল। 

রাজ-বৈদ্বের দল হার মানিল, দেশের আর যত বৈদ্য ও ওঝা সকলেই হাল ছাড়ি দিল, 
কাজেই রাঙ্জ। দেশবিদেশে প্রচার করিয়া দিলেন যে, কেহ বঙ্গরাজকন্তার রোগ সারাইয়া দিতে 
পারিবে রাজভাগাঁর হইতে তাহার ছুই হাত ধনে দৌলতে পূর্ণ করিয়া! দেওয়! হইবে । 
অনেক বৈদ্য অনেক হাকিম আসিল, কিন্ত রোগ সারানো ত দূরের কথ রাজকন্তার কাছে 
কেহ পৌছাইতেই পারিল না। 

এদিকে ফকির-যুবরাঁজ দেশদেশাস্তর ঘুরিয়া ভারতবধে গিয়া! পৌছিলেন। সেখানে 
একদিন শুনিলেন বঙ্গরাঞ্গছুহিত। কাঁশ্ীীররাজের সঙ্গে বিবাহের দিনে পাগল হইয়া গিয়াছেন। 
রাজকন্তার নাম শুনিতেই ঘোর নিরাশার যুবরাঙ্গ যেন আশার আলে! দেখিতে পাইলেন। 
তিনি ওই নামের আশা উৎফুল্ল হইয়া সেই-দিনই কাশ্মীর যাত্রা! করিলেন। সেখানে গিয়া 
লোকমুখে ভারতবাসীর মুণ্ডপাত ও রাঁজকন্তায় মুক্তির কথ৷ সব শুনিলেন। এত ছুঃখ- 
কষ্টের পর প্রিয়ার সন্ধান পাইয়া যুবরাজের সকল ব্যথা জুড়াইয়া গেল। আনন্দে তিনি 
দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এখনও কাশ্সীর-রাজের হাত হইতে উদ্ধার বাকি। 
যুবরাজ বৈদ্য সাজিয় রাজদভায় দর্শন দিলেন । কাশ্ীররাঁজ বৈদ্যকে দেখিয়া বলিলেন, 
« বৈদ্যের দর্শনমান্র রাজকুমারী এমন ভীষণ মুত্তি ধার করেন যে, কেউ তার কাছে যেতে 
পানে না।” 

বৈদ্য যুবরাজ বলিলেন, “তীকে না জানিয়ে আমি লুকিয়ে দেখতে চাই।* মর্তলবট। 
এই যে, রোগটা ফাঁকি কি না দেখেন । সত্যের তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়! দেয়ালের 
ফুটা দিয়! রাজকন্তাকে দেখাইল। যুবরাজ দেখিলেন মেয়েটি পালক্কে বসির! নিজের ছঃখের 
গান গাহিতেছেন | দেখিয়া যুবরাজের জার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি লোক- 
জনদের বিদান্র দিয়া একলাই রাজকন্তার ঘরে ঢুকিলেন। সাধারণ আর একজন চিকিৎসক 
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আ'সয়াছে মনে করিয়। রাজকন্ত|। বিকট চীৎকার করিয়। তাহাকে কাম্ড়াইতে আসিলেন। 
যুবরাজ তাহাতে একটুও না৷ হটিয়। রাজকুমারীর কাছে আপির়। পড়িতেই আস্তে আস্তে 
বলিলেন, “রাজকুমারী, আমি হাকিমবৈদ্য নই, আমি তোমার প্রিয়বন্ধু ফিরোবশাহ, বৈদ্য 
সেজে তোমায় উদ্ধীর কধ্তে এসেছি ।” 

এই-কথা শুনিয়াই রাজকন্তা ফিরোজশাহের মুখের দ্িকে তাল করিয়া তাকাইয়া 
তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তখন কোথান গেল তাহার সে ভীষণ মৃত্তি, আর কোথারই 
ধা সে পাগলামি । রাজকন্তার আনন্দ নার ধরেনা। তার পর দুঙ্নে বসিরা বসিয়া 
দুঞ্নের দুঃখের ইতিহাপ শুনিলেন। সুখছুঃখের গন্ন শেব হইলে যুবরাজ কাঁঙ্জেব কথ! 
পাঁড়িয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “সেই ঘোড়াটি কোথার জান ?” 

রাজকুমারী বলিলেন; “ঠিক কোথায় আছে জানি না বটে; তবে আমার কাছে তার 
অমন গুণের কথ। শুনে কাশ্শীররাজ নিশ্চয় তাঁকে নিজের ভাগারে স্থান দিয়েছেন 1” 

মুবরাঁজ বলিলেন, “সেই থোঁড়াটা পেপে তাতে করেই আমি তোমার নিয়ে যেতে চাই ।” 

কি উপায়ে কাঁজট। সহঙ্গে উদ্ধার কর। যার, হ্জনে সেই বিষয়ে খানিকক্ষণ পরামর্শ 
ক্বিষ। স্থির করিলেন যে, কাল যখন বৈদ্যবেশী যুবরাজের সঙ্গে কাশ্শীররাজ রাঁজকন্তাব ঘরে 
আসিবেন, তখন রাজকন্যা স্থন্দর বেশতৃষ! করিয়া শাস্তভাবে সসম্মানে রাজাকে অভার্থন। 
করিবেন, কিন্তু কথা বলিবেন না। 

পবদিন র'জকুমারীর অমন শোভন ব্যবহারে আর হুন্দর সাজসজ্জা দেখিয়া কাশ্মীররাজ 
ত অবাক! একদিনে যে বৈদ্য এতখানি রোগ সারাইতে পারে তাহার না-জানি কত গুণ! 
রাঁজকন্যাকে দেখিয়। ফিরিবার সময় রাজ। বৈদ্যরাজের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়। তাহার 
আশ্চর্য্য গুণপনায় আনন্দ দেখাইতে লাগিলেন । বৈদ্যরাজ বলিলেন, "একটা বিষয় আমার 
বড খটকা লাগছে । রাজকন্যা এত দুরদেশ থেকে একলাটি কি করে কাশ্মীরে এলেন ? 

মারা-অশ্থের খোজ করিবার জন্যই যে তাহার এবিষয়ে এত আগ্রহ কাশ্রীররাজ তাহ। 
জানিতেন না কাজেই তিনি যুবরাজের মতলব না৷ বুবিয়া রাজকন্যালাভের সমস্ত ইতিহাস 
বর্ণনা করিয়া বলিলেন, “সেই যে অদ্ভুত ঘোড়ার চড়ে রাজকন্যা এদেশে এসেছিলেন) সেটিকে 
আমি অতি যত্বে ভাগ্ডারে তুলে রেখেছি ।” 

ধুবরাজ অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, “আপনার গল্প গুনে বোধ হচ্ছে আর-একটা 
নৃতন উপায়ে চিকিৎসা না করলে রাজকুমারীর রোগ নির্মল হবে না। আপনি দে ঘোড়াটার 
কথা বল্লেন, সেটা কিন! মারার তৈরী, তাই তার পিঠে চড়াতে রাজকন্যার শরীরেও ইন্্রজাল 
ঢুকেছে। আমি এক-রকম সুগন্ধি জিনিষের কথ! জানি, যার ধোয়া লাগলে ভোজবাজির 
সব দোষ কেটে যার। আপনার যদি এরকম চিকিৎসা দেখতে কৌতুহল হয়, তাহলে 
কাল সকালে আপনার আঙিনায় সব প্রজাদের জড় করে আর সেই ঘোড়াটা বার করে 
রাখ বেন। আমি সকলের সাম্‌নে রাজকন্যার রোগ সারিয়ে দেব ।” 


৩৫২ আঁববা উপন্ত।স 


বাজ। বৈদ্যবাণজধ উপব মহ! প্রসন্ন, কাজেই তাহান এব কথাঁতিই বাজে । পবন 
প্রাসাদে আডিন। লোকে লোকাবণ্য । ঘোডাটিকে মাঝখানে আনিয়। 11 হইয়।শ। 
তার পব যখন স্বয়ং বাঙ্জাও আসিয়া উপস্থিত, তখন ফিত্বাজখাহ ঘাড।ন পিঠ বাজক্ন্যা্ণ 
বাইয়া হুঈপাশে আনক্গুলি ছাট ছোট শশাডে আগুন দির সাঞজাহযা বাবিনেন 





ফিরোজশাঁহ ঘোঁড়াব পিঠে রাঞ্রকন্যাঁকে বসাইরা দ্রই পাশে অনেকগুলি 
ছোট ছোট ভাডে আগুন দিয়া সাজাইন্বা বাখিলেন 


আগুনের মধ্যে এক-বকম সুগন্ধি ধৃপ ফেলিয়! দিতেই ধেোষায ঘোভাটাকে ঢাকিয়া ফেপিল। 
তাহার পিঠে কে আছে না আছে কিছুই আর দেখ! যায় না। এই অবসবে ফিবোৌজশাহ 
রাজকন্যার পাশে উঠিয়া! বগিয়। ঘোডাব কান ঘুরাইয়! সী সঈ। করির। শূন্যে উঠিয়া পড়িলেন 

তাব পব সোজা পারন্ত যাত্র। | যাইবার সশয় কাশ্রীররাজকে ডাকির| বলিয়। গেলেন, 


মান্সাময় অশ্ব ৩৫৩ 


“কাশ্মীরপতি, যদি কখনও কোনো শরণাঁগত বাজকন্তাকে বিবাহ কব্তে চাও, তবে 
আগে তাব মতট। নিও * 
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পাবন্তরাজ এই বিবাহে বঙ্গরাজের শুভ ইচ্ছা ভিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে 
দুত পাঠাইয়৷ দিলেন 


- হ শিনৎ ঘুববাজ বাগত্তা বধূকে লইরা পিতার প্রাসাদের মাঝখানে ঘোড়া হইতে 
” (মিলেন। পাবশ্তরাজ ছুইবার পুত্র হাবাইর়। জীবনের সমস্ত আনন্দ বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
আজ হারাধন ফিরিয়া পাইয়! মহাধৃমধাম বাঁধাইয়৷ যুবরাজের বিবাহের আয়োজন নুরু করিয়া 
দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে আনন্দ-উৎসবের ঘটার মধ্যে বিবাহ হুইয়া গেল। তার পর 
পারস্তরাজ এই বিবাহে বঙ্গরাজের শুভ ইচ্ছা ভিক্ষা করিয়া ব্দেশে দত পাঠাইয়া দিলেন । 
বঙ্গরাজ সকল কথ। শুনিয়। সরল হৃদয়ে কন্তা ও জামাতাকে আশীর্বাদ করিলেন। 


আবব্য ড৬পন্যাস/২ ৪ 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্যা পরীবানুর কথা 


ভারতবর্ষে কোলে এক রান। ছিলেন। তীহারন প্রঠীপের 'আর সীম ছিল না। 
সেই রাজার তিনটি ছেলে ছিল আর একটি ভাই-ঝি ছিল। রাঁঅকুমারদের গুণের কথা 
বলিয়া শেষ করা বার না। বড় রাজকুমার হোসেন), মেজ আপি, আর ছোট আমেধ। 
রাজার ভাই-ঝির মত সুন্দরী দেশে আর ছিল না। তাহার নাম মুরুনিহার। 

নুরুনিহার রাজার ছোট ভাইয়ের কন্যা । অন বরসেই তার পিতা কচি মেয়েটিকে 
ফেলিয়৷ পরলোক যাত্র। করেন । রাজ! ভাইকে বড়ই ভাঁলবাঁদিতেন, কাজেই ছোট মেয়েটির 
ভার তিনিই লইলেন। রাজার যত্বে কচি মেয়েটি দিনে দিনে সুন্দরী তর'ণী হইয়া উঠিলেন। 
তাহার দিক-আলো-করা রূপ আর মনভূলানো গুণের কথ। দেশে দেশে ছড়াইরা পড়িল। 

রাজা! মনে করিয়াছিলেন, স্ুরুন্িহারের বিবাহের বয়স হইলে প্রতিবেশী কোনো যোগ্য 
রাজকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু অন্পধিনের মধ্যেই শুনিপেন তাহার 
তিন পুত্র নুরুন্লিহারকে বিবাহ করিবার জন্য পাঁগল। তাহারা তিনজনেই তাহাকে 
প্রাণ দিয়া ভালবাসে । মুলমানসমাজে এস্রকম বিখাহ হর। কিন্তু তিনগ্রণই যখন 
একজনকে চায় তখন ভাইদের মধ্যে ঝগড়া না হইয়। বার না। কাজেই রাজা খবর শুনিয়া 
অত্যন্ত দ্রঃখিত হইলেন। তিনি একে একে তিন ভাইকে ডাকিয়া এ দ্ররাশ। ছাঁড়িতে 
অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু সকলেই নাছোড়বান্দা, উপদেশে কিছু কল হইল না। তখন 
তিনি তিনজনকে এক সঙ্গে ডাকিয়া বলিপেন, “দেখ, আমি তোমাদের অ.লাদা আলাদ। 
ডেকে এ-বিষয়ে, অনেক উপদেশ দিয়েছি । তোমর। কেউ আমার উপদেশ শুন্ণে না। এখন 
আমি যাকে ইচ্ছ! তাঁর হাতেই হুরুন্নিহারকে দিতে পারি বটে) কিন্ত মমতা আছে বলেই 
অন্যায় করে আমি সে ক্ষমত। খাটাতে চাই না। যাঁতে কোনে। অবিচার ন! হুম এই ভেবে 
আমি ঠিক কৰেছি যে, তোমর। তিনভা।ই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাবে । সেখানে গিলে 
নিদেদের পরিচয় লুকিয়ে রেখে শুধু ণিজ নিজ চেষ্টা। ক্ষমতা আব দৈবের উপর নিঙর করে 
জগতের নানা দ্র্লভ বস্ত সংগ্রহ কব্তে চেষ্টা কব্বে। যে সকলের চেয়ে ছুর্ণভ আর অস্তুত 
বস্ত সংগ্রহ করে আনতে পাব্বে, নুরুন্নিহার তারই বধূ কবে। (তামাদের পথখরচা আর 
জিনিবপত্র কেনার জন্যে তিনজনকেই কিছু কিছু টাক! দেব ।” 

রাজার কথায় খুনী হুইরা সেই দিনই তিন রাজকুমার টাক। লইয়। বাহির হইয়া পড়িলেন। 
সরাইখানার কাছে গিয়া দেখেন রাজপথ সেইখানে তিন ভাগ হইয়া (তিন মুখে চলিয়া 
গিয়াছে । তিনজনে পরামশশ করিলেন ফে) পরদিন সকালে উঠিয়া তিন তাই তিন পথে 
ভ্রমণে বাহির হইবেন । সরাইখানাতে রাত কাটিল। সকালে যাত্রার আয়োজন স্থুর হইল। 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকভা পরীবান্ুর কথ! ৩৫৫ 


কথা রহিল এক বৎসর পরে তিন ভাই আবার এই সরাইখানাতেই আসিয়া জুটিবেন। যদি 
সকলে একসঙ্গে অ?সিয়া না পৌছিতে পারেন তবে ধিন আগে আসিবেন তিনি আর হই 
ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তিনঙ্গন একগঙ্গে পিতৃরাজ্যে ফিরিয়! যাইবেন। সব 
পরামর্শ শেষ করিয়া! পরম্পরের কাছে বিদায় লইয়া! তিন রাজকুমার তিন পথে বাহির 
হইয়৷ পড়িলেন। 

রাজকুমার হোসেন অনেকদিন হইতেই বিশনগর রাজের নামডাক শুনিয়৷ আসিতেছেন। 
ভারতদমুদ্রের পথে সেই রাজ্য । হোসেন বিশনগরে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছার 
সেই পথেই চলিলেন। তিন মাস *রিয়া পথে পথে এনেক হুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে 
বিশনগরে পৌছিলেন। রাজধানীরও নাম বিশনগর। নগরটি দেখিলেই চোখ জুড়াইয়। 
যাত্স। দারিপ্র্যের কোনো চিহ্ন নাই। দোকান বাজার চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত সাঁজানে।। 
চারিভাগে ভাগ কর! সহরের মাঝখানে রাজপ্রাসাদ | প্র্াদের ধনদৌলত অজঅ। কি 
পুরুষ, কি রমণী সকলেরই র্বাঙ্গে অলঙ্কার, তাহাদের কালো অঙ্গে সোনার গহনার আভা 
পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছে। সে দেশের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, ছোট বড় ভদ্র ইতর 
সকলেই গোলাপ-ফুল ভালবাসে । পথে ঘাটে যাহাকে দেখিবে তাহারই হাতে হয় একটি 
গোলাপ-ফুলের তোড়া নয় গলায় গোলাপের মালা । 

সারাদিন রাজধানী দেখির! ঘুরিয়! ঘুরিয়! শ্রান্ত হইয়া হোসেন সন্ধ্যার সময় এক বণিকের 
আশ্রয় লইলেন। বণিক খুব আদর যত্্র করিয়া তাহাকে দোকানেই বসাইল। কিছুক্ষণ 
সেইখানে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখেন পথ দিয়া গালিচ। হাতে এক ফেরিওয়ালা হাকিয়া 
চলিয়াছে, “ত্রিশ হাজার টাকার চমৎকার গালিচা ।” রাজকুমার গালিচার এত দাম শুনিয়। 
কি মনে করিরা জানি না হঠাৎ ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া গালিচা দেখিতে বসিলেন | 
অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষ। করিয়া বলিলেন, পগালিচাটা এমন তকিছু বেশী সুন্দর নয় যে, 
ত্রিশ হাজার টাকা দাম হাঁকছ।” 

ফেবি ওয়াল! হোসেনকে বণিক মনে করিয়া বলিল, “মশার এই দামটাই অসম্ভব বোধ 
হচ্ছে? তাহলে একথা শুন্লে না-জানি কি বল্বেন যে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা হাতে ন। 
পেয়ে গালিচ। ছাড়া বারণ !” 

হোসেন বলিলেন, “তবে নিশ্চর এর কোনো গুপ্ত গুণ আছে ।” 

ফেরিওয়ালা! বলিল) “আপনি ঠিক ধরেছেন ত! এ গালিচায় বসে যে যেখানে যেন্তে 
চায় তখনি সেখানে যেতে পারে।” 

এমনই একটা কিছু অত্যাশ্চর্ধ্য জিনিষের খোজে রাজকুমার ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। 
এত অল্পদিনে আর এমন অনায়াসে এই-রকম জিনিষটা হাতের কাছে পাইয়! তিনি মহা খুসী 
হইয়! বলিলেন, «“'সতাই যদি এর এমন গুণ থাকে তাহলে আমি ত্রিশ হাজ1র টাকা দিয়ে 
গালিচা নিতে এখনি রাজি আছি। তাছাড়া তোমাকেও কিছু পুরস্কার দিতে পারি।” 


৩৫৬ আরব্য উপস্তাস 


ফেরিওয়ালা বলিল, “দোকানের পিছনে চলুন, আমি আপনাকে এখনি এর গুণের 
চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দিতে পারি। আপনার কাছে বোধ হয় দামের টাকাটা! নেই, চলুন 
এই গালিচায় বসেই আপনার বাসায় গিরে টাকা নিয়ে আসি। গালিচাখানা মাটিতে পেতে 
ছজনে বসে একমনে আপনার বাঁসায় পৌছবার কামনা কর্ব, তাঁতে যদি এক নিমেষের মধ্যে 
সেখানে গিয়ে না হাজির হই, তাহলে আপনাকে গালিচা কেনাবার আমার কোনো অধিকার 
থাকৃবে না ।” 

হোসেন তখনই দোকানের মালিকের অনুমতি লইয়া! দোকানের পিছনে ফেরিওয়ালাকে 
আনিয়া হাঙ্জির করিলেন। সে নেইখানে মাটিতে গালিচাখান! পাতিল, তার পর ছইজনে 
তাহার উপর বসিয়া যেই বাঁড়ী যাইবার ইচ্ছা করিস্বাছেন অমনি এক মুহুর্তে গালিচা ুদ্ধ 
সেখানে আসিয়া হাঞ্জির। গালিচার এমন গুণ দেখিয়া হোসেন ত বিন্রয়ে আনন্দে অধীর। 
তখনই ফেরিওয়ালাকে ত্রিশ হাজার টাকা দাম আর যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া গালিচ৷ লইয়া! বিদায় 
করিয়া দিলেন । 

কার্ধ্য ত সিদ্ধ হইল, কিন্তু রাঙ্কুমার যাত্রার কোনো উদ্যোগ করিলেন না, কারণ এক 
বৎসর পূর্ণ না হইলে আর ছুই ভাই ফিরিবেন না, বৃথা ততদিন সেই সর।ইথানায় একলা 
বসিয়া! থাকিতে হইবে । কাজেই হোসেন ঠিক করিলেন, এখন বাকি করমাস বিশনগরেই 
কাটানো ভাল। সকাল সন্ধ্যায় শহরের পথে পথে ঘুরিয়া সে-দেশের লোকের 
আচার ব্যবহার রীতি-নীতি শেখাই ছিল তাহার রোজকার কাজ। লোকে তাহাকে 
বিদেশী সওদাগর .বলিত। যখনই আর কোনে বিদেশী সওদাগর রাঙ্ধানীতে 
আদিত, তখনই রাজার কথাবার্তার ন্ুুবিধার জন্য রাজসভার তাহার ডাক 
পড়িত। হোসেন" রাজাকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিতেন, রাজার কথা তাহাদের 
বঝাইতেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি সে দেশের শাসন-প্রণালীও অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। 
এমনি করিয়। এক বৎসর কাটাইয়া একদিন বিশনগরের পালা সাঙ্গ করিয়া, 
অন্ুচর সমেত গালিচায় বসিয়া! সেই সরাইখানায় গিয়া নামিলেন। তখনও আর ছুই 
ভাই আসিয়া পড়েন নাই। কাঁজেই তাহাদের অপেক্ষার কিছুদিন বসিয়া থাকিতে 
হইল 

রাজকুমার আলির ইচ্ছা! ছিল পারন্তে যাইবার। তিনি পথে একদল পারন্ত-যাত্রী 
সওদাগর দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ লইলেন। চার মাস পথ চলিয়া সিরাজ নগরে আসিয়া 
পৌছিজেন। সিরাজ তখন পারগ্তের রাজধানী । সেইখানে রত্ববণিক সায়া! সওদাগরদের 
সঙ্গেই বাসা বাধিলেন। তার পর একদিন শহরের রত্ববণিকদের দোকান দেখিতে গিয়া 
দেখেন দোকানের বাহিরেই রাশি রাশি রত স্তপ করিয়া চালা। যে দোকানের বাহিরেই 
এত রত্ব তাহার ভিতর না-জানি কত আছে, কুমার আলি ভাবিয়াই পাইলেন না। এই- 
রকম দোকান দেখিয়া তিনি আরও কুতৃহলী হইয়া একটা নিলাম দেখিতে গেলেন ' 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্ত! পরীবান্থর কথ! ৩৫৭ 


নিলামে অনেক দামী জিনিষের মধ্যে ছোট একটি হাতীর দীতের নল রহিয়াছে, নিলামেব 
অধ্যক্ষ তাহার ত্রিশ হাজার টাকা দর দির়াছে। এতটুকু একটা নলের এত দাম শুনিয়৷ 
আলি কাছেব একজন সওদাগবকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “মশায়, লোৌকট! কি পাগপ? ওই 
নলের ত্রিশ হাজার টাক! দাম ?” 





রাজকুমার অন্চর সহিত গালিচার চডিষা শৃন্তপথে উড়িক্া যাইতেছেন 


সওদাগর বলিলেন, “অমন জিনিষের অত দাম চাইলে পাগল ছাড়া আর কি বলি? 
তবে লোকটা খুব চালাক চতুর বিচক্ষণ ব্যক্তি। ও যখন চাইছে তখন তার বিশেষ কিছু 
কারণ থাক! সম্ভব।” এই বলিয়া! লোকটিকে কাছে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাষ, 
ওই নলটাঁর অমন অসম্ভব দাম চাইছেন কেন?” 


১৫৮ আরব্য উপন্যাস 


লোকটি বলিল, “বিনা কারণে চাচ্ছি না, নলের গুণ আছে। এর ছুই মুখে ছুটি 
আশ্চর্য্য কাচ আছে, তার একটির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর যাঁকিছু জিনিষ ইচ্ছা করুলেই 
দেখা যায়।” 

নলের এমন অলৌকিক গুণ পরীক্ষা! করিয়া দেখিবার জন্ত কুমার আলি চোখে নলটা 
লাগাইয়! পিতাকে দেখিতে চাহিলেন। অমনি দেখিলেন তিনি বেশ সুস্থ শরীরে পাত্র- 
মিত্র লইয়া সভ। উজ্জল করিয়। বসিয়া আছেন । তার পর প্রিয়তম! নুরুনিহারকে দেখিবার 
ইচ্ছা! হইতেই দেখিলেন রাজকুমারী সবীদের সঙ্গে আনন্দে বেশভৃষা করিতেছেন । 

আর বেশী পরীক্ষার কোনে! দরকার নাই মনে করিয়া রাজকুমার তখনই ত্রিশ হাজার 
টাক দিয়া নলটি কিনিয়া মহা! আনন্দে বাসার ক্রিয়া আসিলেন। এমন অপূর্ব লিনিম 
এত অল্প চেশয় পাইয়। আলিরও আর ঘুরিয়! বেড়াইবার দব্কার ছিল লা । কিন্ত এত 
শীপ্র ফিরিয়া যাওয়াও বৃথা, কাজেই তিনিও কিছুদিন সিরাজ নগরে থাকিয়া রাজসভায় 
যাওয়া-আসাঁ করিয়া সেখানকার রাজনীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এক বৎসব পবে 
হোসেনের মত সেই সরাইখানায় গিয়া দেখিলেন ছোট ভাই আমেদ তখনও আসে নাই। 
ছই ভাই আমেদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। 


ছোট রাজকুমার গেলেন সমরকন্দে। সেখানে একদিন এক সওদাগরের দোকানে 
বলিয়া আছেন এমন সমর শুনিলেন একটি লোক একট। আপেলের দাঁম ত্রিশ হাজার টাকা 
চাহিতেছে | আমেদ বিশ্রিত হইয়া! তাহাকে ডাকিয়া! বলিলেন, প্বাপু হে, তোমার 
আপেলের এমন কি গুণ যে, কম করে ত্রিশ হাজার টাক দাম হেঁকেছ ?” লোকটি 
বলিল, “মশায়, গুণ না থাকলে কি আর অম্নি খয়রাত চাচ্ছি! আমার এমনই কি 
বুকের পাটা! আপনি বদি এ আপেলের গুণের কথ। একবার শোনেন ত অবাক হয়ে 
থাকৃবেন। এ যে অমুল্যনিধি তা আপনাকে স্বীকার কব্তেই সবে ।« পৃথিবীতে যতরক্ম 
রোগ আছে, সব রোগই এই আপেলের গঞ্ধে মানুষকে ছেড়ে পলায়। এমন কি যার 
প্রাণের আশা জগতে কেউ করে না, সেইমুমূর্য রোগীকেও এই আপেলের গুণে বাচিয়ে 
তোলা যাঁয়। এরই গুণে সে তার সুস্থ সবল শরীর আবার ফিরে পায় ।” 


কুমার আমেদ বলিলেন, প্ভুমি যা বল্ছ সে-কথা যাঁদ সত্য হয় তাহলে ত্রিশ হাজার 
টাক1 মুল্য ত এমন অমুল্যনিধির পক্ষে অতি তুচ্ছ। কিন্তু তোমার কথ! যে মিথ্যা নক তার 
প্রমাণ কি ?” 

লোঁকটি বলিল, পআপনি এখানকার বত সওদাগর বণিক দেখছেন সবাইকে জিজ্ঞাসা 
করে জানুন কথাটা সত্য কি না। এর বিষয় সকলেই অল্পবিস্তর জানে । এই আপেল 
সৃষ্টির কথা৷ শুন্লে হয়ত আপনার বিশ্বাস একটু বাড়তে পারে । এখানকার একজন বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনেক রকম বুনে গাছগাছড়া থেকে ওষধ সংগ্রহ করে অনেক যত্ব 
চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলে এই আপেলটি গড়ে তুলেছিলেন । যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন 


কুমার 'মামেদ ও দৈত্যকন্তা। পরীবান্থুর কথা ৩০৯ 


উউদ্দিন কত যে ছুরারোগ্য রোগ এই আপেলের গুণে সারিয়েছেন তার ঠিক নেই। সম্প্রতি 
তার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে, তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেদের ভরণ-পোষণের জন্য 
জিনিষটি বিক্রি কর্তে পাঠিয়েছেন ।» 

ছুজনে যখন 'এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন সেই সময় তাহাদের কথায় যোগ 
দিতে একে একে অনেক লোক আসিরা জুটিল। ভিড়ের ভিতর ফলের গুণের যথেষ্ট 
সাক্ষী মিলিল। একজন বলিল, *মশার, আপেলের গুণ যদ নিক্বের চোখে দেখে বিচার 
করে নিতে চান, তবে আমার সঙ্গে আম্থন । আমার এক বন্ধু মরণাপনন হরে পড়ে আছেন, 
তাঁকে দিয়েই খাঁটি পরীক্ষ। হবে।” 

কুমার আমেদ ফল ওয়ালাকে বলিলেন, “যদি তোমার কথা এই পরীক্ষায় সত্য বছে 
প্রমাণ হয়, তবে ত্রিশের জারগার চলিশ হাজার টাক] দিয়ে আমি তোমার ফল কিন্তে 
রাজি আছি। চল, এখন এই লোকটির বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পরীক্ষ। কৰে আসি।” 

আপেল-ওয়াল! কোনো আপত্তি না করিয়া আমেদ ও সেই মুমুষ,র বন্ধুর সহিত চলিপ। 
'লাকটি বিছানায় অজ্ঞান হইরা পড়িয়া ছিল, কিন্তু আপেলের একটু গন্ধ নাকে যাইতেই 
উঠা বলিল। এক ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত ৰোগ সারির| গেল, সে 
আবার বেশ সুস্থ সবল হাসিখুসী নীরোগ মানুষটি হইব্রা উঠিল। কুমার আমেদ আর বাক্য 
ব্যয় না করিয়। ত্রিশ হাজার টাকা ফেলিয়৷ দিরা ফলটি কিনির়া লইলেন। অমন জিনিষ 
পাইয়৷ তাহার শিশ্ময় ও আনন্দের আর সীম! রহিল না| তার পর কিছুদন সমরকনে স্থুথে 
কাটাইয় সায়দার পাহাড়-পর্ববতের অপূর্বব শোভা দেখিয়া ঠিক এক বৎসর পরে সেই সরাই- 
খানায় গিরা বড় ছুই ভাইয়ের দেখা পাইলেন । 

তিন দেশে তিন ভাই যখন তিনটি অদ্ভুত জিনিষ পাইলেন, তখন প্রত্যেকেই 
তাবিয়াছিলেন জগতে এমন জিনিষ আর কাহাকেও পাইতে হইবে না) এমন জিনিষ 
যাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে, হুরুন্লিহার তাহার না হইয়া যান না। তাই তিন ভাই এক 
জারগার গুঁটিয়া মহা উৎসাহে কে কি আনিক্নাছে, কাহার জিনিষের কি গুণ, কাহার ভাগ্যে 
সুরুনিহার লাভ আছে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সকলের আগে বড় 
ভাই হোসেন বলিলেন, “ভাই, আমি বিশনগর থেকে এই গালিচাখান! এনেছি । ওটা বাইরে 
থেকে দেখতে একখান সামান্ত গালিচা বই কিছু নয় বটে, কিন্তু ওর গুণের সীম। নেই। 
এই গালিচায় বসে মানুষ যখন যেখানে যেতে চায়, তখনই সেইখানে যেতে পারে। আমি 
আর আমার চাকর ত এই আসনখানায় বসেই তিনমাসের পথ একদণ্ডেই চলে এসেছি 
তোমর! যখনই এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চাও তথনই দেখতে পাবে। এখন তোমর। 
কি এনেছ বল।” 


বড় ভাই হাসিয়া! চপ করিলেন॥ মনে মনে ভাবলেন, “এর কাছে লাগতে পারে এমন 
আর কিছু আন্তে হয় না।” 


৩৬৩ আরব্য উপন্তাস 


আর ছুই ভাই অবশ্ত হোসেনের গালিচার বর্ণনা শুনিবার আশা করেন নাই, তবু 
দমিলেন না। আলি বলিলেন, “ভাই, তোমার গালিচাঁর যেমন গুণ বর্ণন। শুন্লাম তেমন 
গুণ থাকলে জগতে সেটাকে একট ছুর্ণভ জিনিষ বলে স্বীকার করতেই হবে। কিন্ত 
আমি যা এনেছি তার কথা শুনলে তোমার গালিচার একটি দোসর আছে বলে স্বীকার 
করতে হুবে। এই যে হ্থাতীর ছ্লীতের ছোট নলটি দেখছ, এর গুণ বলে শেষ কর! যায় 
না। এর একপাশ দিয়ে দেখলে জগতের যেখানে যাঁ-কিছু দেখতে চাও তখনি ত। দেখতে 
পাবে, শুধু আমার মুখের কথায় তোমাদের বিশ্বীস করতে ৰল্ছি না, তোমরা নিজেরাই 
পরীক্ষা করে দেখ” এই বলিয়া কুষার আলি "দার হাতে নলটি দিলেন । 


যুবরাজ হোসেন আলির কথামত নলটি একদিকে চোখ লাগাইয়া! নুরুন্লিহারকে 
দেখিতে চাহিলেন। আর ছুই ভাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ 
হোসেনের যুখের ভাব যেন কেমন বদ্লাইয়া গেল। ব্যাপার কি, না বুবিয়! ভাইরাও 
বিন্মিত হইয়া গেলেন । হোসেনের মুখে বিস্ময়ের তাব ছিল বটে, কিন্তু বেদনায় তাহার 
মুখের আর-দব ভাব টাকা পড়িয়া গিয়াছিল। নক্পু পাইয়৷ ছুইভাই একসঙ্গেই কারণ 
জানিতে চাহিলেন। হোসেন বলিলেন, “ভাই, আমাদের এত দিনের সব পারশ্রম বৃথা । 
নুরুন্লিহারের দিন ফুরিয়েছে । আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণ দেহ ছেড়ে অনস্তে উড়ে 
চলে যাবে। আমি দেখলাম তার সখী দাসী প্রহরী সকলে তার মৃত্যুশয্যার চারিপাঁশে ঘিরে 
বসে চোখের জলে ভাস্ছে । তোমরা যদি শেষ দেখ! দেখতে চাও ত দেখে নাও ।” যুবরাজ 
নলটি আর ছুই ভাইকে দিলেন। ছৃজ্জনেই একে একে প্রিরতমার্‌ শেষ শধ্য। দেখিলেন। 

হঠাৎ কুমার আমেদ বুকের ভিতর হইতে সেই আপেলটি বাহির করিয়া বলিলেন, “য। 
দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে রাজকুমারীর আসন্নকাল উপস্থিত । কিন্তু এখনও যদি কোনো 
রকমে তার কাছে গিয়ে পড়া যার তাহলে আমি নিশ্চয় তার প্রাণ বাচাতে পারি। 
এই যে আপেলটি আমি এনেছি এর গন্ধ নাঁকে গেলেই যে-কোনে! রোগ সেরে যায়; এমন 
কি, যার মৃত্যুযন্ত্রণ সুরু হয়েছে সেও এর গন্ধে আবার সুস্থ হযে উঠে বসে ।” 


আমেদের কথ শুনিকা হোসেন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “তবে আর বৃথা সময় নষ্ট করে 
কি লাভ? চল, এই আপনে তিনজনে বসে সোজা নবরুন্নিহারের ঘরে হাজির হই।” এই 
বলিয়া গাঁলিচ। পাঁতিয়া তিনভাই তাহাতে বসিয়া! মনে মনে রাজকুমারীর ঘরে যাইবার হচ্ছ। 
করিলেন । অমনি মুহূর্তের মধ্যে গাঁলিচাখানা তাহাদের লইয়া শৃন্তে উঠিয়া হুহু করিয়। 
এক নিমেষে রাজকুমারীর ঘরের মধ্যে নামাইয়া দিল। হঠাৎ আকাশ হইতে তিনটি 
মান্ধুষ ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল দেখিরা ঘরন্ুদ্ধ লোক চমকিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। অজানা 
অচেনা লোক কাহারো অনুমতি ন! লইয় অস্তঃপুরে আসির! টরকিয়াছে মনে করিয়া খোন্ারা 
খাপ হইতে তলোয়ার খুলিয়৷ রাজকুমারদের চিনিবামাত্র মাথা হেট করিয়া জোড়হাতে ক্ষমা 
চাহিল। 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্তা পরীবাহ্ুর কথ। ৩৬১ 


ঘরে ঢুকিয়াই কুমার আলি আসন হইতে উঠিহা ফলটি নুক্ুন্নিহারের নাকের কাছে 
আনিয়া ধরিলেন। রাজকুমারীর চোখের দৃষ্টি শান হই চোখ বুদ্ধি আনির়াছিল ; ফলের 
গন্ধ পাইতে-না-পাইতে চোখের জ্যেতি ফিরিয়। আপিল । চোখ মেলির। মাথ। নাড়ির! তিনি 
চাঁরিধারে তাকাইয়া দেখিলেন। তার পন আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠিরা বসিয়া! দাঁণীদের 
ডাঁকিয়৷ সকালে পরিবার পোষাক-পরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন। তাহাকে দেখিয়া ও ভীহার 
কথাবার্তা শুনিয়। মনে হইল তিনি মৃত্যুর ছায়াকে ঘুম বলির। ভুল করিয়াছেন। সকলে 
তাহার ভূল ভাঙাইয়! বুঝিগ্ন। দিল এ একরাত্রির স্খনিপ্রার পন জাগির! উঠ। নর, চিররাত্রির 
মহাঁনিদ্রার কবল হইহ্ত মুক্তি। রাজ-কুমারদের গুণে ও ভালবাণার় হারানে। প্রাণ ফিরিয়া 
পাইরাছেন শুনিয়া নুরুন্নিহার তাহাদের শত-মুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এখং বিশেষ 
করিয়া আমেদের কাছে কৃতচ্ছত। দেখাইলেন। তিন বাজকুমাৰ প্রিরতমাঁকে বমের হাত 
হইতে কাঁড়িয়া লইন্স। আনন্দিত মনে পিতাঁৰ চরণ দর্শন করিতে ৯লিলেন। 

রাঙ্জা ইতিমধ্যেই খোজার মুখে কুণী পের আাগনশ ও অণুপ্ব +1গ4 কথ শুনিন্রাছিলেন ) 
ছেলেরা কাছে আঁনিতেই সন্গেহে তীহাদেব আলিক্ষন কপির। শুভ আণাব্বাৰ করিণেন। 
শিকিকে প্রণাম করিয়। তিন রাজপুত তাহাদের [তিনঙ্নেল্‌ অস্ত সংগ্রহের কথা বশিলেন। 
কোন্‌ জিনিষটির কি গুণ সব বুঝাইয়। বলিষ। পিতাঁণ হাতে দেগুধে সপির। দিয়। বিচার 
প্রার্থনা করিলেন । রাজ। বপিয়। ভাবিঠে লাগিলেন) ধাগপুত্রের আশা-শিরাশার দৌল 
খাইতে লাতিলেন | 

অনেক আনিক্কা ভারতরাদ বলিলেন; “বৎদগণ» ঘি আজ আমি বিচারের ফলে তোমাদের 
একজনকে আর দ্নের চেয়ে বোঁগ্য মনে কৰ্তে পাণ্তাম, তা হলে খুব আনন্দের সঙ্গেই 
তার হাতে নুক্নিহারকে দিতাম। কিন্তু আমি তোমাদের জিনিবগুলির গুণ আত রাজ- 
কুমারীর বোগশান্তির কথা ভেবে দেখলাম এরকম ভ+ ? কাজ করাযান্ব না। যে জিনিষ 
তোমর৷ এনেছ সেগুলি সবই জগতে ছুশভ, কিন্তু গাকুমারীর প্রাণরক্ষার পক্ষে তিনটির 
শুণের কোঁনে। ইতর বিশেষ বোঝ। যার না। আমেদের মাপেলের গন্ধে স্ুরুন্লি্ার প্রাণ 
পেরেছেন বটে, কিপ্ত আলির নস ন৷ থাকলে রোগের কথা তোমরা কিছুতেই জান্ত পাব্তে 
না, আর হোদেনের গালিচা না থাকলে তোমরা আপেল নিয়ে এখানে পৌছবার অনেক 
আগেই রাজকন্ত। ইহলোক ছেড়ে যেতেন। কাজেই এসব দ্রেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে 
এর উপর নির্ভর করে বর নির্বাচন কবলে একজন-না-একজনের উপর অন্ঠায় করা হবে। 
তাই ভাবছি আর একট। নূতন উপায় দেখলে ভাল হর়। কাল সকালে যদি তোমরা তিন 
ভাই তীর আর ধনুক নিয়ে নগর-্প্রাচীরের বাইরের মা?ঠ দাড়িথে তীর ছোঁড়ো তাহলে যার 
তীর সকলের চেয়ে দূরে যাবে তারি সঙ্ষে আমি হুরুনিহারের বিবাহ দেব।” রাজকুমারের। 
এ প্রস্তাবে আপ'ত্ত করিবার কোনো কারণ খুঞ্জির৷ পাইলেন না। 

পরদিন তিন ভাই তীরন্বা্জের সাদ সাঁজিক। যথানমন্্ে নির্দিষ্ট মাঠে গিক্সা' ধাড়াইলেন। 

৪৬ 


৩৬২ আরব্য উপশ্ঠাস 


রাজা আসিয়া! সকলের আগে জ্যেষ্টপুত্র হোসেনকে তীর ছুড়িতে বলিলেন। হোসেনের 
পরে আলির পালা। ন্মালির তীর বড় ভাইয়ের চেয়ে খানিকটা দূরে পড়িল। তার পর 
ছুড়িলেন আমেদ। কিন্তু আমেদের তীর এতদূরে গিষ্না পড়িল যে, কেহ তাহ! খুঁজিয়াই 
বাহির করিতে পারিল না । ভৃত্যেরা যতদুর পাল খুঁজিল, শেষে আমেদ নিজেও খু'জিতে 
বাহির হইলেন, কিন্তু তীর কোথাও মিলিল না। আঁমেদের তীরই যে সকলে চেয়ে দুরে 
পড়িয়াছে তাহা সকলেই বুঝিন, কিন্ত অনেক চে্টাততে ও যখন তীরটা খু্জিয়া পাওয়া গেল 
না, তখন রাজা আলিকেই রাজকুমাণীর বর ঠিক করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহা ধূমধাম 
করিয়। বিবাহ হইয়া গেল। 

যুবরাজ হোসেন হুবটিহারকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এতধিন তাহাকে আপনার করিয়া 
পাইবার ৮আশায় কত পরীক্ষা কত দংগ্রামের ভিতর দিরা হাসিমুখে পাঁর হুক্লাছেন, এখন 
সব আশ। বৃথা হইল দেখি! হুঃখে নিরাশার তাহার মন ভাগিয়। পড়িল। যাহাকে সকলের 
চেয়ে ভাল বাঁপিতেন তাহাকেই পাইলেন না দেখিয়। হোসেনের সংপারের আর কিছুই ভাঁল 
লাগিল না; তিনি সংসার ছাড়িয়া ফকির হইয়। এক বিখ্যাত ফকিরের শিষ্যরূপে দেশের 
কাছে বিদার লইয়! চলিয়। গেলেন। 

আলির বিবাহে কুমার আমেদের বোগ দিতে মন উঠিল না। মনের ছখে তি'ন তাহার 
হারানে। তীরের সন্ধানে বা,হর হইয়া পড়িলেন। যেখাঁণ হইতে তীর ছুড়িগ্সাছিলেন সেইখান 
হুইতে তীরের গতির পথে নৌজ। চলিলেন, মাঝে মাঝে আশেপাশে ও চাহিরা দেখিতেন। ক্রমে 
চারিক্রোশ পথ ছাড়াইয়া এক পাহাড়ের কাছে আসির! পড়িলেন, আর পথ নাই। কুমার 
পাহাড়ের তলায় আপিয়া দেখেন। পাহাড়েরই গায়ে তাহার তীরটি বিধিয়! রহিস্াছে। 
তীর যে এতদূর কি করিয়া আপিল বিছুই ভাবিষ। পাইলেন ন ) তখু মনে হইল, “হয়ত অনৃষ্ 
আবার প্রসন্ন হয়েছে । যাতে চিরস্ুখী হব মনে করেহিলাম। তার চেয়েও বেশী মুখ হয়ত 
ভাগ্যে আছে। দেখা যাক এই পথে সেই সুখ মেলে কি না। ভগবানই হয়ত এমনি করে 
ইঙ্িত করেছেন ।” 

কুমার আমেদ দেখিলেন তীরটি একটি গুহার মুখে গিয়া! বিটিক়াছে। এই পথেই ভাগ্য 
পরীক্ষার উপার আছে ভাবিয়া! তিনি গুহার ভিতর ঢুকিয়! পড়িণেন। গুহা ভিতরে একটি 
লোহার দরজা । কুমার মনে করিয়াছিলেন, যতই ভিতরে যাইবেন ততই ঘন অন্ধকারে ডুবি 
যাইতে হইবে। কিন্তলোহার দরজ। পার হইয়া দেখেন, অন্ধকারের লেশও কোথাও দেখা 
যায় না। চারিদিক আলোয় উজ্জ্বল, সেই আলোর বুক আলো করিয়া! দেব-নিকেতনের মত 
সুন্দর একটি অট্টালিকা পথের ধারেই দ/ড়াইস়া! আছে। কুমার সুন্বর বাড়ীটি দেখিয়া ভিতরে 
ঢুকিতে যাইতেছিলেন এমন সময় একদল তরুণী সখীর পঙ্গে একটি পরমা সুন্দরী কুমারী 
মণিমুক্তার আলোর চোখ ঝল্সাইয়৷ আসিয়া দাড়াইলেন। আমেদ তাড়াতাড়ি তাহাকে 
নমস্কার করিতে যাইতেই লুন্দরী বাবা দিয়া বলিলেন, “কুমার আমেদ আস্তে আজ্ঞা! হোক্‌ ।” 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্। পরীবান্থুর কথা ৩৬৩ 


এমন অঙ্জানা দেশের অচেনা মেয়েটি যে কি করিয়। তাহার নাম জানিয়া ফেলিল, আঁকাঁশ- 
পাতাল ভাবিয়াও কুমার তাহা ঠিক করিতে পারিণেন না। কারণটা জানিবার আশার 
সন্নরীকে প্রণাম করিয়া আমেদ বলিলেন, "ভদ্রে, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । আমি 
আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু কি করে আপনি মামার নাম ললান্লেন শুনতে আমার 
ছুরস্ত কৌতুহল হচ্ছে, তাই না জিন্তাদ। করে পান্ছি না” 

সুন্দরী বলিলেন, “আগে আমার সঙ্গে আমন, তার পর্ন সব কথা বল! যাঁবে এখন |” 

কুমার সুন্দরীর,সঙ্গে সঞ্ধে গিয়। একটি প্রকাঁও ঘরে ঢুকিলেন। ঘরখানির যেখানে যাহা 
দিলে সাজে, তেমনি করিয়া নাজানো। মাঝে মাঝে রেশম, কিংখাপে ঢাকা দামী কাঠের 
আসন। তাহাবই একটিতে নিজে বমিয়। কুমারী আমেদকে আর একটিতে বসিতে 
বলিলেন। ছুইঞ্জনেই বপিখার পর সুন্দরী খলিলেন, “কুমার অচেন। মান হয়ে ৪ আমি কি 
করে তোমাব নাম জেনেছি তেবে তুমি স্বাকুল হচ্ছ। আমি তোমার ভাবনা দূর কবছি। 
তুমি বোধ হয় জান যে পৃথিবীতে অনেক দৈত্যের বাস। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, যা 
দেখতে চার তাই দেখতে পায়। আমি এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যের কন্াঁ। আমাৰ নাম 
পনীবাঙ্গ। .তামাদের তিন ভাইয়েব ইতিহাস, হ্ৃকন্লিহারের প্রতি তোমাদের ভালবাসা, 
এ-সব কথাই আমি জানিতাম। কিসের অন্তে যে তোমরা তিন ভাই এক বংসর 
বিদেশে ঘুবে বেডিয়েছ, তাও আমাৰ অঙ্গানা নাই। আমি সে সর্ব রোগহর আপেল, 
সর্বদশা নল আর ইচ্ছা-বিহারী আদন তোমাদেব কাছে বিক্রীর জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার 
পর তোমাদেব ভাগ্যে আর যাঁকিছু ঘটেছে সবই আমি জেনেছি । এমন কি যেদিন তোমর। 
হরুন্নিহারকে পাবাব জন্ত তীর ছোঁড়ার পরীক্ষ। দিচ্ছিলে সেদিন আমি অনৃশ্ত হয়ে তোমাদেরই 
কাছে দাড়িয়েছিলাম। আমি দেখলাম তোমার তীরটা আর ছুজনের তীবই ছাঁড়য়ে 
চলেছে ; তখন আ'“ম নিজের হাতে তোমার তীএটা ধরে এমশ জোরে একট। টান দিলাম যে) 
সেট। এসে একেবারে «ই পাহাড়ের গায়ে বিবল। হ্ুরুন্নিঙ্গার তোমার বধূ হবাব উপযুক্ত নক 
মনে করেই আম অমন কাজ করেছিলাম! তার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী তোমার পাওয়া 
উচিত। তুমি ইচ্ছা কব্লেই নিজের ভাগ্যফল ভোগ কব্তে পার, না হয় ফেলে চলে 
যেতে পার। এই যে অভ্ুল শ্রশ্ব্ধ্য তোমার চারধাঁরে দেখছ, তুমি ইচ্ছা কব্লে সে-সমস্তই 
তোমার হবে। আমার পিতামাতা আমাকে স্বাবীনতা দিয়েছেন, আমি নিজের ইচ্ছায় 
তোমাকে বিবাহ কব্তে চাইছি। আমাদের বিবাহে মানুষের মত মন্ত্র-তস্ত্রের দব্কীর নেই, 
মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তূ এ বিবাহের বন্ধন আরো! অনেক দৃঢ, অনেক গণ্তীর।” 

কুমার আমেদ খুসী হুইয়াই পরীবান্ছকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর একসঙ্গে 
বসিরা বরকন্ত৷ বিবাহ-ভোঞজ খাইলেন | তাঁর পর আমেদ তাহার নৃতন গৃহ দেখিতে বাহির 
হইলেন। দৈত্যপুরীর যেমন অপূর্ব্ব শোভা! তেমনি ত্রশ্ব্য। পথেঘাটে হীরা মণি মুক্তার 
ছড়াছড়ি। দেই অতুল গ্রশ্ব্্যের মাঝৎানে বসিয়া দিনের পর দিন কত নিত্য-নূতন উৎসব 


৩৬৪ আরব্য উপন্যাস 


চলিতে লাগিল। পরীরাজ্যের অপূর্ব নাচগ+ন, মনোহর সঙ্গীত, আরও কত হাঁজার- 
রকমের মন-ভুলানো আয়োজনে কুমারের দিনগুলি স্থখে কাটিতে লাগিল। 

মাদ ছয় এমনি করিয়া কাটিয়া যাইবার পর কুমার আমেদ পিতাকে একবার দেখিবার 
অন্য পরীবান্ধুর কাছে দেশে যাইবার অন্থুমতি চাহিলেন। পরীবান্থ মনে করিলেন, আমেদ 
বুঝি এইবার ছল করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন। দুঃখে তীহার চোখ ছলছল কলিয়া 
উঠিল। জলভর! চোখে কুমারের দিকে চাহিয়া! তিনি বলিলেন, “কুমার, দাসী কি অপরাধ 
করেছে যে তাকে ছেড়ে যেতে চাও?” 

কুমার জ্্ীকে সাস্বনা দিশ্া। বলিলেন) “অনেকদিন পিতাকে দেখিনি, তাই তাকে বড় 
দেখতে ইচ্ছা করে। শুধু সেই জন্যেই দেশে যাবার অগ্ুমতি চেয়েছিলাম । নাহলে তোমাঁকে 
ছেড়ে যাব এও কি কখনও সম্ভব? যাঁক্‌, তুমি যখন এতে কষ্ট পাচ্ছ তখন তোমার মনে 
ব্যথ। দেবার জন্য আর ওকথ। তুল্ব না1।” 

পরী স্বামীর কথায় খুসী হইয়! চোখের জুল মুছিয্না ফেলিলেন। 

এদিকে ছুই ছেলেকে হারাইর। আলির বিবাহে রাজ। একটুও ম্খ পাইলেন না। 
হোসেনকে সংসারে ফিরাইবার জন্ঠ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার তরুণ মন তখন 
উৎসাহের সঙ্গে যে দিকে ঝুঁকিয়াছে সে দিক হইতে ফিরাইতে বৃদ্ধ রাঁার ক্ষমতার কুলাইল 
না। আমেদের খোজে দেশ বিদেশে কত দূত ছুটিল, কিন্ত কোথাও তাহার খোজ মিলিল 
না। আঁমেদ সকলের ছোট ছেলে বণিয়া ঝাঁভার খড় আদরের, তাহাকে হারাইয়া! তাহার 
ছঃখের পার রহিল না। কু উপায়ে ছেলের খোজ পাওয়া যায় এই ছিল তাহার একমাত্র 
চিন্তা, মন্ত্রীর সঙ্গে কেখল সেই পরামর্শই চলিত। একদিন মন্ত্রী বলিলেন, “সিরাজ নগরে 
এক বিখ্যাত মায়াবিনী বুড়ী' আছে। তার কাছে খোঁজ করলে, দে হয়ত তুক্তাক্‌ করে 
কোনোরকমে কুমারের সন্ধান বলে দিতে পারে।” 

রাজ] বুড়ীকে ডাকাইরা খলিলেন, প্তুমি গুণে আমার ছেলের খোজ করে দাঁও? যদি 
ঠিক বল্তে পার ত অনেক টাক] পুঃস্কার পাবে ।” 

সেদিনকাঁর মত বুড়ী চলিয়া গেল। পরদিন আসিয়া বলিল, « মহারাজ, অনেক গুণে, 
অনেক খড়ি পেতে বিছুতেই আপনার ছেলের খোজ কক্তে পার্লাম না। কেবল বুঝ.লাম 
যে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন ।” 

রাঁগ্রা অতটুকু জাঁনিয়াও কিছু নিশ্চিন্ত হইলেন। 

বুমার আমেদ অনেকদিন দেশ ছাড়িয়। আপিয়াছেন, পিতাকে দেখিতে তাহার বড়ই 
ইচ্ছা হইত । কিন্তু এবার স্োজ! দেশে যাইবার প্রস্তাব না করিকা তিনি অন্ত পথ ধরিলেন। 
স্রীর সঙ্গে কথার বার্তার যখন-তখন তিনি পিতার কথা তুলিতেন, তাহার নানাগুণের 
প্রশংসা করিতেন । পরীবাচছ দেখিলেন তাহার স্বামী দেশের কথা, পিতার কথা কিছুতেই 
ভুলিতে পাঁরিতেছেন না, কেবল তাহার মনে ব্যথা দিবাঁর ভয়েই সেখানে যাইবার কথা 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্া পরীবান্থুর কথ। ৩৬৫ 


আর ছুলেন না। ন্বামী যখন তাহাকে এতই ভালবাসেন তখন দেশে যাইবার ছলে স্ত্রীকে 
ফেলিয়া যাওয়। তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবিয়া পরীবান্্ আমেদকে দেশে যাইখার 
অন্থমতি দিলেন। কিন্তু তাহাদের বিবাহ কিংবা দৈত্যপুরীর কোনো কথা বলিতে বারণ 
করিয়৷ দিলেন। 

একদিন কুড়িজন ঘোঁড়দওয়ার সঙ্গে কখিয়। সুন্দৰ একটি ঘোড়ায় চড়িযা আঁমেদ পিতৃ- 
দর্শনে চলিলেন। পথে তীহার পিতার প্রজাব। যেই তাঁহাকে দেখিল অমনি মহ1 আনন্দে 
দলে দলে তাহাকে অভ্যর্থন] করিতে লাগিল। বাঁজপ্রাসাদ পধ্যন্ত প্রদাঁরা সঙ্গে সঙ্গে 
আঁসিল। এতদিন পরে ছোট ছেলেটিকে ফিবিক্া পাইষা রাজাৰ আন আনন্দ ধরে না। 
আমেদকে বুকের কাছে টনি! জড়াইর! ধরিয়া রাজা বলিলেন, “বৎস, ধতদিন তোমার 
সন্ধান পধ্যন্ত পাইনি, এ চোখে যে তোমার চাদমুখ আর কোনোদিন দেখ তে পাব এমন 
আশ। আর ছিল না।” 

আমেদ বলিলেন, “বাবা, আমি রাজধানী ছেড়ে আমার তীরটার খোঁজে বেরিয়েছিলাম। 
অনেক দুর পর্যন্ত গিয়েও খন তীরটা পেলাম না, তখন একবার মনে হয়েছিল ফিরে 
আস। বিস্ধকতি একটা শক্তি যেন আমায় সামনের দিকেই টেনে নিয়ে চল্ল। ক্রোশ 
চার গিয়ে একট। পাহাড়ের গায়ে তীরটা বিধে আছে দেখলাম । তাঁন পৰ আবে অনেক 
ঘটনা ঘটেছে, কিন্ত কোনো বিশেষ কারণে সে-সব কথা আমি বল্‌্তে পাব্ব না। তবে 
আম যে খুব সুখেই আছি এটুকু বলে বাখবাছ। অনুগ্রহ বরে আমার গুপ্তকথার বিষয় 
কোনো প্রশ্ন কব্বেশ না। আমি না'ঝ মাঝে এসে আপনার চরণ দর্শন কবে যাঁব।” 

রাজ! আমেদকে ফিরির। পাইফা এত সুখী হইয়াছিলেন যে, তীহার গুপ্তকথার প্রতি 
এতটুকু কৌতুহলও দেখাইলেন না, শুধু বলিলেন, “বৎস, তুমি যেখানেই থাক না কেন, 
স্থখে থাকলেই আমার স্থখ। কিন্তু মনে রেখো যে তোমান বৃদ্ধ পিতা তোমারই পথ চেয়ে 
পিন কাটান, মাঝে মাঝে তাকে দেখা দিতে ভূলো। না।” 

তিনদিন আদবে যত্রে রাজপ্রাসাদে কাটাইসা আমেদ দৈত্যপুবীতে ফিরিযা গেলেন। তিনি 
এত শান্তর ফিবিয়। আ%িলেন দেখিয়া পরীবান্থব আনন্দ উলিঘ্বা উঠিল, সকল ভয ও সন্দেহ 
দৃব হইয়। গেল। তিঁন ভাল করিয়া বুঝিলেন যে, আমেদেৰ ভাঁপবাসা একেবানে খাটি। 

দেখিতে দেখিতে আবাণ একমাঁস কাটিয়া গেল, কিন্ত আমেদ আব দেশে যাইব নাম 
করেন ন1! দেখিয়। পরীবাস্থ একদিন কারণ জানিতে চাহিলেন। আমেদ খলি"লন, “কাবণ 
আর কি? পাছে তোমার মনে কষ্ট হন, তাই ও-কথা আর তুপি না। কুশি [নিজে বখন 
যেতে বল্বে তখনি আমি যাব ।” 

পরীবান্ু বলিলেন, “তুমি আমায় পর ভাবো দেখে আমার বড় কষ্ট হর। তুমি দেশে 
যাবে তোমার পিতাকে দেখতে তাঁর জন্তে অত কথা কেন? তোমার ইচ্ছা হলেই তৃমি 
যেও, আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই।” 


৩৬৬ আরব্য উপন্তাস 


পরদিন আবার কুড়িজন ঘোড়স ওয়ার সঙ্গে করিয়া আরো! বেশী ঘটা করিয়৷ যুবরাজ 
দেশে চলিলেন। এবারেও ন্ুল্তান খুব আদর যন্ব করিয়া কুমারকে ঘরে তু'ললেন। 
প্রতিমাসেই আমেদ এমনি করিয়া পিতাঁকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাহার 
জাকজমক একটু একটু বাঁড়িত আর সাজ-পোষাক অগের চেয়ে আরও সুন্দর হইয়া 
উঠিত। 

কুমারের এত এন্বধ্য দেখিয়া জনকয়েক মন্ত্রীর হিংসা হইতে- লাগিল। তাহারা রাজার 
কাছে আমেদের নামে নানারকম অকথ। কুকথ! বলিতে স্থরু করিল। একজন গম্ভীর 
হইয়া বলিল, “কুমার কোথার থাকেন, কি করেন খোঁজ করা উচিত। তিনি যে-রকম 
ঘন-ঘন যাঁওয়া-আসা কব্ছেন আর প্রতিবারেই যেমন নূতন নূতন এশ্বধ্য দেখিয়ে যাচ্ছেন, 
তাতে মনে হচ্ছে তিনি শীঘ্রই রাজ্যে বিদ্রোহ বাধিক়ে দিয়ে আপনার সিংহাসন দখল 
কব্বার চেষ্ট। কন্বেন।” 

রাজা ছেলেকে বড় ভাল বাদসিতেন, তিনি সহজে এমন কথ! বিশ্বাস কারিতে পারিলেন 
না। মন্ত্রীরা বলিল, প্মহারাজ, মুরুন্নিহারকে কুমার আলিব সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় কুমার 
আমেদ তখন থেকেই মনে মনে আপনার উপর চটা; কাজেই তিনি যে আপনার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কববেন তাতে আব আশ্চর্য কি 1” 

কথাটা শুনিয়। রাঁার মনে একটু ভত্র হইল। কিন্তু তিনি ভয়টা মন্বীদেন কাছে 
দেখাইলেন না| লুকাইর়া সেই বুড়ী মায়াবিনীকে ডাকিয়া আবার কুমীন আমেদের 
ঘববাড়ীব খোঁজ করিতে বলিলেন। 

বুড়ী "লাকেব কাছে শুনিয়াছিল যে, পাহাড়ের গায়ে রাঁজকুমারের তীর প। ওয়! গিয়াছিল, 
কিন্তু তীব পাইবার প্র যে তিনি কোথায় গিয়াছিলেন সে-কথা কেউ জানে না। এইখানেই 
'স গুপ্দেশের খোজ মির্িবে মনে কবিয়া বুড়ী গাঁঞ্গার হুকুম পাইবামাত্র ৮ * ৯ডেব্‌ 
একট। গুহা? লুকাইয়া বসিয়' রহিল। খাঁনিক পরে দেখিল কুমার আমে" .নাকজন লইয়া 
পাহাড়ের দিকেই আসতেছেন। পাহাড়ের গায়েব কাছে আপি! ৬৩ খোডা ঘোড়সওয়াৰ 
মবনুদ্ধ কুমার যে কোথায় দিহ্গাইয়। "গেলেন বুড়ী কিছুতেই বুঝিতে পারিল ন|। 

সেই পাহাড়টার পথ বলিয়া কোনে জিনিৰ ছিল না) কোনে মান্য কখনও '.স-পাঁহ'ডে 
চড়ে নাই! কাজেই রাজকুমার যে বুড়ীর তীক্ষ দৃহিকে ফা দিয়া পাহাড়ে ৬ঠগা 
হইরা। চলিয়। যাইবেন, তাহা সম্ভব নহে। বুড়ী বুঝিল হয় তিনি কোনে। গুহার মধ্যে 
লুকাইর। আছেন, নয়ত পাতাঁলের কোনে! দৈত্যপুরীতে নামিয়! চলিয়া! গিক়াছেন। গুহার 
ভিতর হইতে বাহির হইয়া বুড়ী তন্ন তন্ন করিয়! অনেক খুঞ্জিল, কিন্ত তাহাদের এতটুকু 
চিহও কোথাও পাইল না। যে-লোহার দরজ। পাঁর হইয়া আমেদ দৈত্যপুরীতে ঢুকিতেন, 
পরীবান্থুর মারায় তায়! আর কোনো মানুষে দেখিতে পাইত না। কাজেই বুড়ী বৃথাই 
ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লাস্ত হইয়া রাজাকে গিয়া সব-কথা বলিল। কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়। 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্ত। পরীবান্থর কথ ৩৬৭ 


না৷ দিয়া বলিল, “আমাকে আর কিছুদিন সময় দিলে, আমি ঠিক খবর এনে দিতে পারি, 
কিন্ত কি উপায়ে যে আমি সব খবর সংগ্রন্থ কর্ব, সেট! আমি কাউকে জান্তে দিতে চাই 
না।” ঝাঁজা দেই কথাতেই রাজি হুইন্থা বুড়ীকে উৎসাহ দিবার জন্ত একটি মহামূল্য 
হীরার আংটি উপহার দিলেন | 

কুমার আমেদ যে প্রতি মাসে একবার করিয। রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসতেন, 
এ-কথ! জানিতে ও বুড়ার বাকি ছিল না। পরের মাসে কুমার আদিবার আগের দিনই 
বুড়ী গিয়া পাহাড়ের গায়ে এক জারগার শুইয়া পড়ির! রহিল। পরদিন নৃঠন-রকম সাজ- 
সঙ্জা করিয়৷ দলবল লইয়া কুমার লোহার দরজ1 পার হইয়া পাহাড়ের সামনে মাসিযা 
পৌছছিলেন। কোঁন্‌ পথে যে আসিলেন বুড়ী এবারেও টের পাইল না। কিন্তু রাজকুমার 
পাহাড়ের গাঁয়ে বুড়ীকে অমন করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি চলিয়া যাইতে পারিলেন 
না। কি হইয়াছে দেখিবার জন্য বুড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কাছে আসর! দেখিয়া 
মনে হইল বেচারা বড়ই কষ্ট পাঁইতেছে। কুমার আমেদের বড় দরা হইল) তিনি বুড়ীকে 
এমন করিয়া পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বুড়ী বলিল, “কাল এই পথ 
দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বিষম জরে ধরেছে । যন্ত্রণায় অস্থির হযে তাই এখানে পড়ে 
আছি। আমার বাড়ীও এখান থেকে অনেক দুর, আর এখানেও ত চিকিৎসার কোনে। 
উপায় দেখছি না।” 

আমেদ আসল কথ! না বুঝিয়। বলিলেন, “আমার বাড়ী যেতে যদি তোমার কোনো 
আপত্তি ন। থাকে তআমি লোক দিয়ে তোমাঁকে সেখানে পাঠিরে দিতে পারি। বাড়ী 
আমার কাছেই আর সেখানে তোমাৰ চিকিংসাধ কোনা ত্রুটি হবে না বলেই আমার 
বিশ্বাস।” 

বুড়ীর মনোবাঞ্ণ এতক্ষণে পূর্ণ হইল। সে 'কান্ে- ₹মে একবার কুখাবেৰ বাড়ীটা 
দেখিতে পাইলে বাচে । এমন সুবিধা পাইয়। সে ৩তক্ষখাং পাষি। 

কুমারের হুকুমে ছুইজন সওয়ার ঘোড়। হইতে নািয অদিম। বুডাকে “রা দৈত্যকন্তার 
বাড়ীতে লইয়৷ চলিল। কুমার আমেদও পিছন ]পছন »লিলেন। বাড়ী পৌছিযা জীকে 
ডাকিয়। ত্বাহাকে বুড়ীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কপ্তে খলিলেন। পরীণান্থ বুড়ীর কাছে 
আসিয়া! অনেকক্ষণ ধরিয়া! তাহার মুখ চোখ দেখ্য়ি। ছুইজন দাদীকে বলিলেন, পবুড়ীকে 
নিয়ে গিয়ে সেবা-শুভ্রষ। কর।” দাসীরা বুড়ীকে দঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল। পরীবান্ 
তখন স্বামীকে ডাকিয়া কানে কানে বলিলেন, *দেখ, বুড়ীকে দেখে ত মনে হচ্ছে ওর 
রোগ-বালাই কিছুই নয়, ওসব ছল। নিশ্চয় কোনো লোক তোমার অনিষ্ঠ কব্বার জন্যে 
ওকে এখানে পাঠিয়েছে । কিন্তু তুমি তার অন্তে কিছু ভেব না । ভগবানের ইচ্ছায় আমি 
সকলের কুমতলব ফাস করে দেব। শক্র তোমার একগাছ! চুলও ছুঁতে পারবে না।” 

কুমার হাসিয়া বলিলেন, “জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত আমি কখনও কারুর অনিষ্ট চে করিনি, 


৩৬৮ আরব্য উপন্তাস 


কোনোদিন কর্বার ইচ্ছাও নেই, কার্জেই আমার বিশ্বাস অন্যেও আমার অনিষ্ট-ঠষ্টা 
কব্বে না।” এই বলিক়্। কুমার আমেদ জীর কাছে বিদাঁর লইয়া! আবার ফিরিন্লা পিতার 
রাজ্যে চলিলেন। 

এদিকে দ্রাসীর! মায়াবিনী বুড়ীকে সুন্দর একটি ঘরে উচু নরম বিছানায় যত্ব করিয়া 
শোয়াইল। একজন দাসী স্বচ্ছ সুন্দর কাচেব পেয়ালার করিয়া খানিকটা জল আনের৷ 
বলিন, “এই জলটুকু খাও। এই সিংহোংসের জল খেলে সব জর জালা এক ঘণ্টার মধ্যে 
সেরে যায়|” 

বুড়ীর মতলব ত অনেকক্ষণই সিদ্ধ হইয়াছিল, এখন কি করিরা! ফিরিয়া পালান যায় 
সেই ছিল তার একমাত্র চিস্ত/। কিন্তু সিংহোৎসের জলে এক ঘণ্টার আগে উপকার 
হয় না শুনিয়া অগত্যা এক ঘণ্ট তাহাকে বসিয়! থাকিতে হইল। দাদীর! ওষধ খাওয়াইয়া 
চলিয়া গেল। একঘণ্ট। পরে বুড়ী কেমন আছে দেখিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে সে যাইবার 
জন্য খাট ছাঁড়িয়। উঠ্ঠিরা বপিয়াছে। দাসীদের দেখিয়াই সে বলির! উঠিল, ! ধন্য ওষুধ 
তোমাদের ! খেতে-ন!-খেতে অত বে জর তা কোথাস্ব মিলিত গেল! সেরে ত উঠেছি। 
এখন তোমাদের রাণীর কাছে একবার নিয়ে চল, তাকে প্রণাম করে এইবার বিধায় হই ।” 

সোনাব সিংহাসন রূপে আলো করিয়। পরীবান্থু যেখানে বসিয়াছিলেন, দাঁপীর| বুড়ীকে 
সেইখানে লইয়। গেল। তিনি বুড়ীর কুমতলব সবই বুঝিলেন। তবুযেন কিছুই জানেন 
না এমন ভাবে বলিলেন, “বাছা, তুমি এত শীস্্র সেরে উঠেছ দেখে খুবই খুলী খলাম। বুথ! 
আর তোমার এখানে ধরে রাখতে চাই না। তবে দৈবাৎ যখন একবার এণেই পড়েছ, 
তখন আমার বাঁড়ীট। ঘুরে ফিরে দেখে যাও ।” 

দাসীরা বুড়ীকে দৈত্যপুরীর আগাগোড়। ঘুরাইয়া আনিপ। নণিমাণিক্যের ছটায় 
প্রাসাদ ঝল্মল করিতেছিল। ঘরে ঘরে কত যে মহামুল্য আসবাব তৈজসপত্র তাহার 
আর ঠিকানা নাই। দেখিয়! দেখিকা বুড়ীর চোখ ধাখিয়া গেল। দেখা শোনা সা 
করিয়া দাসীদের ধন্যবাদ দিরা সে যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথেই বাহির হইরা গেল। 
বাহিব হইরা কিরিয়া খিল সে লোহার দরজাও নাই, দে পথও নাই, এমন কি এতটুকু 
ফাটলও আর দেখা যার না। সেখানে আর অকারণে দাড়াইয়। থাকিয়া লাভ নাই, বুঝির। 
বুড়ী তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে গিয়া উঠিল। রাজাব দেখ! পাইবামাত্র তাহাকে সব খবর 
দিয়। বণিল) “মহারাজ, আপনি হন্তত ছেলের এত এশ্বধ্যেব কথা শুনে খুব খুনী হয়েছেন, 
কিন্ত আমার ভয় হয় কুমার পাছে লোভী দৈত্যকন্তার কুমন্ত্রণায় তুলে আপনার সিংহাসন 
দখল করে বসেন। আমার ত মনে হয়) রাবকুমার কিছু কব্বার আগেই আপনার সাবধান 
হওয়া উচিত।” 

মন্ত্রীদের মন্ত্রণা শুনিয়া-শুনিয়াই রাজার প্রাণে তয় ঢুকিয়া গিয়াছিল। এখন আবার 
মায়াবিনী বুড়ীর কথায় ভয়টা আরও বাড়িয়া গেল। কি করা উচিত ভাবিয়া ঠিক করিতে 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্তা পরীবান্থর কথা! ৩৬৯ 


না পারিযা রাঙ্গা মন্ত্রীদের ডাকিত্ব! সব-কথা বলিলেন, আর সকল দিক যাহাতে রক্ষা! হয় 
এমন কিছু পরামর্শ চাহিলেন। একজন বলিলেন, প্রাজকুমার ত এখন রাঙ্সভাতেই 
রয়েছেন। এই সমর তাঁকে জোর করে ধরে করেদ করে ফেল্লেই ত হর়। পরে লা হয় 
প্রাণদণ্ড না করে যাবজ্জীবন করেদখানায় বন্ধ করে রাখা যাবে; তাহলেই ত সব আপদের 
শাস্তি।” | 

বুড়ীর কিন্তু এরকম পরামর্শ পছন্দ হুইল ন|। রাজার অনুমতি লইয়া! বলিল, “প্রস্তাব 
করা হুল, কাজে করতে গেলে ফল তাতে উপ্টে। হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে । কুমারকে 
নাহয় আপনার] ইচ্ছা করলেই বন্দী কব্তে পারেন। কিন্তু তার কুড়িজন যে সঙ্গী আছে 
তাদের কি করবেন? তারা ত আর মানুষ নয়, দৈত্য। তাদের আক্রমণ করতে গেলেই 


তার! অদৃষ্ঠটহয়ে যাবে আর দৈত্যকন্তার কাছে গিয়ে তার স্বামীর বিপদের কথ! সব বলে 
দেবে। দৈত্যের মেয়ে যে সহজে আপনাদের ছেড়ে দেবে না তা ত বুঝতেই পার্ছেন। 


রাঁজ্যস্থদ্ধ দৈত্যদানব জোগাড় করে এনে সে আপনার রাজধানী ছারখার করে তবে 
ছাড়বে । তাই আমার মনে হয় যে, এমন কোনে! একটা উপারন আবিষ্কার করা উচিত 
যাতে আমেদ কিংবা পরীবান্গ বুঝতে না পারে যে, আমর! তাদের কুমতলব বিফল কর্তে 
চেষ্টা কর্ছি, অথচ যাতে করে আমাদের কার্যযসিদ্ধিটাও ভাল করেই হন্ন। আরম একটা! 
উপাঁযর আপনাদের বল্‌্তে পারি। মহারাজ যদি কুমারের কাছে কোনো! একটা অস্ভুত 
জিনিষের নাম কবে বলেন, «বৎস, শুনেছি দৈত্যেরা অসাধ্য সাধন করতে পারে । আমার 
অমুক জ্রিনিষটার বড় দর্কার, তুমি যদি তোমার জীকে বলে আমাকে সেটা আনিয়ে দিতে 
পার, তাহলে আমার বড় উপকার হস্ত ।” তবে এই উপারে কাজ সহজে হাসিল হুবে। 
কারণ কুমার কিছুতেই তার বাবার অনুরোধ ঠেলতে পাঁব্বেন না। কিন্তু যে ভ্িনিষটা চাইতে 
হবে সেটা এমন কিছু হওয়া চাইযা দৈত্যদের পক্ষেও জুটিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেট। 
এনে দিতে না পারলে কুমার আর লঙ্জার় মহারাজের কাছে মুখ দেখাতে পার্বেন না, 
পাতালপুরীতে দৈত্যকন্তার কাছেই তাকে চিরট। কাল কাটাতে হবে) আমাদেরও আর 
কোনে। ভয়ভাবন। থাকৃবে না। একট! দ্িনিষের নামও আমি বলে দিতে পারি। ধরুন, 
এমন একটা তাবু চাওয়৷ যাক যেটা দয়কার হলে হাতের মুঠোয় পূরে রাগ! যায়, আবার 
দর্কার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে খাটিয়ে তার মধ্যে মহারাজের সমস্ত সৈহ্যসামস্তকে থাকৃতে দেওয়া 
বায় ।” বুড়ীর কথায় কোনে। মন্ত্রী কিংব। ্বয়ং মহাঁডীজেরও আপতি দেখ। গেল না। 

পরদিন কুমার রাজসভায় আসিতেই রাজা থুব হাসিমুখে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
বলিলেন, “বৎস, শুনে খুব খুসী হলাম যে, তুমি এক দৈত্যকন্তাকে বিবাহ করে অভ্ভুল 
ধঙ্র্যয লাভ করেছ। আমি তোমার পিতা, আমার কাছে এমন স্ুসংবাদটা লুণকয়ে 
রাখা কি ভাল? যাক্‌,যা করেছ তাকরেছ। এখন তোমার ক্রীকে দিয়ে যদি আমার 
একট! কাজ করিগ্ছে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। জানই ত যুছ্েব সময় তাঁবু নিয়ে যেতে 
শ্চাবন্য উপন্যাস/২৫ 
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আস্তে কি রকম অন্থবিধ। আর টাকার শ্রাদ্ধ হয়। শুনেছি দৈত্যদের আশ্চর্ধ্য রকম ভিনিধ 
তৈরী করবার ক্ষমত। আছে। তুমি যখন দৈত্যকৃলে বিবাহ করেছ, তখন অনায়াপেই 
আমাকে এমন একটি তাঁবু করিয়ে দিতে পার যেটা! হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়ানে! চল, 
কিন্ত যুদ্ধের সময় বাতে সব সৈশ্তসামস্তের থাকবার জায়গা হয় ।” 

মহারাজ ে তাহার কাছে এমন একট। অসপ্তব প্রার্থনা করিয়া বসিবেন, কুমার আমেদ 
তা" দ্বপ্রেও তাবেন নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীর কাছে পিতার জন্ত তিক্ষা করিতেও তাহার 
লজ্জা! হইতেছিল। কাঁজেই তিনি প্রথমে এমন কাঁজের তার লইতে আপত্তি করিলেন। 
রাজ! কিন্ত নাছোড়বান্দা। কুমারকে শেষে রাজি হইতেই হইল। 

কুমার আমেদ বিধঞ্জ মুখে আবার দৈত্যপুরীতে ফিরিয়া গেলেন। তাহার শ্লানমুখ 
দেখিয়াই পরীবান্ধ বুঝিতে পারিলেন কুমারের মন ভাল নাই। তিন্সি স্বামীকে এমন 
বিমর্ষ হইবার কারণ প্রিজ্ঞাস| করিলেন-। কুমারের ইচ্ছা ছিল ন! যে কথাট! বলেন। 
প্রথমে তিনি অনেক রকমে কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবান্ বার 
বার করিয়া এক-কথা জিজ্ঞাসা করিয়! মহারালের প্রার্থনার কথাটি বাহির করিস! লইলেন। 
এই-কথার জন্ত আমেদের এত ভাবনা-চিস্তা দেখিয়া পরীবানু হাসির বলিলেন, “এমন 
একটা সামান্ত জিনিষ আমার কাছে টাইতে এত ইতস্ততঃ কব্ড কেন 1” এমন জ্রিনিষও 
সামান্ত শুনিয়া আমেদ অবাক হইয়া! গেলেন। পরীবান্থ তখনই ভাগারের দাণী 
সুরজাহানকে ডাকিয়া খরকম একটি তাবু আনিতে বলিলেন। হ্ুরজাহান বুড়ো আঙ্লের 
মত ছোট একটি তাবু আনির়। হাজির । আমেদ ত দেখিরা হাসিরাই অস্থির। তিনি 
ভাবিলেন পরীবান্থ তাহার সঙ্গে ঠাট্র। করিতেছেন । পরীরান্ বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া 
বলিলেন, “ঠাট্টা মনে করে হাস্ছ ? ঠাট্টা নয়, সত্যই এই সেই তাবু। হুরজাহান, উঠানে 
তাবুটা খাটিয়ে দেখিয়ে দাও ত।” নুরদ্বাহান অমনই আঙ্,লের মত তাবুটি লইয়া উঠানে 
খাটাইতে আরম্ভ করিল। অতটুকু তাবুর মাথা দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের ছাদে গিয়া 
ঠেকিল, সমস্ত উঠান তীাবুব মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমেদ ত দেখিয়া অবাঁক্‌ ! 
মুরজাহান আবার স্ইে তাবুই গুটাইর বুড়ো আঙুলের মত করিয়া আমেদের হাতে দিক 
বলিল, “'তাবুব গুণ শ্তধু এইটুকুই নয়। একে ইচ্ছামত যত খুসী বড় কি ছোটও কর! 
চলে ।” 

কুমার আমেদ এতই খুনী হইয়াছিলেন যে, তাবু সঙ্গে করিয়া সেই দিনই পিতার রাজ্য 
যাত্রা করিলেন। মহারাজ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এমন অগস্ভব জিনিষ কুমার আনিতে 
পারিবেন। কিন্ত চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়। বিশ্বাস কর! ছাড়া আর উপান় কি? কাজেই 
তিনি মুখে খুব আনন্দ দেখাইলেন, কিন্তু মনে মনে তাহার ছুঃখের সীমা রহিল না। পরীর 
ক্ষমতা এত আশ্চর্য্য দেখিরা ভরটাও আরো! বাড়িয়া গেল। হুঃখে ভয়ে অস্থির হইয়া আর 
একটা নুতন উপায়ের সন্ধানে তিনি আবার সেই মান্াবিনী বুড়ীর শরণ লঃ গন। 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্তা পরীবান্ধর কথা ৩১ 


বুড়ী আর-এক নূতন পরামর্শ দিল। তাহার পরামর্শ-মত রাঙা পরদিন কুমারকে আর- 
এক অন্থরোধ করিয়া! বসিলেন । কুমার সভায় আসিতেই রাজা বলিলেন, «বৎস, তোমার 
কাছে এই তাবুটি “পয়ে যে কত খুসী হয়েছি তা৷ মুখে জাঁনাবার সাধ্য নাই। কিন্তু আবার 
আর একটি জিনিষের অন্তে তোমারই কাছে হাত গাতছি। শুনেছি সিংহোৎসের জলে 
সব-রকম জরজালা৷ জুড়িয়ে যায়ঃ আমাকে সেই'জ্ল কিছু যদি এনে দাও ত বড় ভাল 
হয়।” একটা জিনিষ পাইতে-না-পাইতে আবার আর একটার জন্ত পরীর ক্কাছে ভিক্ষা 
করিতে হইবে মনে করিয়া কুমারের মনটা বিরক্ত হইয়! উঠিল, কিন্ত তবু তিনি মুখে কিছু 
বলিলেন না। 

দৈত্যপুরীর অন্দরমহলে সোনার সিংহাসনে বসিয়! পরীবান্থ সেলাই করিতেছিলেন, এমন 
সময় কুমার ফিরিয়। আসিলেন। চাঁহিতে ত হুইবেই, কাজেই এবার আর কুমার কোনো 
কথ! লুকাইলেন না। সব-কথ! শুনিয়! পরীবান্থ বলিলেন, “বুঝেছি, তোমাকে মার্বার 
জন্তে স্থল্তান সেই ডাইনী বুড়ীর পরামর্শে এই-সব চাইছেন । সিংহোৎস সহজ জারগা নয়, 
সে এক ভীষণ দুর্গের মধ্যে ; চার-চারটা ভয়ঙ্কর সিংহ সারাক্ষণ সেই ছূর্গের দরজা! পাহার! 
দেয়। পালা করে ছটো সিংহ ঘুমায় আর ছটো৷ জেগে বনে থাকে। কিন্তযাক্‌, তাঁর 
জন্তে তোমার কোনে ভাবনা নেই, আমি এমন উপায় করে দেব ষে তুমি বেশ নিরাপদে 
জল নিয়ে চলে আসবে ।* 


সেলাইয়ের সুতার একটা গুলি ভুলিয়া কুমারের হাতে দিয়! পরীবানগু বলিলেন, 
“চাকরদের বলে রাখ, কাল সকালে যেন ছটো৷ ঘোড়া সাজিয়ে রাখে। একটা ঘোড়ায় 
তুমি যাবে আর একটায় টাটুক! চার টুকৃরে! ভেড়ার মাংস আর একটা জলের পাত্র নিয়ে 
যেও। কাল সকালে এই দুটো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়। তার পর লোহার দরজা পার 
হয়ে হাতের এই হতোর গুলিটা ছুড়ে দিও। সেট, গড়াতে গড়াতে ভোমার ঠিকপথ 
দেখিয়ে নিয়ে যাবে । সেখানে গিয়ে দেখবে মস্ত এক দরজায় একজোড়া সিংহ পাহার! 
দিচ্ছে। তোমার দেখেই তারা বিকট একটা ডাক দিয়ে আর হুটো সিংহকে জাগিরে 
তুল্বে। কিন্তু তাতে তুমি ভর পেয়ো৷ না। চারটে সিংহের মুখের কাছে চার টুকৃরো৷ মাংল 
ফেলে দিলেই তারা মাংস খেতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠ.বে যে, সেই সুযোগে তুমি অনায়াসে 
ছর্গের মধ্যে ঢুকে জল নিয়ে আস্তে পার্বে। যাওয়া-আসাঁয় অকারণ একটুও সমর 
নষ্ট না করলে সিংহগুলো তোমার কোনো অনিষ্ট কর্বে না ।” 

খোঁড়া সাজানো আর অন্তান্ত সব আয়োজনই যথাসময়ে হইল । পরদিন কুমার 
পরীবান্ধুর কথামত একটা ঘোড়ার চড়িয়া আর অন্থটার পিঠে মাংস প্রভৃতি চাপাইয়া 
সিংছোৎসের জল আনিতে চলিলেন। লোহার দরজা পার হইয়া হুতার গুলি ফেলিয়া 
দুর্গের ধয়জার আসি পড়িতেই সিংহ-ছুইট! বিকট গর্জন করিয়। আর-ছুইটাকে জাগাইয়। 
তুলিল তাহাতে একটুও ভয় না পাইয়া যুবক চারটা! সিংহের মুখে তাড়াতাড়ি চাঁর টুক্রা 
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মাংস ফেলিয়! দিলেন। সিংহগুলা খাইতে ব্যস্ত হইতেই.তিনি দৌড়ির ছর্গে ঢুকিরা 
সিংহোৎস হইতে একপাত্র জল ভরিয়া বাহির হইয়া আলিলেন। কিছুদূর আসিয়া! দেখেন 
এক জোড়া সিংহ তাহার পিছন পিছন আদিতেছে। কুমার খাপ হুইতে তলোয়ার খুলিয়া 
তাহাদের মারিবার অন্ত পিছন ফিরিলেন। কিন্তু সিংহ্ছটা সে দিকে নজর না দিয়! লেজ 
ষাথা নাড়িক্বা এমন ভাব দেখাইল যেন তাহার! তীহার একাপ্ত ভক্ত । কুমার তলোয়ারটা 
আবার খাপে পুরিয়া ফেলিলেন। তখন একটা সিংহ আগে আর-একটা পিছনে রক্ষীর 
মত তাহার সঙ্গে সে রাজবাড়ী পর্য্যস্ত চলিল। রাজধানীর পথে পথে লোকের! কেহ 
সিংহ দেখিয়া! ভয়ে পলাইল, কেহ বা দেখিতে ঘর ছাড়িক বাহিরে ছুটিয়া আসিল। 
তাহাদের দিকে একবারও ন! তাকাইয়! সিংহছটা কুমারকে রানপ্রাসাদের সিংহঘরজায় 
রাখিস্বা আবার ফিরিয়া হুর্গে চলিয়া গেল। 


পিতান্ন পায়ের কাছে সিংহ্বোৎসের জল রাধিক্স! কুমার প্রণাম করিলেন। মান়্াবিনীর 
মুখে রান্জা শুনিয়াছিলেন সিংহোৎ্স অতি ভয়ানক স্থান--সে দ্বিতীয় বমপুরীতে যে একনার 
বাঁ সে আর ফিরিয়া! আসে না। এমন ভীষণ বিপদ এড়াইয়া কুমার বীচিয়া আসিয়াছেন 
দেখিয়া গাজার ভয় আরও বাড়ির গেগ। তিনি ছেলেকে আদর করিতে ভুলিয়৷ গিয়া 
কি করিয়া! সে এমন সাক্ষাৎ মৃতার মুখ হইতে নখের আঁচড়টি পথ্যন্ত না লাগাইরা বাঁচয়া 
ফিরিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন। কুনার খুটিনাটি সব-কথাই খুলিয়া বলিলেন । 

এততেও ছেলে মরে না দেখিয়া রাজ। বার বার তিনবার বুড়ীর শরণ লইলেন। বুড়ী 
বলিল, "এবার যে উপাঁর বলে দিচ্ছি, তার আর মার নেই।” বুড়ী আর-এক নূতন 
পরামর্শ দিল। 

এবার রাজ! রাজকুমারকে দেখিয়াই বলিলেন, “বৎস, তোমার কাছে যা চেয়েছি, 
তাই পেয়েছি। আমার শেষ আর-একটি প্রার্থনা আছে, সেটিও তোমাকে পুর্ণ কর্‌তে 
হবে । যে একহাত লম্বা মানুষের নুড়িভাত লঙ্বা দাঁড়ি আর যে ছ'মণ ওজনের লোহার 
মুগ্যর নিয়ে অনায়াসে খুরে বেড়ীয়, দেই অদ্ভুত মাছ্ষটিকে আমার সভার একবর নিয়ে 
আস্তে হবে।” পিতার এরকম অন্তায় প্রার্থনা গুনিঙ্কা আমেদ খুবই বিরক্ত হইলেন। 
তিনি কিছুন্তেই রাজি হইতেছিলেন না, কিন্তু মহাঁরাগ এই তীহার শেষ প্রার্থনা বলিস 
ভনেকবার অনেক করিয়! অঙ্থরোধ করাভে মনের রাগ মনে চাপিয়াও কুমারকে পাজি 
সইতে হইল। 

দৈত্যপুরে ফিরিয়া! গিয়া আমেদ পরীবাছকে রাজার তৃতীর প্রার্থনার কথা বলিলেন 
শে-ক্ষথা শুনির! পরী বলিলেন, “কুমার, সকলের চেয়ে যা কঠিন কাজ, সেই সিংহোৎসের 
জল্গ আনা বখন হয়েছে, তখন আর ভাবন। কিসের ? রাজা বাঁকে দেখতে চেয়েছেন, 
তিনি আমারই খড় ভাই। তার নাম শ্ষৈবার। জগতে তাঁর মত ছূর্জয় রাগ আর 
-কাঁনে। লোকের নেই। একটু সামান্ত কারণেই তিনি আগুনের মত জলে ওঠেন। কিন্ত 


কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্তা পরাবান্ুর কথা ০৭৩ 


জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন তিনি আমাকে । আমি বদি তাকে অন্থরোধ 
করি তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার থাতিবে স্থল্তাঁনকে একবার দেখা, দিয়ে আস্বেন। 
আমি এখনি তাঁকে ডাক্বার আয়োজন কব্ছি। তূমি আগে থেকেই প্রস্তুত হও, দেখো 
যেন তার ভীষণ মত্তি দেখে ভয় পেয়ো ন11” 
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ভীষণমুক্তি এক-হাত লম্বা! দৈত্য কুড়ি-হাঁত দাঁড়ি উড়াইয়! হাজির 


পরীবাছু দাসীকে ডাকিয়া! দোনার পাত্রে আগুন আনিতে বলিলেন। দাদী আগুন 
আনতেই তিনি একটা সোনার কৌটা খুলিয়া! খানিকটা নুগন্ধি গুড়ো আগুনে ছড়াইর 
দিলেন। আগুনের ধোঁয়ায় সমম্ত ঘর অন্ধকার হইয়। গেল; তার পর সেই ধোঁস্বার 
বাশির ভিতর হইতে প্রকাণ্ড লোহার মুগ্ডর কাধে করিয়া মন্ত-কুঁজওয়ালা এক ভীবণমৃদ্থি 


৩৭৪ আরব্য উপন্তাস 


একহাত লম্বা দৈত্য কুড়িহাত দাড়ি উড়াইর়৷ আঙিয়। আমেদের সম্মুখে হান্ির। কুমার 
তাহাকে সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। স্কৈবার তীক্ক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া পরীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এ লোকটা! কে ?” 

পরীবান্থ বলিলেন, “ইনি আমার স্বামী, ভারতবর্ষের রাজপুত্র আমার শ্বশুয় 
আপনাকে একবার দেখতে চান বলে আমি আপনাকে শ্মরণ করেছি 





ক্কৈবার লোহার মুগুডরের বাড়ি রাজার মাথাটাই গু'ড়াইয়! দিলেন 


স্কেবার ভগিনীপতির দ্দিকে সন্গেহে চাহিয়া! বলিলেন) “আপনার অনুরোধ আমি খুসী 
হয়েই পান কর্ব। কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি এখনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।” 

পরীবাস্থ বলিলেন। “আজ বড় বেলা হয়েছে, কাল তোরবেলা গেলেই বোধ হর 
চল্বে। ইতিমধ্যে তারতরাজ ছেলের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার কর্ছেন €৪সইসব কথা 
আপনাকে একটু খুলে বলি।” 

পরদিন ক্ষৈবার কুমারের সঙ্গে রাজসভার চলিলেন। তাহার বিকট মূর্তি, প্রকাণ্ড 
মুর আর দাড়ির ঝড় দেখিয়া দোঁকানীর! ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করিয়৷ ফেলিল, ঘরে 
ঘরে লোফে দরজায় খিল দিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। এমনি 
করিয়া ক্ষৈবার রাজসভার গিয়া! উঠিতেই সভান্ুদ্ধ সব ছুটিয়া! পলাইয়া৷ গেল, নাজ! একলা 


কুঙার আমে? ও দৈত্যকন্তা পরীবাহ্র কথা ৩৭৫ 


পড়িয়া রছিলেন। ক্কেবার রাজার কাছে গির্না এক হঙ্কার দিয়! বলিলেন, “আমায় কেন 
ডেকেছিলেন 1” রাজার মুখে কথা ফুটিল না, তিনি ভয়ে ছুইহাতে চোখ ঢাকিয়া 
বদিলেন। রাজার এরকম অভদ্রত| দেখিয়া স্কৈবার ত চটিয়াই আগুন। রাগে অন্ধ 
হইয়া তিনি লোহার মুণ্ডরের বাঁড় রাজার মাথাটাই গুণ্ড়াইয়া দিলেন। তার পর সেইদব 





স্কৈবার আমেদকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন 


ষ্ট মন্ত্রীর দল আর মায়াবিনী বুড়ীকেও যমালয়ে পাঠাইয়। স্কৈবার আমেদকে সিংহাঁপনে 
বসাইয়া দিলেন। ক্কৈবারের প্লেনের পাত্রী পরীবান্থ হইলেন রান্ররাণী। কুমার আলি ও 
তাহার স্ত্রী হুরুন্লিহার আমেদের সঙ্গে কোনো মন্দ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া কুমার তাহাদের 
হাতে একটা প্রদেশের শাসনের ভার দিলেন। বড় ভাই হোদেন আগের মত ফকিরই 
রিয়া গেলেন, তিনি আর সংসারে ঢুকিলেন লা । 


কাঁমারলজমান ও বেদৌরার কথ! 


পারস্তদেশের কাঁছে সমুদ্রতীরের উপকূল-বিভাগে খালেদান নামে কতকগুলি ছোট 
ছোট উপস্বীপ আছে। সেখানের এক রাজার নাম ছিল শাহজ্রমান। রাঞ্জার প্রবল 
পরাক্রম $ দয়ার আর ন্তায়বিচারে তাহার তুলনা মিলিত ন।। দেশে দেশে তাহার সুনাম 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক কাল ধরিয়া ুখে-স্বচ্ছন্দে তিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন । 
কিছুরই তাহার অভাব ছিল 'না। কিন্ত এততেও রাঁজার মনে একটি গোপন দুঃখ সর্ব! 
জাগিরা থাকিত। রাঞ্জার পুত্র ছিল না। সেই ছঃখে সকল স্থুধই তাহার কাছে তুণ্ছ ছিল। 
শেষে রাজ! প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে পুত্রলাভের জন্ত দান ধ্যান যাঁগ যজ্ঞ সুরু করিয়া দিলেন । 
ফকির সন্ন্যাসী যাক সকলে রাজার কৃপায় কত যে সেবা-যত্বর পাইল তাহার ঠিক নাই, 
রাজ্যের যত দেবালয় ধনরত্বে ভরিয়া উঠিল। 

এক বৎসর ধরিয়া দানধ্যান স্ব্ত্যরনের পর পূর্ণচন্দ্রের মত রূপবান একটি শিশু রাজমহিষীর 
কোল আলে। করি । শিশুর এমন চাদের মত রূপ দেখিয়া রাঁজা তাহার নাম রাখিলেন 
কামারলজমান ( অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র )। 

শুরুপক্ষের চাদ যেমন দিন দিন বাড়িতে থাকে তেমনি করিয়া রূপেগুণে বাড়িতে বাঁড়িতে 
শিশু রাজকুমার সাত বৎসরে পা! দিলেন। মহারাজ দেশবিদেশ হইতে যত বিদ্বান পণ্ডিত 
আনিয়! কুমারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কুমার নানাবিদ্যার পণ্ডিত 
হইয়া উঠিলেন। ক্ষুমারের যত রূপ তত গুণ, দেশে দেশে তাহার নামডাক পড়িয়া গেল। 
কুমারের গৌরবে রাজাপ্রজার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিল । 

কুমারের বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন রাজার সখ হইল এইবার তাহার হৃদয়ের ধন 
একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । মনে মনে শত শত 
আনন্দের কল্পন! করিয়া মহারাজ কুমারকে ডাকিয়া! হাসিয়া মনের কথা বলিলেন। 

কুমার সে-কথ! শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর অতি বিনীতভাবে 
বলিলেন, পবাবা, আপনার অঙ্গরোধ রাখতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা কর্বেন। 
বিবাহ কর্‌তে আমার একটুও ইচ্ছা নেই।” 

কুমারের কথা গুনিয়৷ মহারাজ বড় ছঃখিত হইলেন। কিন্তু যুখে আর বৃথ! তর্কবিতর্ক 
না করিয়া! তখনকার মত কুমারকে বিদ্বায় দিলেন । 

এক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজার মনের ইচ্ছ৷ তখনও ঘোচে নাই| তিনি আবার 
আর-একদিন কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎম, গত বৎসর তোমাকে বিবাহের কথা বলে- 
ছিলাম, এতদিন ভেবেচিত্তে তুমি সে-বিষয়ে কি ঠিক কর্‌লে ?” 


কাঁমারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৭৭ 


কুমার বলিলেন, “বাবা, আমি এ-বিষয়ে অনেক ভেবে দ্বেখ লাম যে, বিবাহ করা উচিত 
নয়। কাজেই অনুগ্রহ করে একথা আর তুল্বেন না, আপনার আদেশ রাখতে পার্লাম 
না বলে ক্ষমা কর্বেন।” এই বলিয়। কুমার মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়! চলিয়া! 
গেলেন। 

কুমারের এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেখিরা শাহজমানের মনট। খারাপ হইয়া গেল। তিনি কি 
করিবেন বুবিতে না পারিস মন্ত্রী ও রাণীকে সব-কথ! খুলিয়া! বলিলেন | তাহার! ছজনে 
কুমারকে অনেকদিন ধরিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু কুমার কিছুতেই বিবাহ করিতে 
রাজি হইলেন না। 

আর-একট! বৎসরও কাটিয়া গেল। রাজা! আর-একবার চেষ্টা করিবেন বলিক্না একদিন 
পাত্রমিত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলকে ডাঁকিয়া মহাঁদভা করিয়া কুমারকে বলিলেন, "বৎস; 
তোমার বিবাহ দিতে আমার বড় সাব। আমি কতদিন ধরে তোমায় বার বার অনুরোধ 
কর্ছি, কিন্ত তুমি আমার-কথা রাখনি। আজ আমি সভাস্থ সকলের সঙ্গে তোমায় অনুরোধ 
করছি, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমাকে বিবাহ করতে হবে; তুমি আর কথার অবাধ্য 
হয়ো না।” 

রাজকুমার বলিলেন, «কেন আমায় বিবাহের জন্যে বৃথা বারবার অন্থরোধ কর্ছেন? 
আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিবাহ কর্ব না।” 

মহারাজ শাহজমান সভাম্দ্ধ লৌকের মাঝখানে কুমারের মুখে এমন কথা শুনিয়া 
আগুনের মত জপিয়! উঠ্িরা বলিলেন, কুলাঙ্গার! তোর এত স্পর্ধা হয়েছে যে বারবার 
আমার কথা অবহেলা করিস। প্রহরী! তে আছিস্রে? এখনি একে আমার চোখের 
সাম্নে থেকে নিয়ে গিয়ে একটা নির্জন পুরানো! ছুর্গে বন্দী করে রাঁখ,।” 

বলিবামাত্র একদল প্রহরী অক্শস্্ ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া আসর যুবরাজকে ধরিয়া রাজধানীর 
বাহিরে একটা পোড়ে। 'ছুর্গের মধ্যে কিছু খাবার ও খানকতক বই দিয়া বন্দী করিরা রাখিয়! 
আসিল। সঙ্গী বলিতে এক দাঁদ ছাড়া আর কেহ রহিল ন!। 

বন্দীভাবে কুমারের দিন কাঁটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কষ্ট ছিল 
না। রোজ নিয়মিত সময়ে নান আহার আর উপাসন! করিষা বাকি স্মযট? তিনি পড়া- 
শুনাতেই কাটাইয়! দিতেন | দাসট। দরজার কাছে শ্ুইয়৷ পড়িয়া থাকিত। 

সেই হুর্গের একটা কুযোর মধ্যে দৈত্যরাজের কন্তা পরী মহীমোহিনী থাকিত। রাত্রি 
ছুই প্রহর হইলেই পরী কুয়োর ভিতর হুইতে উঠিয়। বেড়াইতে বাছির হইত । সেদিন রাত্রে 
দুর্গের মধ্যে মান্য দেখিক্কা পরীর বড় প্বসুত ঠেকিল এবং একটু কৌতৃহুলও হইল। সে 
কুমারের শুইবার ঘরে ঢুকিরা কুমারের পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জল রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়। গেল। 
মনে মনে বলিল, "পৃথিবীর সব দেশেই ত আমি ঘুরেছি, কিন্তু এমন সুন্ধর পুরুষ ত কখনো 
দেখিনি । এত রূপ কখনও মানবের হয় না? 


৬৭৮ আরব্য উপন্তাঁস 


মনে মনে কুমারের অপরূপ রূপের প্রশংসা করিতে করিতে দৈত্যরাক্গকন্য। দেশ বেড়াইতে 
আকাশে ডান! মেলিয়! উড়িয়া চলিল। দাঁনহাস নামের একটা দৈত্য হাওয়ার ঝাপটে হঠাৎ 
পরীর মুখোমুখি আসিয়া পড়িল। পরীর ঈশ্বরে ভক্তি ছিল বলিয়া, আর সে সুলেমানের 
ঘলের বলিয়া, ঈশ্বরবিদ্রোহী ইদত্যেরা সকলেই তাহাকে ভয় ও মান্ত করিত। কাজেই 
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কুমারের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ পগী 


মন্বীমোহিনীকে দেখিয়া! দানহাস ঘটা করিয়া নমস্কার করিল। পরী বলিল, “হ্যারে তুই 
কোথ! থেকে আস্ছিস্‌? কিকি আশ্চর্য জিনিষ দেখেছিস্‌ বল্‌ দেখি ।” 

দানহাস হাতজোড় করিয়া বলিল, “হে সুন্দরি, আপনার সঙ্গে ভাল সময়েই দেখা হয়েছে। 
একটা আশ্চর্য্য গল্প বল্বান্ন আছে শুনুন £-_ 

আমি সম্প্রতি চীনদেশ থেকে আস্ছি। চীনরাজের এক কন্তা আছেন, তার নাম 


কামারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৭৯ 


বেদৌরা। বেদৌরার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী মানুষের ঘরে আর কখনও বোধ হয় 
জগ্মাক়্নি ) শুধু তাইবা বলি কেন? ্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন ভূবন খুঁজ.ঘেও 
অমন রূপের ছটা দেখা যাঁর কিন! সন্দেহ । কিন্ত বড় ছুঃখের বিষর যে, রাক্রকন্তা কাউকেই 
বিবাহ কর্তে রার্জি হুন না) সেইজগ্ভই চীনরাঞ্জ আদরিণী কন্তাকে পাগল মনে করে 
দিনরাত একটা বাড়ীতে বন্ধ করে রেখেছেন আর দেশে দেশে প্রচার করে দিয়েছেন যে, 
যদি কোনে! পুরুষ তাঁর মেয়ের পাগলামি সারিয়ে দিতে পারেন তাহলে তার হাতেই চীনরাজ 
কন্ঠাদাঁন করবেন, আর যৌতুক দেবেন সমস্ত চীন সাম্রাজ্য । 

দানহাসের কথ! শুনিয়া পরী হাঁপয়া বলিলেন, “চীনরাঅকন্তার রূপের বড়াই অত করে 
মিছে কেন কবৃ্ছিস্? আমি এইমাত্র যে রাঁজপুত্রকে দেখে এলাম দেবতাদ্দের মাথাও তার 
রূপ দেখে হেঁট হয়ে যাঁয়। তোমার বাঙ্জকুমারীর মত এ বাজপুত্রও বিয়ে কর্তে চাঁন না! 
বলে রাঁজা ছেলেকে রাগ করে বন্দী করে রেখেছেন । যে পুরানে। ছুর্গে আমি থাকি, 
কুমারও সেইখানে রয়েছেন। এইমাত্র তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে এলাম । তুই চীন 
রাজকুমারীর অতুল রূপের গর্ধ আর মিছে করিস্নে। নইলে এখনি তোর বাচালতা উচিত 
গ্রাতিফণ পাবি।” 

দাঁনহাস বলিল) “আচ্ছা, অত বৃথা কথা কাটাকাটির দর্কার কি? আমি এখনি 
চীনরাজকন্তাকে এখানে নিয়ে আস্ছি। ছুজনকে পাশাপাশি শোয়ালেই দেখা যাবে কে 
ফত নুন্দর। আমাদের ঝগড়া করবাঁরও আর কোনে দব্কার থাকৃবে ন1।” 

দৈত্য ধানহাস প্রকাও ছুইখান! পাখা মেলিরা তখনই উড়িয়৷ চীনদেশে চলিয়া গেল। 
দেখিতে দেখিতে সে ঘুমন্ত রাজকন্তাকে সোনার পালহ্বন্দ্ধ তুলিয়া! লইয়! ফিরিয়৷ আসিল। 
কাঁমারলজমানের পাঁশে বেদৌরাকে নামাইতেই পরী কুমারের রূপের প্রশংসা করিতে 
লাগিল। দানহাস বলিল, “কখনো নয়, রাঁজকুমারীর বূপেশ তঙ্যাতিই বেশী উজ্জ্বল ।” 


ঝগড়া মিটিল ত না, বরং আরো বাঁড়িগাই চলল | পেষে ঠিক হুইল যে, একজন মধ্যন্থ 
ডাঁকিয়। বিচার করিতে হইবে। পরী তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্ত মাটিতে জোরে পা 
ঠুঁকিতেই চড়, চড়, করিয়া মাটি ফাটিয়া বিকটমুস্তি এক দৈত্য পাতাল ফু ডি উঠিয়া পড়িল। 
দৈত্যের এক পা৷ খোঁড়া) এক পা বাকা, কপালে মন্ত একটা শিং, পিঠে প্রকাও কুঁজ, আর 
মাথা গিয়া আকাশে ঠেকে । দৈত্টা পরীকে দেবিয়। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, 
“ঠাঁকুরাণী। আমাকে কেন স্মরণ করেছেন, আদেশ করুন । 

পরী বলিল, “ওরে কাশকাঁশ, সত্যি করে বল্‌ দেখি «ই ছুটি ঘুমস্ত মাঙ্ষের মধ্যে কে 
বেশী শুন্দর ? আমাদের এই তর্কের মীমাংসা করে দেবার জন্তেই তোকে ডেকেছি।” 

কাঁশকাশ অনেকক্ষণ ধরিয়া বুমস্ত মুখছুটির দিকে একদুষ্ট তাঁকাইয়া দেখিয়া বলিল, 
প্ঠাকুবাণী, আমি ত কে বেশী ছুন্ার বলতে পার্লাম না। ছুজনেরই সমান রূপ, ছজনেই 
ভ্গুপম | তবে যদি আপনার! নিতান্তই রূপ ওজন করে দেখতে চান, তবে ছ্রনকে এক 
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এক করে জাগিয়ে দিন, যে অন্ত জনের রূপ দেখে বেণী ষুগ্ধ হবে তাকেই দ্ধপে একটু খাটে! 
বল! বাবে ।” 

পরামর্শ টা দানহাস আর পরীর মন্দ লাগিল ন|। ছজনেই রাজি হইলে পরী ছোট একটি 
মাছি হইয়া রাঁজকুমারের ঘাড়ে খুব জোরে এক কামড় দিল। কামড়ের জালায় কুমারের 
চোখের তুম কোথায় ছুটিয়া গেল, ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়৷ তিনি দেখিলেন পূর্ণিমার আঙ্লোর 
মত অপরূপ জুন্দদ্নী একটি বালিকা তাহার পাশেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এমন অপূর্ব কাও 
দেখিয়া পাজকুমারের ঘাড়ের জালা কোথা উড়িয়া! গেল। 


হপু রাত্রে ঘুম ভাতিয়া হ্বপ্রেও যা কল্পনা কর! যায় না, এমন রূপবতী একটি মেয়েকে 
হঠাৎ নিজের পাশে দেখিয়া কুমার ঠিক করিলেন এই বালিকার সঙ্গেই বোধ হয় মহারাজ 
তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। কুমার €বদৌরার রূপের অনেক প্রশংসা করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন, “হান ! হায় ! আমি কি হতভাগ্য ! এমন আীরত্ব কি পিতা 
আমার জন্ত জগৎ খুঁজে এনেছিলেন ? যদি এই তার মনে ছিলঃ তবে আগে কেন আমার 
দেখাননি 1 তাহলে এমন মেয়েকে বিধাহ করতে অন্বীকার আমি কিছুতেই কর্তাম ন1।” 
অনেকক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজকুমার বেদৌরাকে জাগাইবার জন্য নান! নীমে ডাঁক। ডাঁকি 
জারম্ভ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীর ঘুম ত সাধারণ খুম নয়, সে দৈত্যদের মায়ার ঘোর, 
কাজেই কুমারের চেষ্ঠাতে সে ঘুম ভাঙিল না। তখন তিনি বেদৌরার হাতের একটি আংটি 
খুলিরা নিজের আঙুলে পরিলেন, আর নিজের আংটিটা খুলিয়া বেদৌরাকে পরাইয়া দিলেন। 
ছজনেরই কাছে যাহাতে ছইজনের একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকে এই ইচ্ছায় রাজকুমার আংটি 
বদল করিলেন। দৈত্যর মায়ার রাঁজকুমারকে আর বেশীক্ষণ জাগিয়া থাকিতে হইল না। 

কুমার ঘুমাইয়! পড়িতেই দানহাস মাছি হইয়া রাজকন্যার ঠোটের উপর এমন এক 
কামড় দিল যে, তখনই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আলা অস্থির হইয়া বিছানার উঠিয়া 
বমিতেই বেদৌরার চোখ পড়িল ঘুমস্ত রাজকুমারের উপর ! এমন ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া 
রাঁজকুমারীর নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্ত তিনি ভাবির! পাইলেন না! কেমন করিয়। 
এমন সময় ফুমার এখানে আসিলেন। কতক্ষণ ধরিয়া বেদৌর1 কুমারের পুর্ণচন্ত্রের মত 
উজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তবু তাহার চোখের পাতা যেন গড়িতে চাহে 
না। কুমারী মনে মনে ছুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এই অপূর্ব পুরুষের সঙ্গেই কি 
পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করে রেখেছিলেন? হায়রে, আমি কেন তার আদেশ 
অবহেলা করলাম 1 পিতা যদি আর-একবার বলেন ত আমি আর এতটুকু আপত্তিও 
কর্ব না।” বেদৌরাও কুমারের ঘুম ভাঙাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত দৈত্যের 
মায়ায় কুষার তখন আচ্ছন্ন, সে-ঘুম ভাঙে কি করিয়া? বেদৌরা তাহাকে জাগাইতে না 
পারিয়া অনেক ছুঃখ করিলেন, অনেক ডাকণ?ডাকি করিলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল 
না। তখন কি আর করেন, তিনিও আবার শুইয়া! খুমাইয়া৷ পড়িলেন। 
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' তখন দানহাস ও কাশকাশ ঘুমন্ত রাজকুমারীকে তুলিয়। 
(কামারলজরমান ও বেদৌরার কথ। ) 





কামারলজম!ন ও বেদৌরাঁর কথা *৯৮৭ 


পরী দেখিল বেদৌর! কামারপজমানকে জাগাইবাঁর অন্ত যত সাধ্য-সাধনা! করিলেন, 
বেদৌরাঁকে জাগাইতে কুমার ততটা করেন নাই। তখন সে মহা গর্ষে হাসিয়া বলিল, 
“দেখবে দৈত্যাধম | কে বেশী সুন্দর চেয়ে দেখ। আজ তই আমার কাছে হার মান্লি, 
বা! এখন কুষারীকে চীনদেশে রেখে আর” তখন দানহাস ও কাশকাশ ঘুমস্ত রাঁজকুমারীকে 





বিছানান্ব উঠিয়। বসিতেই বেদৌরাঁর চোখ পড়িল ঘুমন্ত রাঁজকুমারের উপর 


তুলিক্লা! লইয়া অন্ধকার রাত্রের আকাশের ভিতর দিয়া চীন্দেশে উড়িয়া চলিয়া গেল, পরী 
নিজের কুয়োর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। 

পরদিন তো বেং" ঘুম ভাঙিতেই কুমার দেখিলেন, সে ঘরের কোনোখানে রাত্রের সেই 
অপরূপ হুন্বরী কন্ত। নাই। তখন তিনি মনে করিলেন মহারাজ বুঝি তাহাকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্ত «এমন করিষ! ছলনা করিয়াছেন। দরজার কাছে যে-লোকটা শুইয়া 
থাকে তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেই সব জানা যাইবে মনে করিয়! কুমার তাহাকে ডাকিয়া 
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দানহাস ঘুমস্ত রাজকুমারীকে তুলিয়া! লইয়! অন্ধকার রাত্রের আকাশের ভিতর দিয়া 
চীনদেশে উডিন্বা চলিয়া! গেল। | 


কামারলজমান ও বেদোরার কথ! ৬৮৩ 


বেদৌরার কথা জিজ্ঞাঁদা করিলেন । কিন্তু সে বেচারা ত কিছুই জানিত না, কুমারের মনের 
মত উত্তর কি করিয়া দিবে? কুমাব দাসেব ব্যবহারে চটির! উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া বেদম 
প্রহার দিলেন। মাব খাইতে খাইতে প্রাণ যায় দেখির। সে ভাবিল কুমারের নিশ্চয় ছুঃখে 
মাথ। খারাপ হইয়া গিয়াছে, ফাঁকি দিয়া না পালাইলে আর এ-াত্র! রক্ষা নাই। এই 
ভাবিয়! সে বলিল, “প্র, আমায় মেরে ফেল্বেন না, আমি এখনি সব ঠিক খোঁজখবর 
নিয়ে আন্ছি।” 

কুমার বলিলেন, “যা, এখনি থোজ নিয়ে আক, নইলে তোৰ প্রাণদণ্ড কব্ব।” 

কুমারের হাতে নিষ্কৃতি পাইরা বেচারা! উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়। মহারাজকে সকল কথ! 
জানাইল। 

সব শুনিয়া রাজ। মন্ত্রীকে তলব করিলেন । মন্ত্রী আসিলে তাঁহাকে যাহা বলিবার 
বলিয়। রাঞ্জকুমারের কাছে ভাল করিয়া! খোজ লইতে বলিলেন। মন্ত্রী চলিলেন যুবরাজের 
কাছে। শোনা কথার কতখানি সত্য, কতখানি মিথ্যা জানিবার ইচ্ছায় কুমারকে ছই-চার 
কথ নিঙ্াসা করিতেই তিনি বলিলেন, "মস্ত্রী-মশায়, কাঁণ রাত্রে একটি অপূর্ব সুন্দরী 
মোশু আমাব ঘরে ঘুমিয়ে ছিল, আমি মাঝরাত্রে উঠে তাকে দেখেছিলাম, কিন্ত সকালে 
উঠে আর তাব কোনে। চিহ্ৃও দেখতে পাচ্ছি না) এখন বলুন দেখি সে-মেয়েটি এলই 
বা কোথা থেকে আর গেলই বা কোথায় ?” 

রাঁজকুমাবেব কথা শুনিয়া মন্ত্রী বিশ্মিত হইয়া বলিলেন, “কুমার, রাঁজার বিনা হুকুমে 
এ-ছুর্গে কোনো মানুষের ঢুক্বার সাধ্যও নেই, অধিকারও নেই। তাছাড়।, আপনার 
দরজার গোড়ায় একটা লোক সাবারাত শুয়ে থাকে, কি করে তাঁকে এড়িয়ে ঘরে অন্ত কেউ 
ঢুকবে? আমাব বোধ হয় আপনি কোনে রকম স্বপ্ন দেখেছেন, রক্তমাংসে গড়! কোনো! 
বালিকা এ-ঘরে কিছুতেই আসেনি ।৮ 

এ-কথা শুনিয়৷ কুমার ত চটিয়াই আগুন | তিনি মন্ত্রীর বয়স ও পদের মৃল্য তুলিয়া 
পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্র। কব্তে 
এসেছিস? আমি সব বুঝি, তোর বড়যন্ত্রইে এ-সব কাও হরেছে। আমি কোনো 
কথা শুনতে চাই না, এখনি তোকে সেই মেয়েকে এখানে এনে হার্দির করে 
দিতে হবে ?” 


মন্ত্রী দেখিলেন বড়ই বিপদ, মানসন্ত্রমও থাকে না, পাগলকে থামাইয় রাখাও যার না। 
এমন সমস্ব পলায়নই স্থুবিধা ৰুঝিয়া তিনি বলিলেন, “কুমার, আক্ঞ। করেন ত মহারাজকে 
ব্যাপারটা জানাই; তিনিও নিশ্চয় একট! উপায় করে দেবেন।” 

মন্ত্রী গিয়া সত্রাটকে আর এক পাল! সেই-সব কথ! বলিক্যেন। - সম্রাট শাহজমান 
যুবরাজের এমন অবস্থা গুনিয়! বড়ই ছঃখিত হইলেন; তিনিও তখনই মন্ত্রীর সঙ্গে প্রির 
পুত্রকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু রাজাকে দেখিয়াও কুমারের সেই একই কথা৷ । কুমার 


৬৮৪ আরব্য উপজ্জাস 


বলিলেন, “বাবা, কেন আপনি আমার সঙ্গে ছলনা! করছেন? সত্যি বলুন, কেনে 
মেয়েটি । আমি নিশ্চর এখনি তাকে বিবাহ কর্ব” 

রাঁঞ্জা কামারলঙ্গমানের কথ। শুনিয়া ভর পাইগ্লা বপিপেন, "প্রাণাবিক ! আমি এই 
পবিত্র রাঙ্জমুচুট ছুয়ে বল্ছি, সে-মেয়েটির বিষয় আমি কিছুই জানি না। তুখি খুব সম্ভব 
স্বপ্নই তাঁকে দেখে থাকবে; আর যদি সে সত্যই এসেছিল তবে আমার অক্ঞাতেই 
এসেছিল।” 

রাজপুত্র বলিলেন, “বাবা, আমি নিশ্চয় করে বল্ছি, এ স্বপ্র কিংবা মায়ার কথা নর । 
আমি সজ্ঞানে স্বচক্ষে তাকে দেখেছি । নিজের হাতে আমি তার আঙুলে আমার আংটি 
পরিয়ে দিয়েছি আর এই দেখুন তার আংটি নিঞ্সের আঙুলে নিয়ে পরেছি। এখনও সেট! 
ঠিক তেমনিই ররেছে।” কুমার আংটিটা খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন এমন প্রমাণ 
নিজের চোখে পাইয়া তিনি আর অবিশ্বাস করেন কি করিযা? কিন্তৃুকি উপায়ে যে 
সে সুন্দরী কুমারীকে আবার ফিরিয়া পাওয়া যায় ভাবির তাহার কুল-কিনারা করিতে না 
পারিস্না মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়! বসিয়া রহিলেন। 

কুমার বলিলেন, “মহারাজ | সেই মেয়েটিকে দেখে আমার মন এমনি খুসী হয়ে 
গিয়েছিল যে, তাকে আমি কি£তেই ভুপ্তে পাব্ছি না। আপনি তার সঙ্গে আমার বিবাহ 
দিন ।” 

রাজা বলিলেন, “বৎস, এ আংটিটা দেখে তোমার কথ। সত্য বলেই মনে হচ্ছে। 
আমারও একাস্ত ইচ্ছ! যে, সেই কুমারীকে তোমার হাতে দিয়ে সুখী হই। কিন্ত উপান্ন 
কোথায়? সেবালিকাঁর কোনে। পরিচয় তঙ্জানি ন। কিকরে তার খোজ কর্ব? 
বিধাতা যা ভরসাঁ, তিনি বদি মুখ তুলে চান। তবেই উপায় দেখ! যাঁবে।” 

রাঁজকুমাঁরকে বন্দী করিয়া আর রাখিবার কোনো! কারণ নাই, কাজেই শাহজমান 
তাহাকে সঙ্গে করি! বাড়ী ফিগিলেন | কিন্ত কুমার মনের ছুঃখে শয্যায় আশ্রয় লইলেন। 
রাজ্যময় যুবরাজের অস্থখের কথ ছড়াইয়৷ পড়িল।, শত শত বৈদ্য আসিয়! চিকিৎসা 
সুরু করিল। মহারাজ সমন্ত রাঁজকার্ধ্য ফেলিয়া ছেলের মাথার কাছে আদিয়া বসিলেন, 
দিনরাত কিছুই আর জ্ঞান রহিল না। 

এদ্দিকে দৈত্য দানহাস চীনরাজকুমারীকে খুমন্ত অবস্থায় ঠিক আরগায় রাখিয়া চলিয়া 
গেল। ভোর হুইতেই চোখ মেপিয়া বাজকুমারকে না দেখিয়া! তিনি ধাত্রীকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাস করিলেন, “কাল রাত্রে আমার পাশেই যে রাজকুমার শুয়েছিলেন, তিনি 
কোথায় ?” 

ধাত্রী যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, “আপনি কি বল্ছেন? আমি কিছু বুঝতে 
পার্ছি ন1।” 

রাজকন্তা আবার বলিলেন, “কাল রাত্রে এই ঘরে এইখ+নে একটি পরম হুন্দর যুবক 


কাঁমারলজমাঁন ও বেদেরার কথ! ৩৮৫ 


ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালে উঠে তাকে আর দেখ.তে পাচ্ছি না, তাই জান্তে চাইছি যে, তিনি 
গেলেন কোথায় » 

ধাত্রী বলিল, পরাঙ্গকুমারী! আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্র। কর্ছেন। হাজার 
সিপাই-শাস্বীতে ঘের! এই সাত মহল পার হয়ে আমাদের লুকিয়ে এখানে আবার কে 
আস্বে? নিশ্চয় আপনি স্বপ্র দেখেছেন ।৮ 

রাঁক্বকুমারী মহ! চটিক্না চোখ পাকাইয় ধাত্রীর চুলের মুঠি ধরিয়। টানি! তাহাঁকে 
তিন চড় দিয়া বলিলেন, “বল্‌ ভাকে কোথায় রেখেছিস! নইলে এখনি তোর মাথা 
ভোঙে ফেল্ব |” 

ধাত্রী বেচাী কোনো-রঙ্কমে রাজকুমারীর হাত ছাড়াঈর! ছুটিরা সোজা গিরা রাণীর 
কাছে উঠিল। বাণীর কাছে গিয়! তাহাকে রাজকুমারীর পাঁগলামির সব-কথা বলিয়া! বুড়ী 
ধাই রাণীমার পা ধরিয়া কাঁদতে আরম্ভ করিল। রাণী মনে করিলেন মেরে না-জান 
কি-সব স্বপ্ন দেখিয়। পাগল হইন। গিম্াছে। ব্যাপারট। ভাল করির! জানিবার জন্ত ধাত্রীকে 
সঙ্গে করিয়। রাঁজকুমারীর মহলে চপিলেন। আসল কথাটা প্রথমেই লা! পাড়িয়া অনেক 
ক্ষখাত্র পর জিজ্ঞাসা করিলেন, «বাছা, তৃমি ধাই-বুড়ীর উপর অত চটে গেলে কেন? 
তোমার এত বিদ্যা, বুদ্ধি, এই কি তোমার মত মেয়ের কাজ 1 

মায়ের মুখে এমন কথ শুনির! রাজকুমারীর হাস হইল। তিনি মাথা নীচু করির়া 
বলিলেন, “মা। কাল রাত্রে ষে যুবরাজকে দেখেছি তারই সঙ্গে আমার বিবাহ দিন 1১ 

মহিষী বলিলেন, «'বাছা, তুমি কি যে বল্চ কিছু বুঝছি না। তোমার কথা শুনে 
আমি আকাশ থেকে পড়লাম । তুমি নিশ্চয় স্বপ্নে কোণো রাজকুমায়কে দেখেছ ।* 

রাজকন্যা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “যখন আমি বিবাহ করতে চাইনি, তখন 
বাবা আর অপনি আমাকে বারবার করে এই নিয়ে কত অনুরোধ করেছেন, কিন্তু এখন 
আমি নিজে চাইচি বলে আপনার! আমায় পাগল ঠিক করে ঠাট্। কর্ছেন। আশ্চর্য 
বটে 1” 

ম। মেয়েকে অনেক বুঝহেলৈন, কিন্ত কিছুতেই কিছু লাভ হুইল না। তখন 
হাল ছাঁড়য়া দিয়া মহিষী ভয়ে মহারাজের পরণ লইলেন। মহারাঙ্ও কিছু 
কম ভর পাইলেম না। তাড়াতাড বাঁজকুমারীর ঘরে আসিয়া তিনি মেয়েকে তব তর 
করিয়া সব-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । বেদৌরা রাত্রে যাহা-কিছু দেখিয়াছেন সবই 
বলিলেন । 

তবু রাঞ্ার বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন, “বৎসে, তুমি এসব কি বল্ছ ?” 

রাজকুমারী কামারলঙ্রমানের আংটিট! চীনরাঞ্জকে দেখাইয়া বগিলেন, “এই দেখুন 
আমার আঙুলে সেই রাজপুত্রের আংটি রয়েছে ।” 

আংটি দেখিয়া রাজ। আরোও বিশ্বিত হুইয়! মনে মনে ঠিক করিলেন মেয়ের পাগলামি 
আবব্য উপন্যাস/২৬ 


৩৮৬ আরব্য উপন্তাস 


আর-এক মাত্রা ৰাড়িয়াছে। কাজেই তাহাকে কিছু না! ৰলিয়া রাজসভার ফিরিয়া গেলেন । 
রাঁজকন্তার রোগের অবস্থ। সভাঁদ্দের বলিয়। এই আল্তা প্রচার করিয়া দিলেন যে, বদি 
কোনো ব্যক্তি রাক্বকন্তাকে এই বিষম রোগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে তবে 
মহারাজ রাজ্যশুদ্ধ রাজকন্তা! তাহার হাতে ঈপিয়া দিবেন, কিন্তু যদি চিকিৎসা! করিতে 
আসিরা সে বিফল হয় তবে রাজার হুকুষে তাহার প্রাণটি খোন্না যাইবে। 

রাজার হুকুম চারিদিকে রটির়া যাইতেই দেশ-বিদেশের কত যে হাকিম বৈদ্য কবিরাঞ্জ 
যোগী সন্ন্যাসী ফকির আর রাজা! রাজপুত্র চীনরাজ্য আর রাজ্সকন্। লাভের আশায় ভূলিয়া 
রাজসভা৷ সরগরম করিয়া ভূলিল তাহার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু হায় রে ছূর্তাগ্য! 
কাহারও মনের বাঁসন।ই মিটিল না) বিফল হইয্া সকলকেই জল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে 
হইল । এ্রক রাজকন্তার রোগ শাস্তি করিতে গিয়া কত শত মানুষের রক্তে চীনরাজ্য 
লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজকন্তার রোগ বাড়িয়াই চলিল। চীনরাজ পড়িলেন মহ। 
বিপর্দে। 

বেদৌরার ধান্ীর এক ছেলে ছিল, ভাহার নাম মার্জমান। এই ছেলেটির সঙ্গে অল্প 
বয়সে রাজকুমারীর খুব ভাব ছিল। বড় হইয়া দূরে যাইবার পরও এই দুটি বাল্যবন্ধু 
তাহাদের বন্ধুত্ব বিসর্জন দেয় নাই। 

মার্জমান এতধিন বিদেশে জ্যোতিষ বিদ্যা শিখিতেছিল। লেখাপড়। সাঙ্গ করিয়া 
দ্নেশে ফিবিয়াই পথেঘাটে বাল্যদখীর অদ্ভুত রোগের কথ। শুনিয়া দে মাকে বলিল, “মাঃ 
আমি একবার লুকিয়ে বেদৌরার সঙ্গে দেখ! কব্তে চাই” 

ধাত্রী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, “তুমি যদি আমার মেয়ে সেজে যেতে রাজি 
থাক, তবে আমি. তোমার দেখানে নিন্ে যেতে পারি” 

মার্জমাঁন তাহাতেই রাজি | ধাত্রী তখন তাহাকে মেয়েদের মত পোষাক পরাইর! 
সন্ধার পর সঙ্গে করিয়া রাজকুমায়ীর কাছে লইয়া চলিল। প্রহ্থরীদের বলিল, এটি 
আমার মেয়ে ।” তাহার! কাজেই কোনো বাধা দিল না। মার্জমান বেদৌরার কাছে গিয়া 
নিজের পরিচয় দিল। এতদিন পরে ছেলেবেলাকাঁর বস্থুটিকে দেখিয়া! রাজকুমারী 
মহা! খুসী হইয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়। অনেক গল্প ফরিলেন। সে-সধ গল্প শেষ হইবার 
পর মার্জখম।ন পরম ন্েছে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কি গুন্ছি বোন? তোমার এমন 
কেন হুল ?” 

বঙ্জুর মুখে এমন-কথ। গুনিয়া রাজকুমারী ছঃখিত হইয়া বলিলেন, “ভাই, তুমিও কি 
আমাকে পাগল মনে কর? আমার বেশ টন্টনে জ্ঞান আছে, আমি মোটেই পাগল নই।” 
এই বলিয়। তাহাকে রাজকুমারের আংটি দেখাইয়া সেই রাত্রের সমস্ত গল্প বলিলেন । 

আংটিটি দেখিয়া আর রাজ€$্মারীর কথা গুনিষ্া! মনে মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া মার্জমান 
ধলিল। "আমি তোমার সব-কথাঁই সত্য বলে বিশ্বাস করেছি বোন । কিন্তু তোমাকে এখন 


কামারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৮ 


কিছু দিন ভাবনা-চিস্তা দুরে ফেলে হেসে-খেলে কাটাতে হবে। ইতিমধ্যে আমি সেই 
রাঁজকুমারের সন্ধানে ৬বরোব। আর যেমন করে পারি তাকে ঠিক তোমার কাছে এনে 
হাজির কর্ব। তার জন্তে তুমি এতটুকুও ভেব ন1।” 

রাঞ্কুমারীকে সাত্বন। দিয়া মার্জমান পরদিনই চীনদেশ ছাড়িয়া! বিদেশের পথে বাহির 
হইয়া পড়িল। কত পথ যে চাঁলল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু যেখানেই যায়, বতদুরেই যার 
সেইখানেই শোনে রাজকুমারী বেদৌরার রোগের কথা: চারমাস ধরিয়া নানাদেশ ঘুরি 
শেষে তোর্ক নামক (এক বন্দরে পৌছিল, যেখানে চীনরাজকুমারীর কোনো! কথা লোকের 
মুখে শোন! বায় না। কিন্তু সেখানে শোনা গেল যুবরাজ কামারলজমানের কথা । যুব 
রাজেরও রাজকন্তার মত অবস্থা । এই-বিষয়ে হুইজনেরই খমন মিল শুনিরা মার্জমান মনে 
মনে মহা খুসী হইয়া! গেল। তখনই তাহার নাম ধাম পরিচয় জানিবার জন্য উঠি! পড়িযা 
লাগিয়া গেল। কোথায় কখন কেমন করিয়া তাহার দেখা পাওয়া যায় সব নন্কান লইয়া 
মার্জমান আর একদিনও নষ্ট না করিয়া জাহাজে চড়িরা যুবরাজের খোজে যাত্র। করিল। 
ছইমাঁস পরে শ্রাহ্জমান রাজার ছর্গে আসি! উঠিস্বা সো একেবারে রাজার কাছে গিয়৷ 
গলার কাপ দিয়! দাড়াইয়া বলিল, “মহারাজ, যদি অনুমতি দেন ত আমি এখনি রাজকুমারের 
রোগ শাস্তি করতে পারি।” শাহজমান মহা! খুসী হইয়া তাহাকে যুবরাজের কাছে লইয়। 
গেলেন। মার্জমান দেখিল যুবরাঁজ বেদৌরার মতই নুন্দর। ছুঙ্ছনের চেহারার সাদৃহ 
দেখি সে আরো! খুসী হইয়! উঠিল। তার পর রাজকুমারের পায়ের কাছে হাটু গাড়িয়া 
বসিয়া হাতজোড় করিয়া সে বলিল। পকুমীর, যার জন্যে আপনি এত ছঃখতভোগ কব্ছেন 
তার নাম বেদৌরা, তিনি চীনরাজের একমাত্র কন্তা। আপনাদের ছঙ্জনের দেখছি একই 
অবস্থা । তাকেও আম এমনি দেখে এসেছি । যাক্‌ এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেনঃ 
আর আপনাদের মিলন হতে দেরি নেই।” মার্জমান বেখেোরার কথা যাহা কিছু জানিত 
কুমারকে জানাইয়৷ বলিল, চ*যুবরাজ, আর বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে চীনরাজ্যে 
যেতে হবে । আপনাকে দেখলেই রাজকুমারী বেদৌরার সব রোগ সব ছুঃথ দুরে হবে আর 
আপনারও মনোবাঞ্ছ। পর্ণ হবে। 

মৃত-সন্ীবনীর গুণে মানুষ যেমন করিয়া মরণের মুখ হইতে বাচিয়া উঠে, শীর্জজমানের 
কথায় যুবরাজের রোগ জীর্ণ প্রাণ তেমনি করিয়া তাজা হইয়া উঠিল । সেই অপূর্ব ছুন্দরী 
রাজকন্ভাকে আবাব ফিরিয়া পাইবেন এই আশাতেই যুবরাজের মনের বল শতগুণ বাড়িয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যেই তাহাব সব রোগ দুর হইয়া গেল। যুবরাজকে 
দুস্থ সবল দেখিয়া রাজারাণী প্রজামন্ত্রী সকলের আর আনন্দের সীম। রহিল না । মার্জমানের 
গুণে মুখ হুইয়! রাজনংসারের যে যেখানে ছিল সকলেই তাহাকে মহা আদর করিতে 
লাঁগিল। রাজা শাহজমান তাহাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাঁসির়৷ ফেলিলেন। 

এদিকে যুবরাজের শরীর যত সবল হুইয়! উঠিতে লাগিল তিনি ততই চীনদেশে যাইবার 


৩৮৮ আরব্য উপন্তাস 


জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিয়। পিতার অনুমতি লওয়া যা এই হইল তাহার 
ভাবনা । কোনে! গ্ুযোগ ন! দেখি! যুবরাজ শেষে মার্জমানের পরামর্শ চাণ্ছলেন। মার্জমান 
বলিল, “মহারাজ আপনাকে যে-রকম ভাঁলবাসেন। তাতে আমার মনে হয় না ষে, তিনি 
আপনাকে অত দুরদেশে যেতে দেবেন। তবে যি মৃগন্বার নাম করে বেরিয়ে পড়তে 
পারেন তা হলে এক হয়।” 

তাহাই হইল। পরদিন যুবরাজ পিতার কাছে মুগয়ায় যাইবার অনুমতি চাঁছিলেন। 
মহারাজ কোনে। আপত্তি না করিয়া লোকজন হাতী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া যুব- 
রাঞ্জকে মার্জমানের হাতে সপিয়া দিলেন । কামারলজমানকে মৃগয়ায় পাঠাইতেও বাঙ্গার 
চোখের জল ঝরিয়া পড়িল । 

দলবল সঙ্গে করিয়া কুমার-সারা'দন ধরিয়া! ঘোড়া ছুটাইয়! সন্ধ্যার পর অনেক পথ পার 
হইয়া এক সরাইখানার আসিরা উঠিলেন। সেইখানেই সকলে খাওয়া-দাওয়! করিয়া! যে 
যাহার আলাদা আলাদ| বিছানার শুইয়া! পড়িল। ছুপুর রাত কাটিয়া গেলে মার্জমান 
উঠিয়া দেখিল সঙ্গের সব লোকজন নিঝুম হইয়া ঘুমাইতেছে। সে তখন আন্তে আস্তে যুবরাজকে 
ঠেলিয়! তুলিয়া বলিল, “কুম।র, যদ্দি লুকিয়ে পালাতে চান্‌ তবে তার এই উপযুক্ত সময়। 
আর সময় নষ্ট করে কাজনেই। এই-সব লোকক্ছন উঠে পড়.বার আগেই চলুন বেরিয়ে 
পড়া যাক্‌।” কুমার তৎক্ষণাৎ রাষ্জি। তেঙ্বীয়ান ছুটি ঘোড়ায় হুইজনে চল্ড়য়া তখনই পথে 
বাহির হইয়া পড়িলেন । তার পর কত জলপথে স্থলপথে ঘুরিয়া, কতদিন কত রাত্রি কাটাইয় 
ছই বধু চীনরাজ্যে আসিয়! পৌঁছিলেন | কিন্তু মার্জমান যুবরাঁকে সঙ্গে করিয়। সোজা 
নিজের বাড়ী না গিয়া একট সরাইথানায় ছচ্মবেশে বাসা বাধিল। দিন-তিনেক পরে কুমারের 
জন্ত একটি গধৎকারের পোষাক আনিল। মার্জমান পরদিন কুমারকে সেই পোষাক 
পরাইয়। অনেক শিখাইয়। পড়াইয়। রাজসভায় পাঠাইয়। দিয়! নিজে বাড়ী চলিয়া গেল। 

কুমার গিয়া কাঙ্ত প্রাসাদের প্রকাঁও্ড দরজার কাছে উপস্থিত হুইলেন। প্রহ্থরী সিপাই- 
শান্ত্রীতে চারিদিক ঠাসা । সেইখানে ফীড়াইয়। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে "লাগিলেন, 
“আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। শুন্লাম) চীনরাজ-কুমারীর কঠিন রোগ, তাই 
চিকিৎসা! করতে এসেছি | যদি তাকে সারাতে পারি, তাহলে নিশ্চয় তাকে বিবাহ কর্ব, 
মা পারি ত প্রাণ দিতে একটুও আপত্তি কর্ব না" 

শহরের অনেক লোক ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য সেইখানে আসিয়া ভিড় করিয়া 
ঈাড়াইল। লোকের ভিড়ে রাজার সিংহদরজায় ক্রমে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল । রাজকুমারের 
এত অল্প বয়স আর এমন হুদ্দর চেহারা দেখিয়া! সকলের মন ভালবাসায় গলিরা গেল) 
সকলেই তাহাকে এমন মরণ পণ করিতে বারবার করিয়া বারণ করিতে লাগিল। কিন্ত 
রাজকুমার সকলের কথা অগ্রাহা করিয়া বারবার চীৎকার করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “আমি 
অহঙ্কার করে বল্ছি যে, রাজকুমারীর রোগ নিশ্চর সারিয়ে দেব। যদি না.দিতে পারি 
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তাহলে বৃথা গলাবাজি করার অপরাধে অনারাসে প্রাণ দেব।” রাজকুমারের এমন ছু 
প্রতিজ্ঞা দেখিয়া মন্ত্রী আসিয়া! তাহাকে রাজার কাছে লইয়া! গেলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোক 
অমন হুন্দর ছেলেটির জন্য হুংখ করিতে কবিতে নিজের নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। 





চীনাগণৎকারবেশে কুমার কামীরলজমাঁন চীনরাজপ্রানাদেব দ্বারে 


কুমার চীনয়াজের সঙার গিয়া তাহাকে প্রণাম কবিধা পায়েব কাছের মাটি চুম্বন 
কবিরা নিজের কাজের কথা পাঁড়িলেন। চীনরাজ বলিলেন, ”“ওহে বিদেশী যুবক ! 
তোমাব তরুণ মুখ দেখে আঁমার বিশ্বাস হচ্ছে না! যে, তুমি রাজকুমারীর রোগ সাপাতে পাব্বে। 
(আমি বদি'ও চাই যে, তুমি তোমার কাজে সফল হও, কিন্তু তবু আমি তোমায় এ কাজে 
হাত দিতে মিনতি করে বারণ কর্ছি। কত বিজ্ঞবিচন্ষণ চিকিৎসক জ্যোতিষী ছার 


৩৯৩ আরব্য উপস্তাস 


মেনে অকালে প্রাণ দিয়েছেন। তুমি তজাঁনই রোগ সারাতে না পার্লে প্রাণ যাবে। 
তবে কেন এমন কাছে হাত দিচ্ছ? এই কিশোর বয়দে বাপমাকে কাদিয়ে অকারণে 
কেন প্রাণ দেবে? যদি অর্থের জন্ত এমন দুঃসাহস করে থাক, তবে আমি তোমায় এখনি 
বথেষ্ ধনরত্ব এনে দিচ্ছি, প্রাণভরে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাঁও।” 

যুবরাজ বলিলেন, “মহারাজ, আমি সামান্ত টাকার লোভে এমন ভীষণ ফাদে প দিইনি, 
বৃথা পৃথিবীর এক যুড়ো থেকে আর-এক মুড়োর প্রাণ দিতে ছুটে আসিনি। আপনি 
অন্গমতি দিন, আমি এখনি রাজকন্তার রোগ সারিয়ে দেব। যদি এই কাজটাই ন! কর্তে 
পাব্লাম তবে আমার শিক্গারই বাকি দবকার, প্রাণেরই কি দব্কাব। তার চেয়ে আমার 
মরাই ভাল।” 

যুবরাজের তরুণ সুন্দর মুখ দেখি! রাঁজার মন কেমন করিতেছিল। কিন্তকি করেন? 
যুবরাজ কিছুতেই পিছপা হুন না৷ দেখিয়া! অগত্যা রাজকুমারীর অস্তঃপুরের প্রধান প্রহরীকে 
ডাকিয়া তাহার হাতে কুমারকে সপিয়া দিলেন। প্রন্থরীরা কুমীরকে অস্তঃপুরে লইয়া গিয়া 
রাজকন্তার বাহির মহলে পৌছিতেই তিনি বলিলেন, “দেখ. আমি বাজকুমারীকে চোখে 
না দেখে আড়াল থেকেই রোগ সারিয়ে দেব।” প্রহরীর! বাজকুমারকে সেইখানে বসিতে 
দিলে তিনি কাপড়ের ভিতর হইতে কাগজ কলম প্ররস্ভৃতি বাহির করিয়া রাজ কন্তাকে 
একখানা চিঠি লিখিতে বসিলেন-_ 

পৃক্তনীয়! রাষ্তকুমারী ! যুবরাজ কামারলজমাঁন আপনাকে জানাইতেছেন যে, তিনি 
আপনার ঘুমন্ত চোখ ছুটি খুলিবার জন্ঠ অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাগ্যদোষে হতাশ 
হইয়াছিলেন। তাই আপনাকে তাহার ভালবাসা জানাইবার ইচ্ছার নিজের হাতের 
আংটির সক্বে আপনার আংটিটি বন্‌লাইয়াছিলেন। আপনার হাতের সেই মহামূল্য আংটিটি 
এই চিঠির ভিতর আজ তিনি আপনার কাছে পাঠাইতেছেন। আপনি যদি দয়! করিয়া 
নিজের ইচ্ছার এই রদ্বটি আবার তাহার কাছে ফিরিয়া! পাঠান, তাহা হইলে তিনি নিজেকে 
ধন্ত মনে করিবেন । না হইলে, আপনার পিতার জআজ্ঞার তাহার প্রাণ যাইবে । যুবরাজ 
উত্তরের আশায় আপনার প্রমোদতবদে বসিয়া আছেন ।” 

চিঠি লেখ! হইয়। গেলে যুররাক্ধ তাঁহার ভিতর সাবধানে রাকুষারীর আঃটিটি রাঁখিয়। 
চিঠি বন্ধ করিয়া! প্রহরীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে ভোঁষাদের রাগ- 
কুমারীর হাতে দাও। এ-চিঠি পড়েও যদি তার রোগ না সারে তাহলে ফিরে এসে আমাকে 
জল্লাদের ছাতে দিয়ে এস) আর কাঁজ)ময় প্রচার করে দিও যে, আমার মত মূর্খ, বোকা, আর 
কাগুজ্ঞানস্থীন দৈবজ্ঞ জগতে আর একটি নাই।” 

কুমারের কথা শুনিয়া প্রহরী কিছুক্ষণ হা করিয়া! রহিল। তার পর চিঠিখান! হাতে 
করিয়! গিয়া রাঁজকুমারীকে দিল। রাজকুমারী চিঠি খুলিয়াই নিজের আংটি দেখিয়া আননো 
নাঁচিয়া উঠিয়া! চিঠি পড় ফেলিয়া ছুটিয়৷ যুবরাঁজকে দেখিতে চলিপেন। হুজনেই হন্রনফে 
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দেখিয়া চিনিতে পািলেন। বিশ্য়ে আর আনন্দ! তাহাদের কথাবার্তা লোপ পাইয়া 
গিরাছিল। দ্বজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছুজনকে দেখার পর রাঞ্কুমারী সেই আংটিটি 
যুবরাজের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনিই এট। পরুন, আপনার হাতে এটা বেশ 
চমৎকার মানাবে ।” 

প্রহরীর! ব্যাপার দেখিয়। অবাক্‌ হইয়! ছুটিয়া গিরা রাঞ্জাকে খবর দিল। রাঙ্গা আনন্দে 
অধীর হইয়! উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া! সক্ষেহে বাকুমারীকে জড়াইয়৷ ধরিলেন। এমন 
অপূর্ধব ব্যাপার দেশিয়া রাঙ্গার আনদা আর ধরে না। তিনি ত*নই বেদৌরাঁর সুন্দর 
হাতথানি কামারলজমানের হাতের উপর বাখির। বলিলেন, “বৎস, তুমি যেই হও না কেন, 
তুমিই আমার কন্তাকে ফিরে দিয়েছ, তাই আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার হাতেই তাকে 
দান কব্ছি|। কিস্ববৎদ! তোমার এ-বেশ ছদ্মবেশ বলে মনে হচ্ছে ।” 

হাসিয়া যুববাজ বলিলেন, “মহাঁরাঁজ, আপনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক। আমি দৈবজ্ঞ 
নই। মহারাজের অনুগ্রহ লাভের আশাতেই এমন বেশে এসেছি। আমি খালেমান দ্বীপের 
রাজা শাহজমানের পুপ্ত। আমার নাম কামারলজমান।” এই বলিখা যুবরাজ সেই সব 
পুবানে গল্প ধাপিয়া বসিলেন-_সেই ছূর্গে বন্দী হওয়া, সেই বেদৌরার দেখ! পাওয়া। আর 
আরযত অদ্ভুত কাণ্ড । সব শুনিয! মহা খুসী হইয়। মহারাজ সেইদিনই যুবরাজের সঙ্গে 
বেদৌরার বিবাহ দিলেন। ধাত্রীর ছেলে মার্জমান রাজসরকারে মস্ত বড় চাকরী পাইয়া 
গেল। 

সুথে-স্বচ্ছন্দে চীনদেশেই তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় একদিন যুবরাজ 
রাত্রে স্বপ্র দেখিলেন যেন তাহার পিতা শাহজমান মৃত্যুশয্যার় শুইরা বলিতেছেন, “হায়! 
যে ছেলেকে এত ভালবাস্লাম; এত যত্ব করে শিক্ষ। দিলাম, বৃদ্ধবয়সে আমায় ফেলে চলে 
গিয়ে সেই কি না আমার মৃত্যুর কারণ হল।” দুঃস্বপ্ন দেখি ওরে যুবরাজ এমন চীৎকার 
করিয়া! উঠিলেন যে, বেদৌরার ঘুম ভাঙিয়! গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়৷ কি 
হইয়াছে জানিতে ব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। যুবরাজ বলিলেন, “পরিয়ে, আমার পিতা বোধ- 
ইয় আর এ-জগতে নেই।* যুবরাজ স্বপ্র দেখিয়াছেন গুনিয্না রাজকুমারী তাহাকে অনেক 
করিয়। বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু যুবরাজের মন তাহাতে স্থির হইল না। 

ধুবরাজ বাড়ী ফিরিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়' উঠিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সকলের কাছে 
বিদায় চাহিয়। বেদৌরাকে »ঙ্গে করিয়া চীনদেশ ছাড়িয়া চলিলেন মাসখানেক চলিবায় 
পর তাহার! প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে আর লোকের মুখ দ্নেখা 
যায় না। রাজকুমার বলিলেন, “এখানে তাবু ফেল।” লোকজন তাবু খাটাইতে ব্যন্ত 
হইব! উঠিল, কুমার তউন্ষণ একটা গাছতলায় বসির! বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । রাজকুমারী 
ধড় ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, সব ঠিক হইতে-ন।-হইতেই তিনি তাঁবুতে ঢুঁকিয়া গহনা 
পোবাক ছাড়িয়! গুইর! খুমাইয়া পড়িলেন। 
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যুবরাজেরও শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল। তিনি শুইবার জন্য তাবুর ভিতর ঢুকিগ্না দেখেন 
রাজকুমারীর এক পাশে হীরা জহরত-বসানো একটি কোমরবন্ধ পড়িয়া আছে। সেট। হাতে 
করিয়া! মন দির! রত্বগুলি দেখিতে দেখিতে দেখিলেন। কোমরবন্ধে ছোট একটি থপি ভাল 
করিয়া আটকানো আছে । থলিটা খুণ্লয়৷ দেখেন তাহার ভিতর একটি চমৎকার মণিতে 
কি সব লেখা আছে। রাশ্রকুমার ভাঁবিলেন মণিউ! নিশ্চন মহামূল্য, তাই তাহার এত 
যত্ব। আদলে সেটা বেদৌরার রক্ষাকবচ, চীনরাজমহিষী মেয়েকে দিরাছিলেন। রাঙ্গকুমার 
ভাল করির়। দেখিবার জন্ঠ সেটাকে হাতে করিয়া আবার বাহিরে আসিপেন। কিন্তু যেই 
ন। বাহিরে আপা, অমনি কোথা হইতে একটা পাখী আসিয়া ছে মারিয়া কবচটা লইয়! 
পলাইল। বীাজ্কুমার মন্ধ। বিপদে পড়িলেন। কি আর করেন, তাঁড়া করিয়া পাথীটির 
পিছন পিছন ছুটিলেন। বাঁঞ্জকুমার যতই ছুটেন, পাখীটা ভদ্ব পাইরা আবো তত দুরে চলিয়া 
যার়। এমনি করিয়া তাহারা অনেক দুর আসিক্া পড়িলেন। পাখীটাকে মারিয়। কবচটা 
কাড়িয়া লইবার জন্ত কুমাৰ তখনও ছুটিতেছেন। ক্রমে একটা শহরের কাছে আসিঙা 
পাঁখীট! কোঁথার মিলাইবা গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। মণিট। হারাইয়া 
দুঃখিত মনে রাজকুমার ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু পাখী তাড়া করিবার সময় ত পথ দেখিয়া 
আসেন নাই, কাজেই কোন্‌ পণে কোথায় আপির। পড়য়াছেন ঠিক করিতে ন। পারিয় 
পাগলের মত অপথে-বিপথে ঘুররয়া নদীর ধারে আসির। পাউলেন। সেখানে একটা 
বাগানের দরজ1 খোল! দেখিয়া সেই দকে গিরা দেখেন এক বুড়ো মালী ভিতরে কাজ 
করিতেছে । বুড়ে। মালী একজন ভদ্র মুসলমানকে দেখিয়াই তাহাকে বাগানের ভিতরে 
ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিল। রাজকুমার ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞীসা করিলেন, 
“অত তাড়াতাড়ি দরজ। বন্ধ করার মানে কি ?” 

মালী বলিল, *'এখানকার সব লোৌকই পৌত্তলিক | তারা মুসলমানদের উপর বড় চটা, 
বিদেনী মুসলমান ধূলে ত কথাই নেই, নাকাল করে ছাড়ে। তাই দরজাটা বন্ধকরে দিতে 
বল্লাম। আপনি এতক্ষণ যে কোনো বিপদে পড়েননি, সে আপনার সৌভাগ্য। 
ভগবানকে তার জন্যে ধন্যবাদ দিন ।” 

মালী তাহার জন্য এত ব্যস্ত দেখিরা যুবরাজ তাহাকে অনেক ধন্তবাঁদ দিলেন। মা থাইস্া 
দারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুমারের মুখ শুথাইয। গিরাছিল, মালী দেখিয়াই বুঝিল। সে তখন 
হাতের কাজ ফেলিয়া যুবরাজের খাওয়| দাওয়ার জোশীড় করিতে ছুটিল। পেট ভরিয়া 
খাওয়াইয়া মানী কুমারের পরিচয় লইতে বসিল। কুমার তাহার স্ুুখছঃখের সব-কথা 
বলিলেন, দ্বেশে ফিরিবার পরামর্শ ও চাহিলেন। মালী বলিল, "স্থলপথ বড় ভীষণ, তার 
উপর পথে অসভ্যদ্দের অত্যাচারের ভয়, যেত সময়ও বছরখানেকের কম লাগে না। তর্বে 
জলপথে একবার এবনি উপদ্বীপে গিয়ে পড়তে পাব্লে দেখান থেকে থালেমান দ্বীপে 
যাওয়া! খুবই চোঙ্গা। প্রতি বৎসর এখান থেকে একখান! জাহাজ এবনি উপদ্ীপে যায়) 
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ছঃখের বিষয় দিনকরেক আগেই একখান! ছেড়ে গেছে, কাজেই আর-একথানা না পাওয়া 
পর্যযস্ত আপনাকে আমার কাছেই থাঁকৃতে হবে।” 
আর উপায় যখন নাই, তখন কুমারকে সেই বাগাঁনে মাঁলীর দোসর হইয়! দিন কাটাইতে 


হইল। 
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দেখিলেন এক বুড়ো মালী বাগানে কাজ করিতেছে 


এদিকে ঘুম হইতে উঠিন়্। যুবরাঁজকে দেখিতে না পাইয়! বেদৌরা দাসীদের ডাঁকির! 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবরাজ কোথায় ?” 
দাসীর বঞ্ি, “আমরা যুবরাঁজকে তাঁবুতে ঢুকৃতে দেখেছি। কিন্তু কখন যে আবার 


বেরিয়ে গেছেন তা দেখিনি ।” 
বেদৌরা আবার ভিতরে গিরা বিছানার উপর হইতে কোমরবন্ধট! তুলিয়! দেখিলেন, 


৫৬ 
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রক্ষাকবচটা নাই। তখন তিনি মনে করিলেন যুবরা্ হয়ত কবচটা দেখিতে বাহিরে 
লইয়া গিয়াছেন, আবার এখনি আসিয়! দিয়া যাইবেন। রাজকুমারী কুমারের আশায় পথ 
চাহিয়া! বসিয়াই রহিলেন, কুমারের আর দেখা নাই । 

ক্রমে দিন শেষ হই সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত মাঠ কালে! হইয়া উঠিল, তখনও যুবরাজের 
কোনে! খবর আসিল না। রাজকুমারীর মন ভয়ে ছঃখে ভাডিয়া পড়িল, তিনি বসিয়। 
বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেদৌর! বুদ্ধমতী, শুধু কাদিয়া লাভ নাই জানিতেন। 
যুবরাদ্দ যে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন একথা! বেদৌরার দাসীর। ছাড়া আর কেহুই 
জানিত না, দলের অন্যান লোকেরা জানিতে পারিলে হয্নত তাহাকে তাহাদের হ তেই বিপদে 
পড়িতে হইবে ভাবিয়া বেদৌর! দাদীদের ডাকিয়া যুবরাজের পলায়বনের কথা সকলের কাছে 
লুকাইয়! রাখিতে বলিলেন। দাঁসীরা তাহাকে বড় ভালবাসিত, কাজেই সহজেই রাঁ্ি 
হইল। বেদৌরা তখন নিক্গের পোঁষাঁক ছাড়িয়া কামারলঞ্জমানের পোষাক পরিয়! সকলের 
কাছে দেখা দিলেন। বেদৌরার চেহারার সঙ্গে যুবরাজের এতই সাদৃশ্ঠ ছিল যে, পুরুষের 
পোষাকে তাহাকে সকলেই কামারলজমান মনে করিল। 

ছুই একদিন যুবরাজের জন্ত অপেক্ষা করিয়া! বেদৌর! লৌকজনদের তাবু তুলিয়া ফেলিতে 
হুকুম দিলেন । তার পর নিজের চতুর্দোলার় একজন দাসীকে চড়াই নিজে যুবরাজের 
ঘোড়ায় চড়িয়া আবার যাত্রা স্বর করিলেন । দিনের পর দিন চলিয়া কত নদ নদখ, পাহাড় 
পর্বত, অরণ্য সমুদ্র পার হইয়া অনেক দিনের পর তীাহার। আর্শীনস রাজার রাঁজ্যে এবনি 
উপদ্ধীপে আসিয়া! উঠিলেন। 

সেখানকার রাজ! ছিলেন শাহজমানের বন্ধু । বন্ধুপুত্র কামারলজমান আপিয়াছেন 
শুনিয়। তিনি মন্ত্রীদের সাঙ্গে বেদৌরাকে ঘট। করিয়া অভ্যর্থনা! করিতে গেলেন । বাঁজকুমারীও 
আর্মীনস রাজাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইলেন। রাজার অনুরোধে তীহাঁকে দলবল সুদ্ধ 
তিনদিনের জন্ঠ তাহার প্রাসাদে অতিথি হইতে হইল। তিন দিন ধরিয়া নকল যুবরাজের 
কল্যাণে প্রাসাদে নাচগান ও ভে(জের মহা উৎসব লাগিয়া গেল। 

তিন দিন কাটিয়া গেলে দেশে ফিরিয়া! যাইবার ভান করিয়া বেদৌরা রাজার কাছে 
বিদাত চাঁছিতে গেলেন। রাজা বলিলেন, “বৎস, তুমি আমার পরম বন্ধুর পুত্র। তোমার 
এত রূপ "গুণ বিদ্যাবুদ্ধি দেখে আমি বড় সুখী হয়েছি । আমার আর বেণী দিন বাচ.বার 
আশা নেই, কিন্তু আমার একটি ছেলেও নেই যে, মরবার সময় তাকে রাজ্য দিয়ে যাই। 
আছে এক মেয়ে হয়তাল-নিফাস। রূপে গুণে সেযে তোমার অযোগ্য হবে তা মনে হয় না। 
তুমি যদি দেশে ফিরে যাবার আগে আমাকে রাজ্যভার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার একমাত্র 
মেয়েটিকে বিবাহ কর, তাহলে আনি শেষবন্পসে এই ভাবনার সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাই ।” 

বেদৌরা পড়িলেন উভয়সঙ্কটে । তিনি তত্যই যুবরাজ কি কোনে পুরুষ নহেন যে, 
রাজকন্তাকে বিবাহ করিবেন ;) আবার এতদিন পুরুষ বলিয়। পরিচয় দিয়া এখন অর্থীকারই 


কামারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৯৫ 


বাকরেন কি বলিয়া? রাঙ্জগার কথ! যদি না রাখেন তাহা হইলে তিনি ত রাগ করিয়া 
অনারাসেউ বেদৌরাকে একটা বিপদে ফেলিতে পারেন। তাড়াতাড়ি খালেমান দ্বীপে 
গিয়াও বিশেষ লাভ নেই, কারণ সেখানেই যে কামারলঙ্গমানের দেখ! মিলিবে এমন কিছু 
কথা নাই। বেদৌরা মহা ভাবনায় পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া-চিস্তিয়া ঠিক করিলেন 
যর্দি ভগবানের কৃপায় কখনও যুবরাজের দেখা পাওয়! যায় তবে তখন না হয় হুয়তাল- 
নিফাসের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া ছইজনে মিলিয়া কুমারের সংসার কর! যাইবে, এখন 
আর্ানস রাজার কথাতেই রাজি হওয়া যাউক। বেদৌরার মত পাইয়া আর্ম্ীনস মহা খুসী 
হইরা প্রজা ও সভাসদদের মত লইয়। মহা আড়ম্বর করিয়া পরদিনই বেদৌরার ছাঁতে রাজ- 
কন্ঠাকে সমর্পণ করিলেন। সেইদিনই বেদৌরার অভিষেক হইল। তীহার যুবরাজ হওয়া 
উপলক্ষে এবনি উপদ্বীপে দিনকয়েক খুব ধূমধাম চলিল। 

হরতাল-নিফাঁসকে একলা পাইক়্া! বেদৌর! তাহাকে আসল কথা সব বলিলেন । বেদৌরার 
অনুরোধে তিনি সে-সব কথ লুকাইয়! রাখিতেও বাঞ্জি হইলেন। ছুই রাজকন্ার খুব ভাঁব 
হইফা গেল। তীহারা ছুই সধীর মত ছুজনের জন্ত যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। বাহিরের 
লোকে কিছুই জানিল না। আন্্ানস রাজার প্রাসাদে চীনরাজকুমারী এবনি উপদ্বীপে 
সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ”ই মালীর আশ্রয়ে অনেক ছুঃখে কষ্টে কুমার কামারলজমানের দিন কাঁটিতে- 
ছিল। একদিন সকালে রোজকার মত কুমার বাগানের কাজে বাইতে ছিলেন, এমন সময় 
বুড়ো মালী আপিয়। বলিল, “আজ পৌত্তলিকদদের একটা! পর্ধ আছে । তারা আজ কাজকর্ম 
কিছু করবে না, আমোদ-আহলাদেই দিন কাটাবে । মুসলমানদেরও তার! কাঁজ করতে 
দেবে ন7া। তুমি আজ আর কাজ কর্ম কিছু করো না, আমি যাচ্ছি উৎসব দেখতে, তুমি 
সাবধানে বাগানের দরজা বন্ধ করে থাক ।” মালী সাজসজ্জা করিয়া চলিয়া! গেল ' যুবরাজ 
একলা বসির রহলেন । 

কাজকর্ম না থাকিলে ছুঃখী মান্ষের ছুঃখ আক উলিয়া উঠে। মনের ছঃখে যুবরাজ 
বাগানের ভিতর অকারণে ঘুরিস্ব৷ বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন প্রকাওড ছটা পাখা 
ঝগড়া করিতে করিতে তাহার কাছেই আসিয়৷ মাটিতে পড়িয়৷ গেল। তখন একটা পাখী 
আর-একটাকে নখ আর ঠোঁট দিয়া ছাড়ি! ফুঁড়িয়া মারিক্কা ফেলিয়া আনন্দে ডাক ছাড়িয়া 
উড়িরা। চলিয়া গেল। একটু পরেই আর ছট! পাখী আসিয়া! মর! পাখীটার পাশে বসিয়া 
কাদির। কারটিরা শোক করিতে লাগিল। তার পর ঠোট ও নখ দিরা গর্ত থুঁড়িয়া মর! 
পাঁখীটাকে গোর দিয়! উঁড়য়। গির! কোথা হইতে সেই শক্রু পারীটাকে ধরিয়া! আনিল। 
অপরাধী পাখীটা প্রাণের ভয়ে খুব চেঁচাইতে লাগিল, কিন্ত অন্ত পাখী ছটা তাহাতে একটুও 
না দমিয়! রাগের চোটে শক্রকে মারিয়া তবে ছাঁড়িল। এবারে কিন্ত মাটি চাপা ন! দিয়া 
পাখীটাকে ছি'ড়িরা টুক্রা টুকৃত্ন! করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল। 
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যুবরাজ এতক্ষণ আশ্চর্য হইয়া! ব্যাপারটা দেখিতেছিলেন। পাখীগুল চলিয়! যাইতেই' 
গাছতলান্ব আসিয়া দেখেন মরা পাখীটার পেটের মধ্যে টকটকে লাল একটা কি জিনিব 
ঝকৃমকৃ করিতেছে। যুবরাজ ছুটি! আগিয়া সেট! হাতে তুলিয়া দেখিলেন। সেই তীহার 
হারানো মণি, তীহার প্রিক্ততমার রক্ষাকবচ। ইহারই জন্ত তাহার এত দুঃখ কষ্ট। 
হারামণি এতকাল পরে ফিরিয়া! পাইরা যুবরাজ আননে দিশীহার! হইয়া মণিটাকেই বে 
কত আধর করিলেন তাহার আর ঠিক নাই। মণি হারাইবার পর একদিনও যুবরা্দ মুখে 
ঘুযাইতে পারেন নাই, আজ মণি পাইয়া সযত্বে সেটিকে লুকাইয়া রাখিয়া! বিছানায় শুইস্থাই 
গাঢ় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন। 
সেই বাগানে একটা শুকনা গাছ ছিল। পরদিন গাছটা তুলিয়া ফেলা দরকার, কিন্ত 
বুড়ো মালীর সেদিনও সহরে অন্য কাঁক্জ ছিল ; কাজেই সে যুবরাজের উপর গাছ উপড়াঁনোর 
তার দিয়া চলিয়া গল। যুবরাজ একটা কুড়ালি লইরা গাছ কাঁটিতে গেলেন। কিন্ত 
গাছের গোড়ায় ছুই চার কোপ দিতে-না-দিতেই কুড়ালিটা কি-একটা শক্ত জিনিষে ঠেকির! 
হাত হইতে ফস্কাইয়। পড়িস্কা গেল। জিনিষটা! কি দেখিবার জন্ত যুবরা্ম সেখানকার মাটি 
সরাইয়! দেখেন, মাটির তলার একখানা পিতলের লম্বা গাঁত বিছালো। যুবরাজ পিতলের 
পাতখানা তুলি ফেলিতেই দেখিলেন, সেখান হইতে দশ ধাপ সিঁড়ি মার্টির ভিতরদিকে 
চলিয়া গিরাছে। নীচে কি আছে দেখিবার জন্য যুবরাজ সিড়ি দির! নামিত্লা পড়িলেন। 
সেখানে পঞ্চাশটি পিভলের কলসী সার দিয়! সাজানো । কমসীগুলির মুখ পিতলের ঢাকনী 
দিয়া ঢাঁকা, কলসীর ভিতর কি আছে জানিতে যুবরাজের বড় কৌতুহল হইল । তিনি একে 
একে সবগুলির মুখ খুলিয়া দেখেন, সবগুলি মোহরে বোঝাই করা। এমন অকন্মাৎ এত 
অর্থের সন্ধান পাইবা যুবরাজের আননের আর সীমা রহিল না। তিনি খসী হুয়া গহ্বরের 
ভিতর হইতে উঠিয়। আসির! গহবরের মুখ আনার তেমনি করিয়া ঢাক। দিয়া বুড়ো৷ মালী 
ফিরিবার আগেই গাছ কাটিয়া কাঁজ সারিয়। রাখিলেন । 
মালী ফিরিয়া আসিয়াই রাজকুমারকে ডাকিয়া! হাসির! বলিল» “কুমার, আজ তোমার 
জন্তে একটা! স্ুতবর এনেছি) শুন্লে খুসী হবে। আর তিনদিন পরে এই বন্দর থেকে 
প্রেধনি উপদ্বীপে একখানা জাহাজ যবে । আমি জাহাজের অধ্যক্ষের সঙ্গে তোমার যাবার 
সব বন্দোবস্ত করে এলাম। আর কি? এইবার পাড়ি দেবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও । 
ধ্রমন সুখবর শুনিয়া যুবঝাজ আর স্থির হুইয়া থাকেন কি করিয়া, আনন্দে তাহার প্রাণ 
নাচিয়া উঠিল। তিনি মালীকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, “তুমি যেমন আমার 
দুখবর দিলে, আমিও তোমায় তেমনি একটা সুখবর দিচ্ছি। এই দিকে এসে শোন ।” 
যুবরাজ মালীকে সঙ্গে করিয়া দেই গহ্বরটার ভিতর লইয়া গিয়া মোহর ভরা পঞ্চাশটা 
কলসী দেখাইয়া বলিলেন) “দেখ, বিধাতা! তোমার উপর প্রসন্ন হরে তোমার কত ধন-রত্ব 
দিয়েছেন 


কামারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৯৭ 


মালি বলিল, “এ তোঁমার অন্যায় কথা । মনে করো না ষে, তোমার কথাতেই আমি 
এই-সব ধন-রত্ব দেব তুমি পেয়েছ তুমিই নেবে । আঁমি কেন নিতে যাব ? আমায় পিতার 
মৃত্যুর পর আজ কম করে আনী বৎসর'একটানে এই বাগানে কাজ কর্ছি, কিন্তু ভাগ্যে 
যদি থাকবে তবে তার মধ্যে একদিনও এসব চোখে দেখিনি কেন 1 তোমারই ভাগ্যগুণে 
তুমি পেয়েছ। আর তোমার মত রাঁজপুত্রেই ত এ সব শোভা পায়। আমি বুড়ো হয়ে 
মব্তে চলেছি, এখন টাকাকড়ি নিবে আমি কব্বই বা কি? তুমি এসব নিয়ে দেশে যাও, 
ভাল কাজে খরচ করো! ; নিশ্চর ভগবান এ ধনরত্ব তোমাকে দিয়েছেন ।” 

বাজকুমারের মন উদ্ধার ছিল, তিনি কিছুতেই একল! সব ধনরত্ব লইতে রাজি হইলেন 
না। কাজেই রাজপুত্রের মন জোগাইবার জন্য বুড়া মালীকে অদ্ভেক লইতে হুইল। 

যুবরাজের যাত্রার আন্োজন হইতে জাগিল। মোহরগুলার জন্য মহা ভাবনা পড়িল। 
মালী বলিল, “এত মোহর যদি লুকিয়ে না নিয়ে যাও) তাহলে ডাঁকাঁতের হাতে মারা পড়.বে। 
আমার কথা বদি শোন ত একটা স্থবিধা হুতে পারে । এবনি উপদ্বীপে জলপাই বড় পাওয়া 
যার না। এই দেশ থেকে লোকে জলপাই নিয়ে গিয়ে সেখানে ব্যবসা করে। আমার 
বাগানে জল্পাই-গাছ ঢের আছে। তুমি পঞ্চাশটা কলসী আনিয়ে অর্ধেকটা ক'রে মোহরে 
তরে উপবের অর্ধেকটা জলপাই ভরে নিয়ে যাও। জাহাজের লোকের মনে কর্বে তুমি 
গলপাই ওয়ালা, জলপাই বিক্রী করতে এবনি উপঘ্বীপে যাচ্ছ। তাতে তোমার বিপদ্-আপদের 
ভয়ও কমে যাবে, মোহরগুলোৌও নিরাপদে সঙ্গে যাবে ।” 


যুবরাঞ্জ মালীর কথামত পঞ্চাশটা কলসী আনাইয়! মোহর ও জলপাই সাজাইয়া লইলেন ; 
একট। কলসীর মধ্যে বেদৌরার কবচখানিও রাখিয়া দিলেন, পাছে সেখান! আবার হারাই 
যায়। 

মালীর বর অনেক হইয়াছিল, তাহার উপর সে“ .. পরিশ্রম ও ভয়ানক বেশী করিয়া 
ফেলিয়াছিল। এই ছুই কারণেই বোধ হয় বুড়ো মানুষ সে বাত্রে ভীষপ জরে পড়িয়া! গেল। 
যুবরাজ প্রাণপণে তাহার সেবা! করিলেন, কিন্তু উপকারী বন্ধুর কোনো উপকারই করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। জর ছাড়িল না। ক্রমে জাহাজ ছাড়িবার দিন মাপিয়া পড়িল। 
সেদিন সকালবেলা জাহাজের অধ্যক্ষ একদল খালাসী সঙ্গে করিয়া বাগানে আসিয়া! বলিল। 
শএই বাগান থেকে কার আমার জাহাজে এবনি স্বীপে বাবার কথা আছে তাকে শীত 
আস্তে বল। আমি অল্ক্ষণের মধ্যেই জাহাজ খুল্ব।” 

যুবরাজ বলিলেন, “আমারই যাবার কথা। মালীর বড় অন্ধ, আমি তার কাছে বিদায় 
নিদ্বে আস্ছি। তৌমর! ততক্ষণ আমার জিনিষপত্র আর জলপাইয়ের এই পঞ্চাশটা কলসী 
জাহাজে তোল গিরে।” 

অধ্যক্ষ খালাসীদের কুমারের জিনিষপত্র তুলিতে হুকুম দিয়া! বলিয়৷ গেল, “মশায় 
তাড়াতাড়ি করে আস্বেন, আমর! কেবল আপনার অপেক্ষাতেই থাকব |” 


৩৯৮ আরব্য উপন্তাস 


যুবরাজ মালীর কাছে বিদায় লইতে গিয়! দেখেন তাহার শেষ সমর উপস্থিত। দেখিতে 
দেখিতে যুবরাজের চোখের উপর দিয়াই তাহার শেষ নিশ্বাস বহিয়৷ গেল। মালীর সেখানে 
আত্মীয়-বন্ধু বলিতে কুমার একা। কাজেই শেষ কা নাসারির। তিনি জাহাজে যাঁইতে 
পারিলেন না। এই কাজেই তাহার সমন্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কাজ সারিয়া 
নদ্দীর ধারে গিয়। গুনিলেন ঘণ্টা তিন চাঁর অপেক্ষা করার পর সুবাতাস পাইর়! নাবিকরা 
জাহাজ খুলিয়া চলিয়া গিয়াছে । যুবরাজের মন এবথা শুনিয়া একেবারে ভাঙিয়া 
পড়িল। 

আবার একবৎসর জাহাজের অপেক্ষায় এই বিদেশে একল! পড়িয্বা থাকিতে হইবে 
মনে করিতে যুবরাজের প্রাণ কাদিয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর বেদৌরার কবচখানি হাতে 
পাইয়৷ আবার হারানোর ছ:খও কম ছিল না। কিন্তু অকারণ ছঃখ করিয়া লাঁত নাই, তাই 
যুবরাজ বাগানের কর্তীর অন্থমতি লইয়া ছোট একটি চাঁকর রাখিয়৷ সেই বাগানের কাজ- 
কর্ধেই দিন কাটাইতে লাগিলেন । বুড়ো মালীর ছেলেমেরে ছিল না, কাজেই তাহার সমস্ত 
সম্পত্তি আর বাকি পঁচিশ কলসী মোহর ও যুবরাজই পাইলেন। মোহরগুলো! চুরি যাইবার 
ভয়ে আর ভবিষ্যতে সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধার জন্ত যুবরাজ আবার পঞ্চাশটা কলমীতে 
উপরে জলপাই ঢাকা দিয়া সেগুলি সাজাইরা৷ গুছাইয়৷ রাখিলেন। 

এদিকে জাহাজখানি স্থবাতাস পাইয়৷ অল্পদিনের মধ্যেই এবনি উপদ্বীপে গিরা৷ পৌছিল। 
এ দ্বীপের নৃতন রাজা পুরুষবেশী বেদৌরা তখন তাহার সমুদ্রতীরের প্রাসাদে ঘুরিয়া! বেড়াইতে- 
ছিলেন। জাহাজ আসিতে দেখিয়া! তাহার মনে হইল হয়ত এ-জাহাজে কামারলজমান 
থাকিলেও থাকিতে পারেন। তিনি খোঁজ করিবার জন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া জাহাজঘাটায় গিয়া 
জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার জাহাজ কোথা থেকে আস্ছে, জাহাজে 
কে কে আছে, জিনিষপত্রই বা কি এনেছ ?” 

অধ্যক্ষ সব কথার খাঁটি উত্তর দিয়। বেদৌরাকে জাহাজের সব মাল দেখাইল। 

বেদৌর! জলপাই খাইতে খুব ভালবাসিতেন। জাহাজে পঞ্চাশ কলসী জলপাই দেখিয়া 
তিনি সবগুলি রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া! দিতে বলিলেন। খালাসীর। কামারলজমানের কলসী- 
গুলি রাজবাড়ীতে দিয়া আসিল । বেদৌর! বলিলেন, “পঞ্চাশ কলসীর দাম কত ?” 

নাবিক বলিল, "মহারাজ, যার জলপাই সে লোকটি বড় গরীব। তার উপর আমরা তাকে 
এই জাহাজে আন্ব বলে ফেলে আসাতে স্চার মনে বড় কষ্ট হবেছে। জলপাইয়ের দাম বলে 
যদি এক হাজার মোহর দ্নেন তাহলে বোধহয় তাঁর ছঃখ কষ্ট ছুই একটু কমে।” 

রাজকুমারী বলিলেন, “আচ্ছা সেই ভাল। আমি হাজার মোহর দাম দিচ্ছি, কিন্ত 
লোকটির যেন পেতে কোনো কষ্ট না হয়।” বেদৌরা খাঁজাঞ্ীকে ডাকিয়া নাবিকের হাতে 
হাজার মোহর দিতে বলিলেন । 

রাত হইলে বেদৌর দাসীদের হরতাল-নিফাসের শুইবার ঘরে কলপীগুলি দিন! যাইতে 


কামারলজমান ও বেদৌরার কথা ৩৯৯ 


বলিলেন । দাসীর কলদী আনিয়! দিতেই বেদৌরা! একট। কলদীর ভিতর হাঁত দিয়া জলপাই 
বাহির করিতে লাগিলেন । কতক জলপাই বাহির হুইবার পর মোহর বাহির হইতে দেবিরা 
বেদৌরা অবাক হইয়! রহিলেন। তার পর দাসীদের সব-করটা কলসী উপুড় করিয়া ফেলিতে 
বলিলেন | দাঁদীরা পঞ্চাশটা কলসী শৃন্ভ করিয়া দেখিল সব-কয়টাতেই অর্ধেক মোহুর 
আর অর্ধেক জলপাই । একটা কলসী হইতে সেই হারানে। রক্ষাকবচটা ছিট্কাইর়া পড়ল। 
সেট। দেখি! বেদৌরার মনে এমন একটা ধাক! লাগিল যে, তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া 
গেলেন | হয়তাল-নিফাস ও দাঁদীরা ছুটির আসিরা তাহার মুখে চোখে জল দিয়া নানারকম 
সেবা শুশ্রহা করিতে লাগিল। 

অনেক চেষ্টা-ত্ধে বেদৌরার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। একটু সুস্থ হইরা! উঠিয়াই তিনি 
দাপীদের বিদায় করিয়া দিলেন। দাপীরা চলিয়া! গেলে হয়তাঁল-নিফাপকে বলিলেন, “সখী, 
তুমি ত আমার অৃষ্টের কথা সবই জান। এই যে মণিটা দেখছ এইটাই আমার সর্বনাশের 
গোড়া । এরি জন্তে আমি আমার প্রি্নতম কামারলজমানকে হারিয়েছি । কিন্তু সকল 
ছঃখের মূল মণিটাই যখন আবার ফিরে পেলাম, তখন আশা হচ্ছে হয়ত ভগবান কৃপ। করে 
াযার প্রিয়তমকে ও এনে দেবেন 1” 

পরদিন বেদৌর। জাহাজের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইয়। বলিলেন, “দেখ, যে লোকটির 
অলপাই আমি কিনেছি, সে আমার কান্ছে অনেক টাকা ধার নিষে পালিয়েছে । তোমাকে 
সেই পৌত্তলিকদের দেশ থেকে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে এনে দিতে হবে। দেরী করলে 
চল্বে না। আর যদি না যাও তাহলে তোমার জাহাজ আর মালপত্র ত ক্রোক করা হবেই, 
উপরি অবাধ্যতার অন্টে প্রাণটাঁও অকালে খোয়াতে হবে। কাজেই ভালয় ভালন্ন তাড়া- 
তাড়ি কাঞ্জটা উদ্ধার করে দাও।” 

জাহান্দের অধ্যক্ষ ব্যবসায়-বাণিঞ্যের জল্পনা কল্পনা ফেল্যা সেইদিনই আবার পৌত্তলিক- 
দের দেশে ফিরিয়া চলিল $ রাজার কথা ত অমান্ত করা যায় না! রাত্রিবেল৷ সেই নদীর 
ঘাটে পৌছিয়৷ নাবিকেরা বাগানে কুমারকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল। কুমারের চোখে 
তখনও ঘুম আসে নাই। তিনি রোক্তকার মত বিছানায় পড়িয়া বেদৌরার কথা ভাবিতে 
ছিলেন । বাগানের দরজায় ঠেলাঠেলির ল্লব শুনিয়া উঠিয়া খুলিতে গিয়াই দেখেন, নাবি- 
কের দল। কুমারকে দেখিয়া আর কোনে উচ্চবাচ্য না করিয়াই অধ্যক্ষ সোঁজ! ২ শ্াঁকে 
গ্রেপ্তার করিয়। জাহাজে আনিকা ভুলিল। তার পর জাহাজ খুলিয়া যথাসময়ে এবনি উপত্বীপে 
আসির! পৌছিল। 

কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ এইরকম অদ্ভূত কাও দেখিয়া যুবরাজের মাথা গোলমাল হইয়া 
গেল) তিনি কাহাকে ও কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না । জাহাজ যখন এবনি বন্দরে আসির। 
ঠেকিল, তখন যুবরাজ প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে এমন অকল্মাৎ ধরে আনা হল 
কেন? 


৪০০ আরব্য উপকস্টাস 


নাবিক ধলিল, “আপনি এখানকার রাজার টাকা ধার করে পালিয়েছেন, তাই তার 
হুকুমে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।” 

যুবরাঙ্গ ত শুনিয়া অবাকৃ। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “জন্মে কখনও এ দেশ চোখে 
দেখ লাম না, রাজ। কে ত। জানিও ন।, চিনিও না, অধচ তার কাছেই হলাম খণী। এমন 
ব্যাপার নয়! যাক্‌, ভেবে আদ কি হবে। অদৃষ্টে ুঃখভোগ আছে, যতদুর হবার হয়ে 
যাক্‌ ! অনৃষ্টের হাতে সব ছাড়ি! দিয়। যুবরাঞ্জ চুপ চাপ করিয়া! বসিয়া রহিলেন। 





জাহাজের অধ্যক্ষ কামারলজমনকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে আনিয়। তৃলিল 


এদিকে রাঞ্কুমারী বেদৌরা জাহাজ ফিরিয়া আসার খবর পাইবামাত্রই বন্দীকে তাহার 
কাছে আনিতে বলিলেন । নভাঁয় কামারলঙ্ধমানকে আনা হইল, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ 
নিতান্তই দরিদ্রের মত, চোকারাঁও শ্লীন। কিন্তু বেদৌর! তাহাকে দেখিবামাত্রই হ্বামী বলিয়া 
চিনিতে পারিলেন। কেবল ছস্মবেশে আছেন বলিয়াই মনের আননা আর আগ্রহ সৰ 
চাঁপিয়। অচেনার মত বসিয়া রহিলেন। জনকয়্েক প্রধান রাজ কর্মচারীকে বলিয়া! দিলেন 
বন্দীকে যেন খুব ভাল ঘরে আদর যত্ব করিয়। রাখ! হয়। কামারলজমান রাজার বন্দী 
হইলেন, কিন্ত রাজাটি যে তীহারই প্রিনতমা বেদৌর|। একথ। স্বপ্নেও ভাবিলেন না। যাছার 
বিরহে তাহার এত ছঃখ, চোখের উপর দেখিয়াঁও তাহাকে চিনিলেন না। 

রাঞ্জকর্মচারী যুবরাঁজকে প্রাসাদের একটি দ্ুন্দর ঘরে লইয়! চলিয়। গেল। বেদৌরা 


কামারলজমাঁন ও বেদৌরার কথা ৪১ 


তখন জাহাজের মালিককে ভাঁকিয়! একটি বহুমূল্য হীরা উপহার দিয়। বলিলেন, "তুমি আমাঁর 
বড় উপকার করেছ, ংর জন্তে তোমায় অনেক ধন্তবান। জলপাই ওয়ালার দাঁম বলে যে 
হাঁজার মোহর তোমার হাতে দিয়েছিলাম, সেটা তুমিই নিও। তাকে আমি অন্ত উপায়ে খুমী 
করে দেব।” নাবিক একগুণ পরিশ্রমের দশগুণ পুরক্কাপ পাইয়া খুব খুসী হইয়া! মহারাজকে 
প্রণিপাত করিয়া আপন মনে চলিরা গেল। বেদৌরাও খুপী হইয়া! সখীকে সুখবর দিতে 
অন্তঃপুরে ঢুকিলেন | 

পরদিন ১বেদৌরার হুকুমে যুবরা্কে সুগন্ধি জলে স্লান করাইরা স্থন্দর পোষাক পরাইর়া 
রাঙজদভারর আন। হইল। সভান্দ্ধ তাহার অপূর্ব রূপ দেখিয়া যুগ্ধ হই্না একদৃষ্টে চাহি! 
রহিল। বেদৌর! সভার মধ্যেই তাঁহাকে খুব আদর-অভ্যর্থন করিয়া! শ্রাহার অনেক প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । যুবরাজ ভাবিয়া পাইলেন না বিদেশী রাজ! তাহাকে বন্দী করিরা 
আনিয়া এত আদর-অভ্যর্থনা কেন করিতেছেন। কিন্ত এততে ও যুবরাঞ্জ রাজাটিকে চিনি- 
লেন না। 

রাক্জপ্রানাদেরই একটি প্রকাণ্ড সুন্দর মহুল বেদৌরাব হুকুমে কুমারের জন্ সাঙ্গাইয! রাখা 
হইয়াছিল! +ভাভঙ্গ হইতেই তাহাকে সেই মহলে লইয়া যাওয়া হইল। যুববাজ দেখিলেন শত 
শত দাসদাসী তীহার হুকুম তামিল করিবার জন্য সেখানে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। আস্তাবলে 
দেশের সেরা যত ঘোড়! তীহার স্থনজরের অপেক্ষায় ঈাড়াইর়া আছে । ঘরে ঘরে আমীর- 
ওমরাহের উপযুক্ত কত হুন্বর সব জিনিষ-পত্র থরে থরে সাঙ্গানে রহিয়াছে । তাহার জন্ত এত 
এঙ্বর্ষ্ের ছড়াছড়ি দেখিয়া যুবরাজের মন আনন্দে ভরিয্»। উঠিল, বিশ্বয়ও কিছু কম 
হইল না। 

এমনি করিয়! দিন কাঁটিতে লাগিল। এমন সময় হঠাঁৎ একদিন ধনাধ্যক্ষের পদ খালি 
হওয়াতে বেদৌরা কুমারকে সেই পদে বসাইয়া! দিলেন। কুম!রের মন ছিল উচু, কাজেকর্মে 
দক্ষতাও ছিল অপাঁধারণ, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজা প্রজ। সকলকে বশ করিয়! 
সকলের প্রিঘ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এত ন্বুখ সৌভাগ্যেও তীহার মনের ছুংখ ঘুচিল না । 
বেদৌরার কথা মনে পড়িলেই তাহার সব আনন্দ নিভিয্া যাইত । €বদৌরা দেখিতেন নূতন 
ধনাধ্ক্ষ সবকথার উত্তরেই আগে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলির়া তবে কথ। বলেন । নিজের 
মনও তীহার কামারলজমানের অভাবে ছট.ফট. করিত, তাহার উপর কামারলজমানের এই- 
রকম মনের অবস্থা দেখিয়! বেদৌর! আর বেশীদিণ লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি 
একদিন হয়তাল-নিফাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কুমারকে বলিলেন, “দেখ, তোমার সঙ্গে 
আমার বিশেষ একট দব্কার আছে । আঙ্জ সন্ধ্যায় তুমি একলা আমার ঘরে একবার এস।” 

যখাপমরে ধুধরাঞ্জ বেদৌরার ঘরে গিয়। পৌছিলেন। বেদৌর! কুমারকে যত্ব করিস 
বসাইয়। লে রাত্রের মত অন্তঃপুরের প্রহরীদের বিদায় দিয় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কষা কবচ- 
খানি আনিয়! কুমারের হাতে দিল্সা বলিলেন, "অনেক দিন হল, একজন দৈবজ্ঞ আমাকে এই 
আবব্য উপন্যাস/২৭ 


৪৬২ আরব্য উপস্ঠাস 


ম্ণিটি উপহার দ্িরাছে। তুমি ত সব শান্ত্েই পঙ্চিত। এই মণির্টার কি গণ বল্‌, 
পার কি?” 

মণিটি দেখিয়াই যুবরাজ চিনিতে পারিলেন। তীহার মুখ দিয়া কথ! বাহির হইতেছি ল 
না, তষু কোনো রকমে বলিলেন, পরাগ মশায় | এ মণির গুগ আর কিবল্ব? এইকাল 
মণির গুণেই আমি আমার প্রিয়তমাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। যদি অনুমতি করেন ত 
আমাদের সে হুঃখের অপূর্ব কথ! আপনাকে শোনাতে পারি ।” 

রাগ একটু হাসিয়া! বলিলেন, “আচ্ছা, নেকখা আর একসময় শোনা যাবে, আর আমিও 
তার কিছু কিছুজানি। এখন তুমি একটু বস, আমি আস্ছি।” এই বলিয়া ঘর হুইতে 
বাহিরে গিয়া! কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী বেদৌরার সাজে আসিয়া কামারলঙমানের কাছে 
দাড়াইলেন। রাজার সাজে ধাহাকে এতদিন চিনিতে পারেন নাই, যুবরাজ আজ তাহাকে 
পুরানো সার্গে দেখিয়াই চিনিলেন। আজ তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি 
ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, পপ্রিয়ে, এই দ্বীপের রাজার যে কত গুণ তা আর কি 
বল্ব? তার দয়াতেই আঅখমাদের আবার মিলন হল। তার খণ জীবনে কখনও শোধ দিতে 
পারব না।” 

রাজকুমারী বলিলেন, *্যুবরাঞ্জ ! সে রাঙ্গাকে আর কখনও দেখতে পাবে না, আমিই 
ছিলাম সেই রাজ।। এখন থেকে শুধু আমার দেখেই খুসী থাক ।” 

কুমারের বিশ্বয়ের খোরাক আরোই বাড়িয়া চলিল। রাজকুমারী তখন তাহাকে বুঝাইর়া 
সকল কথা বলিতে বসিলেন। শ্তধু বলিয়াই শেষ হইল না, যুবরাজের ভাগ্যে এতদিন ধরিয়। 
যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার কথাও শুনিতে হইল। এই-সব অপূর্ব গল্পে সে-রাত্রি তীহা- 
দের পরম সুখে কাটিয়া, গেল। 

গল্প করিতে-করিতেই রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দির! দিনের আলো! ফুটিয়া উঠিল। 
ছজনে উঠিয়া পড়িলেন। বেদৌর! সেদিন আর রাজজকুমারীর সাজ না৷ বদ্লাইয়াই একজন 
প্রহরীকে বুড়ো! রাজার কাছে খবর দিতে পাঠাইয়। দিলেন। খবর পাইয়! সম্রাটের ত চক্ষু 
স্থির! তিনি তখনই সেখানে আদিয়া অন্তঃপুরে যুবরাজের ঘরে একজন অচেন! মেয়ে 
আর ধনাধ্যক্ষকে দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “যুবরাজ 
কোথায় ?” 

রাজকুমারী বেদৌরা গলায় কাপড় দিয়! কাপিতে কাপিতে আসির! বলিলেন, “মহারাজ ! 
কাল আমিই যুবরাজ ওর্‌ফে কামারলজমান নামে পরিচিত ছিলাম, আজ থেকে সম্রাট শাহজ- 
মানের পুত্র এই যুবরাঁজ কামারলজমানের স্ত্রী ও চীনসম্তরাটু গৌরের কন্তা হয়েছি ।” বৃদ্ধ রাঙ্গা 
খুব বেশী বুঝির উঠিলেন না। অগত্যা বেদৌরা তাহাকে আবার আগাগোড়! সব গল্পটাই 
গুনাইলেন। এতক্ষণে রাজার মাথার কিছু ঢুকিল। তখন চীনরাজকুমারী রাঙ্গাকে প্রণা 
করিয়া আবার বলিলেন, “মহারাজ! যদিও শান্তরমতে একজনের ছই জী বিবাহ কর! ঠিক 


বের ও জঙ্রার কথা ৪৬৩ 


নয়, তবু আমার বড় সাধ যে, আপনি আমার প্রিয়তম শ্বামীর হাতে আপনার কন্তাকে দান 
করেন। আমার সখীর এতে অমত নেই, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে, আপনার কন্তাই 
কুমারের প্রধান মহিষী হয়ে হ্ুথে দিন কাটণবেন । আমি চিরকাল তার অধীন হয়ে থাকব । 
এখন কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা! :৮ 

সুলক্ষণ। চীনরাজকন্তার কথায় মা খুসী হইয়া সম্রাট আর্শ্মানস কুমারকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “বৎস, আমার একান্ত অন্থরোধ এ্রই ঘে, তুমি আমার একমাত্র কন্ঠাকে গ্রহণ করে 
এই বিশাল সাআাজ্যের অধিপতি হও ।” 

যুবরাঁজ বলিলেন, “মহারাজ ! যদিও আমি অনেক দিন আমার পিতামাতার চরণ 
দর্শন করিনি, তবু আপনার আজ্ঞ। অমান্ত কর্তে পার্ব না।” 

এই-কথা শুনিয়! আর্্মানন সেইদিনই কামারলজমানকে অভিষেক করিয়া খুব ধুমধাম 
করিয়া রাঁজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। 


বেদর ও জহরার কথা৷ 


সেকালে পারস্যদেশে এক রাজা ছিলেন । তাহার দয়া-দাক্ষিণ্য বিদ্যা-বুদ্ধি সবই ছিল। 
তাহার মত ভ্তারবান সাধু রাজা আর ছটি মিলিত না। সওদাগরের মুখে দেশে দেশে তাহার 
স্থনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেকদিন দুখে-ম্থচ্ছন্দ তিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন । 
কখনও কিছুর অগ্ধাব তাহার হয় নাই। কেবল একট অভাব ছিল ) রাজ। ছিলেন 
নিঃসস্তান। তীহার মৃত্যুর পর কে যে রাঁজা হইবে এই ছিল রাজার এক মহ! 
ভাবনা । পুত্রলাভের আশায় দানধ্যান ক্রিয়াকম্ম কোনে অন্ুষ্ঠানেরই রাজ! ত্রুটি 
রাখেন নাই। 

একদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে রানজ্গ! সভার রাজকার্ধ্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমন 
সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল), “মহারাজ ! এক দাসীবিক্রেতা আপনার দর্শন 
চায়।” 

রাজা বলিলেন, “তাকে এখানে এসে অপেক্ষা কব্তে বল? সভাভঙ্গের পর আমি তার 
সঙ্গে দেখা কব্ব।” 

প্রহরী তৎক্ষণাৎ সেই লোকটিকে আর তার দাসীকে আনিযা হাঞ্জির করিল। যতক্ষণ না 
সভাভঙ্গ হইল, ততক্ষণ তাহারা একপাশে চুপচাপ বসিয়া বহিল। সভার শেষে সন্জাট্‌ সেই 
লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে ক্রীতদাসী এনেছে) তার গুণট্ষ কিছু 
আছে ?” 


৪০৪ আরব্য উপন্তাস 


দাসীবিত্রেতা! বলিল, “মহারাজ ! আমি দর্প করে বল্তে পারি যে, এমন গুণবতী মেয়ে 
আর ছটি নেই” এই বিয়া সে তখনই ক্রীতদাসীকে রাঙ্জার কাছে আনিয়া হাজির 
করিল 





দাসীবিক্রেতা ও দাসী 


রাজ। দশহাজার মোহর দিয়া! দাসীকে কিনিয়! লইলেন। 

পারস্যরাজ সেই সুন্দরী দাসীকে গোপনে বিবাহ করিয়া রাজ-অস্তঃপুরে পাঠাইয়! দিলেন। 
দিনের শেষে রাজ নৃতন রানীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কিন্তু মেঙ্ছেটি রাজাকে দেখিয়া 
কথাও কহিল না, মুখ ভুলিয়। চাছিলও না। রাজ! মেয়েটিকে প্িজাস! করিলেন, “তোমার 
বেশ কোথায়) তোমার পিতামাতার নাম কি?” হছুন্দরী উত্তর দিল না। রাজা বলিলেন। 
"চেন ভুমি মুখ নীচু করে বসে আছ, বথার উত্তর দাও নাকেন!1” তৰু উত্তর নাই। 


বেদর ও জহুরার কথা ৪০৫ 


রাজ! আরে! কোমল সুরে বলিলেন, “তোমার কি আত্মীয়-স্বজনের জন্য মন কেমন কর্ছে ? 
কি তোমার ছুঃখ বঞ) পাবন্তের রাজা কি সে ছঃখ দূর কধৃতে পারেন না ?” 

রাজ! অনেক অন্ুনয়-বিনয় করিলেন, অনেক মিই কথা বলিলেন, কিন্তু কোনে! কথার 
উত্তর পাইলেন না। রাঁজ। সন্নরীর জণ্তে অনেক অলঙ্কার, সুন্দর অট্টালিকা, পোষাক- 
পরিচ্ছদ কত কিছুই 'দির়াছিলেন। তাহাকে কথা বলাইবার জন্ত সেই সবের কথা পাড়িয়া 
বলিলেন, এই বাঁড়ী ঘর সাঙ্গসজ্জা হীরা মতি সব (তামার মনে ধরেছে ত?” মেয়েটি সে 
কথারও উত্তর দিল না। রাজ! ভাবিলেন তবে বোধ হয় এ বোবা । খাওয়া-দাওয়ার পর 
তিনি দাসীদেব ডাকিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “তোমরা কি কেউ এ'র মুখে কোনো কথা 
শুনেছ 1” 

দাঁণীরা বলিল, “আমরা সারাক্ষণ এইখানেই ররেছি, কিন্তু এরর মুখে একটা কথাও ত 
শুঁননি।” 

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া! গেল, কিন্তু একদিন একটা কথাও সে মেয়ের মুখে 
বাজ! শুনিতে পাইলেন ন৷। একদিন সঞ্রাটু নূতন রাণীর কাছে বসিয়া সন্সেহে বলিতে- 
ছিলেন, “ঘতদিন তোমাকে পেয়েছি, ততাদিন পর্যন্ত যে কি স্থখে আছি তা বল্‌্তে পারি 
না। কিন্তু একটা বড় ছুংখ যে তোমার মুখে কথা শুনে একদিনও কান জুড়াতে 
পাব্লাম না।” 

রাজার এত বিনয়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি একটু হাসিলেন। তাহার মুখে হাসি দেখিয়। 
রাজার আনন্দের আর সীম! রহিল না। তিনি ভাঁবিলেন, আজ নিশ্চয়ই কথা শুনিতে 
পাইবেন। কথা শুনিবার আশার ঝাজ। তাহার মুখর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রঙ্তি'জান। 

এক বৎসর পরে আজ মুখ খুলিয়া হুন্দরী বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি যে অনুগ্রহ 
করে আমাকে এত ভালবাসেন, তার জন্ঠে আপনার কু ফতজ্ঞতা জানাচ্ছি । আপনাকে 
শত ধন্তবাদ ।” 

এতদ্দিন পরে আজ এথম তাহার মুখের কথ। শুনিয়া রাজা মহা৷ খুসী হইয়া বলিলেন, 
“আজ তোমার মুখের কথা গুনে “য কি আনন্দ পেলাম ত৷ বল.তে পারি না। এতদিনে 
তুমি আমার সব ছঃখ দূর কর্লে।” 

নারী বলিলেন, "মহারাজ, ঘরবাড়ী ম। বাব! ভাই বোন সকলকে ছেড়ে এলে কারই 
বা! মুখে কথা ফোটে ? তার উপর যদি দাসত্বের বন্ধন থাকে তবে ত কথাই নেই।” 

রাজা ছুঃখিত হুইর়া৷ বলিলেন, “তুমি যা বলেছ তা সবই সত্য। তোমার মত রূপণ্ুণ 
বিদ্যাবুদ্ধি যাঁর, দাসত্ব তাকে কষ্ট নিশ্চয়ই দ্েবে। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে নিজেকে 
ভাগ্যবতী বলেও মনে কর্তে পার, কারণ তুমি যে আজ রাজরাণী হয়েছ ।” 

মেয়েটি অল্প একটু হাসিয়া! বলিলেন, “মহারাজ, নীচকুলের মেয়ে অকম্মাৎ তাগ্যগুণে 
যাজরাদী হয়ে বসলে হুখের গর্ধে আর আনলে ববদেশ-স্বজনকে ভূলে বার বটে। কিন্তু বদি 
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এই দাসী আপনারই মত বড়ঘরে জন্মে থাকে, তবে কি তার পক্ষে তার ছঃখকষ্ট ভোলা 
সম্ভব ?” 

এই-কথা শুনিয়! রাজার বড়ই চমক লাগিল? তিনি ভাঁবিয়! দেখিরা বলিলেন, “বুঝেছি, 
তুমি কোনো রাজবংশের মেয়ে । অনুগ্রহ করে বদি তোমার পরিচয় দাও, তবে বড় সুখী 
হব।” 

নৃতন রাদী বলিলেন, “মহারাজ ! আমার নাম গুলনেহার। সমুদ্রের তলে আমার 
দেশ। সমুদ্রের গভীর জলের তলে যেসব রাজারা রাজদ্ধ করেন, আমার পিত। তাহাদেরই 
মধ্যে একজন শক্তিশালী রা। ছিলেন। তীর মৃত্যুর পর আমার ভাই শালে কিহদিন 
রাজত্ব করেন। কিন্তু এক প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্য হারিয়ে শালেকে একটা 
ছর্গে এসে আশ্রর় নিতে হয়। কাজেই আমার মার সঙ্গে আমাকেও সেইখানে, এসে জুটুতে 
হল একদিন আমার ভাই আমাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, গুলনেছার, 
আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্থলদেশের কোনে! রাজাকে বিৰাহ কর।” সে-কথা শুনে আমি অত্যন্ত 
ছঃখিত হয়ে বল্লাম, “ভাই, এত বড় ঘরের মেয়ে হয়ে কি করে স্থলদেশের রাদাকে বিবাহ 
কর্ব? অবস্থ! খারাপ হয়েছে বলে তোমার এমন অনুচিত কথা বলা ভাল হয়নি । দেশ 
উদ্ধার কর্তে গিয়ে যদি তোমার প্রাণ যার, তাহলে আমিও প্রাণ দিতে রাজি আছি? 
কিন্ত তোমার এই হীন পরামর্শ শুনে কাজ কর্তে রাজি নই।” আমার ভাই বল্লেন, 
'স্থলদেশের রাজ! সমুদ্রের রাজার চেয়ে নীচ নয়, তুমি আমার কথা অবহেলা করে! না।' 
ক্রমাগতই শালের মুখে এঁ কথা শুনে আমার এমন রাঁণ হল যে, আমি আর সেখানে থাকতে 
না পেরে সমুদ্র কুড়ে সোঁজ! চন্ত্রত্বীপে এসে উঠলাম । কিছুদিন সেইখানেই লুকিয়ে কেটে 
যাবার পর একদিন চাদের আলোন পড়ে ঘুমোচ্ছি এমন সময় একজন খুব বড়লোক একদল 
দাস সঙ্গে বরে এসে আমার ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমার বিবাহ 
করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে একট! সামান্ত লোক মনে করে মত ন। দেওয়াতে 
ভিনিরাগ করে আমায় এক সওদাগরের কাছে বিক্রী করে দিলেন। সেই সওদাগরই 
আবার আপনার কাছে আমাকে বেচে গিয়েছে । মহারাজ ! আপনি যদি আমাকে এত 
ভাল না বাস্তেন তা হলে আঁমি আপনার এই জানাল! থেকে ঝাপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে আমার 
মা আর ভাইএর খোজে চলে যেতাম। কিন্ত এখন আর আষার সে ইচ্ছা নেই। আমার 
একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আপনি যেন আমাকে আর ক্রী'তদ্াসী মনে না করেন ।” 

রাজা গুলনেহারের অপূর্ব কাছিনী গুনিয়া আনন্দিত ও গর্বিত হইয়া! মহা! ঘটা করিয়া 
তাহাকে সকলের কাছে রাণী বলিয়৷ পরিচয় করিয়া দিলেন। 

কিছুদিন পরে একদিন গুলনেছার আত্মীয়-ম্বজননের দেখিবার ইচ্ছায় বাজার জঙ্মতি 
চাছিলেন। রাজা মত দিতেই রানী একজন দাসীকে সোনার পান্রে খানিকটা! আগুন 
আনিতে বলিজেন। দাসী আগুন রাখিয়া! গেলে যালী ঘয়ের দয়জা-বন্ধ করিয়া সেই আগুনে 
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একখান! হ্গন্ধি কাঠ ফেলিয়! দিলেন । আগুন হইতে ধোয়া! উঠিতে লাগিল আর রাণী 
মন্ত্র পড়িতে লাগিঃপণ। অমনই সাগরের জল ফুটর। উঠল | কিছুক্ষণ পরেই সেই জলের 
ভিতর হুইতে পরম রূপবান একটি পুরুষ উঠ্িরা আদিলেন, তাহার চুলের রং সমুদ্রের 
শৈবালের মত। সঙ্গে সঙ্গে গুলনেহারের মত রূপবতী পাঁচট মেরে আর একজন বৃদ্ধ 





উঠিলেন। সমুদ্রের জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া পকলে আসিয়া গুলনেহারের জাঙ্গালা দিয়া 
প্রাসাদে ঢুকিলেন। সকলেই রাঁণীকে দেখিরা খুব আদর করিলেন, রানীও তাহাদের আদর 
বত্ব করিয়া! বসাইলেন। বৃদ্ধ! গুলনেহারকে বলিলেন, "বাছা | আজ কতকাল পরে তোমায় 
দ্বেখে বড় খুসী হুলাম। তুমি কাউকে না বলে আমাদের ফেলে চলে আসাতে আমাঘের 
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যে কি-রকম ছুঃখ হয়েছিল ত| বলতে পারি না। যাক্‌ এখন ছুমি কেমন আছ তাই বল। 
এর আগেই বা এতদিন কোথার ছিলে তাও বল।” 

রাণী মাকে প্রণাম করিয়া! বলিলেন, “মা, আমি আপনাদের কাছে বড় অপরাধ করেছি, 
আমায় ক্ষমা কব্বেন।” শালের উপর রাগ করিয়া কেমন করিয়া দেশ ছাড়ির! বিদেশে 
আসিয়া কত ছুংখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই-সব কথা মাকে বলিলেন। 

শালে অত্যন্ত হঃখিত হইয়া! বলিলেন, “বোন্‌, তুমি নিজের দোৌষেই এত অপমান সহ 
করে আছ । তুমি মনে কব্‌লে সহজ্জেই নিজের দাসত্ব ঘোচাতে পাব্তে। ব! হবার তা ত 
হয়ে গিয়েছে, এখন তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে চল, আঁমি শত্রুকে হারিয়ে আবার রাঙ্গ্য উদ্ধার 
করে নিয়েছি |” 

পারস্তবাঁজ গুলনেহ্থারের আত্মীয়-স্বজন আপিবার আগেই পাশের ঘরে লুকাইয়াছিলেন। 
সেইখান হইতে এই-সব কথ! শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্হায়। হাঁয় ! গুল- 
নেহার যদি তার দেশে ফিবে চলে যাঁর, তবে আর আমি কার মুখ দেখে বেঁচে থাকৃব|% 

গুলনেহার শালের কথ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ভাই, আর কি আমাব দেশে ফিরে 
যাবার সাধ্য আছে ? আমি যে এখন পারস্যরাজকে বিবাহ করেছি ।” 

ভগিনীর মুখে এ-কথা স্তনিয়া শালে বলিলেন, “বোন্‌, পরাধীনতা। বড় কষ্টের ব্যাপার, 
তাই মনে করেই তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম । কিন্তু তুমি যদি পারসারাজের রাণী 
হয়ে স্থণে আছ, আর তিনি যর্দ তোমায় ভালবাসেন, তাহলে তোমার এখানে থাকাতে 
আমাদের আপত্তি কর্বার কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন। করি, তোমরা ছুজনে সুখে 
থাক।” 

পারস্যরাজ এতক্ষণ গুলনেহার চলিয়া যাইবার ভঙ়্ে অস্থির হইতে ছিলেন, এখন গুল- 
নেহণারের কথায় তাহার ভয় কাটিল। রাণী তখন পাশের ঘর হইতে রাজাকে ডাকিয়া 
আনিয়া আত্মীয় -স্বজনদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন । পরিচয় হইবার পর ভোঙজনের 
আয়োজন লাগির গেল। মহা! আননের সঙ্গে গল্পগুপ্ষব ও তভোঙ্জ চলিতে লাগিল। 
সকলের খাওয়া দাওয! হইয়া গেলে রাজ! নিজে উদ্ভোগ করিয়! অতিথিদের সুন্দর নুদার 
সাঙ্জানো ঘরে সোনার খাটে চমৎকার বিছানার গুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 

কুটুম্বরা যতদিন রহিলেন, প্রতদিনই ঘটা করিয়া ভোজ হইতে লাগিল। দিনকয়েক 
কাঁটিবার পর রাণী গুলনেহারের কোলে একটি ফুলের মত হুন্দর ছেলে হুইল । রাণীর মা 
কচি রাণকুষারকে গুন্দর পোষাক পরাইয়! পারস্যয়াজের কোলে আনিয়া দিলেন। রাছার 
বহুদিনের সাধ আজ মিটিল। এমন মুন্দর ছেলে দেখিক্া তিনি তাহার নাম রাখিলেন 
বেদর অর্থাৎ পর্ণচ্জ। রাগ্রকুমারের জন্ম উপলক্ষ্যে রাজ। আনন্দ রাজভাওার লুটাইয়া দান 
করিলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন, দাস-দাসীদের দাসত্ব খুচাইর! দিলেন । রাজ্যে মহা উৎসবের 
সাড়া পড়িয়া! গেল। 
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কিছুদিন পরে একদিন রাজারাণী কুটুঘদের সঙ্গে বদিয়। গল্প করিতেছেন, এমন সম 
ধাত্রী রাঙকুমারকে সেইখানে লইয়৷ আসিল। শালে কুমারকে কোলে করি্বা অদর করিতে 
লাগিলেন, তার পর বার কয়েক সেইখানে পাথ চাঁরি করিয়া জানাল! দিক্কা এক লাফে সমুদ্রে 
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। শালে কুমারকে লইর। সমুদ্রের তলে চলিয়া গেলেন দেখিয়। রাজার 
ছুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাঁগল। 

গুলনেহার রাজাকে আঅ্‌ - বুঝাইলেন। কিন্তু রাঙ্গা কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতে- 
ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই শা'লে রাঞ্জকুমারকে বুকে করিয়া! সমুদ্র হইতে উঠিয়। আবার 
সেই পথে ঘরে ঢুকিলেন। ছেলেকে দেখিয়াই রাঞ্জার চোখের জল ঘুচিয়া গেল। শালে 
পায়রার ডিউমর মত বড় তিন শ'হীরা রাজার কাছে রাখিয়া বলিলেন, "মহারাজ | গুল- 
নেহারের ডাকে যখন আমরা সমুদ্র ছেড়ে উঠে আপি, তখন তিনি কোথা কেমন আছেন 
কিছুই জান্ভাম না বলে আপনার জন্তে কোনো উপহ্থার আন্তে পারিনি। তাই এই বে 
হীরাগুলি এখন এনেছি, এগুলি সামান্ত হলেও আপনি যদি আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলে 
গ্রহণ কবন, তাহলে বড় খুসী হব।” 

রাজা বলিলেন, প্সমুদ্ররাজ ! আপনি আমার কাছে কোনে! কিছুর জন্যই খনী নন । 
আপনাকে ন! জানিয়েই আমি আপনায় ভগিনীকে বিবাহ করেছি, তাতে যে আপনি মত 
দিয়েছেন, তার জন্ত আমিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তার উপর এই যে অমূল্য উপহার 
দিলেন, এ কেবল আপনার অন্থগ্রহ 1” 

আরও কিছুদিন পারস্যদ্দেণে কাটাইয়া! শালে একদিন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে করিম 
স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রাজকুমার বেদর দিন দিন বূপে গুশে বাঁড়িতে লাগিলেন । 
ক্রমে তীহার শিক্ষার জন্ত দেশের যত বিখ্যাত বিদ্বান শিক্ষল” আনিয়া সতা উজ্জ্বল কর! 
হইল | রাজকুমারের বুদ্ধি আর প্রতিভ। অসাধারণ ছিল, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 
নানাশান্জে পণ্ডিত হইরা উঠিলেন। পনের বৎসর বয়সেই তাহার রাঞ্জনীতি সম্বন্ধে এত 
গভীর জ্ঞান হইয়াছিল যে, রাজা ঠিক করিলেন ইহার পর কুমারের হাতেই রাজ্যশাসনের 
ভার দেওয়া হইবে। প্রজার রা্গপুত্রের বিদ্যাবুদ্ধিতে মুদ্ধ ছিল, কাজেই রাঁঞ্জার 
প্রস্তাবে ভাহারাও আনন্দিত হইল। তার পর একদিন শুভক্ষণে কিশোরকুমারকে 
রাজসভায় আনিয়া সভাস্থ সকলের সম্মুখে রাজ! নিজের মাথার মুকুট খুলিয়া তাহাকে 
পরাইরা সিংহাসনে বসাইয়! দিবেন । মন্ত্রীরা নূতন রাজার আজ্ঞাধীন ও বিশ্বাসী থাকিবেন 
বলিয়৷ শপথ করিবার পর প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি রাঁজকার্ধ্য সম্বন্ধে নূতন রাজার মত 
চাহছিলেন। সে কাগন্দগুলি কিছুমাত্র সোজা! ছিল ন।, কিন্তু বেদর অল্লসময়ের মধ্যেই 
সেগুলি এমন জলের মত পরিসষ্কাব করিয়া বুঝাইয়! দিলেন যে নৃতন রাজার বুদ্ধি দেখিস 
সঙানুদ্ধ ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। 

বথাসময়ে সভাতঙ্গ করিয়! বালক্ষ রা! বুদ্ধ রাজার সঙ্জে মাকে দেখিতে চলিলেন। 


৪১৪ আরবা উপষ্ঠীর্স 


কুমারকে রাজ্জার সাজে দেখিয়া তাহার মাত। দূর হইতে ছুটিরা আঁসিয়। গু্রকে বুঝেন 
ভিতর জড়াইর় ধরিয়া) “বৎপ, চিরজীবী হও” বলিয়! আশীর্ব্ধাদ করিলেন । 

একবৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর বেদরের ইচ্ছা হইল সন্ত্ত রান্যময় তুিয়া প্রজাদের 
সুখ-লমৃদ্ধির চেষ্টা এবং রাজ্যের সমন্ত ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । এই ইচ্ছার বৃদ্ধ 
রাজার হাতে আবার রাঞ্জদণ্ড দিয়া তিনি মৃবগন্ধার ছলে ছদ্মবেশে নানাদেশে বেড়াইতে 
লাগিলেন। এই কাজেই একবৎসর কাযা গেল। একবৎসর পরে কুমার বখন রাঞ্জ- 
ধানীতে ফিরিয়া আপিলেন তখন রাজার ভর়ানক অন্থখ। কিছুনিন রোগ ভোগ করার 
পর তাহার মৃত্যু হইল। বেদর দেশের প্রথামত শোরুসজ্জা করিয়া একমাস নির্জান 
ঘরে একল! কাটাইলেন, একমাসের মধ্যে একদিনও কোনো মাস্থবকে যুখ 
দেখাইলেন না। 

একমাস কাটিকা! যাইবার পর মন্ত্রী ও সভাসদের! আসিয়া নূতন রাজীকে অনেক সাস্বনা 
দিয় শোকসজ্জ। ছাঁড়িতে বলিলেন। তাহাদের অন্থরোধে তিনি রাজবেশ পরিবা আবার 
সভায় আসির্মী সিংহাসনে বসিয়া রানকার্ধয আরম্ভ করিলেন। তাহার সুবিচার গু 
সম্যবহারে প্রজার! একদিনের অন্ত ও বৃদ্ধ রাজার অভাব বুঝিতে পারিল না। 

আবার এক বৎসর পরে শালে সমুদ্র ছাড়িয়! পারস্তে আসিলেন। একদিন তিনি মান 
বিষয় গল্প করিতে করিতে গুলনেহারের কাছে বেদরের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
রাঁজ। বেদর মামার মুখে নিঙ্গের এত প্রশংসা শুনিস্বা লঙ্িত হুইয়া যুখ কিরাইয়! শুইয়া 
রহছিলেন। শালে মনে করিলেন বেদর ঘ্ুমাইয়াছেন। তিনি যখন বেদরের রূপগুণের 
আরও অনেক প্রশংসা করিয়া! বলিলেন, “বোন্‌+ তুমি যে এমন জুন্দর ছেলের জাজও 
ধিৰাছের চে! করনি এটা আশ্চর্ধ্য বল্তে হবে ।” 

রাণী গুলনেহার বলিলেন, “ভাই, ও কথাটা আমার এতদিন মনেই হয়নি। যাক, 
তুমি যখন আঁ কাথাট। তুলেছ, তখন এমন একটি দুন্দরী আর গুগবতী রাজকভার 
নাম কর দেখি যার সঙ্গে ছেলের বিনে দিতে পারি।” 

শালে রাজা আন্তে আস্তে বলিলেন, “দেখ ত বেদর ঘুমিয়েছে কি না? কারণ আমি 
যেরাজকণ্ভার কথা বল্ব ভার কথ শুন্লে ছেলে পাগল হয়ে উঠ.তে পারে। তাই কেরল 
তোমাকে বলে রাখ.ছি সে মেয়ের নাম জহর!) সে সমন্দলের রাঞ্জার মেয়ে ।” 

খুলনেহার বলিলেন, "ভাই, আজও কি জহুরার বিবাহ হয়নি? আমি বখন সমুদ্র 
ছেড়ে আমি তখনই সে বছর দেড়ের। সেইটুকু বেলাতেই তার ব৷ রূপের ছটা দেখেছি 
তাতে মনে হয় এখন বড় ছয়ে নে নিশ্চন্র ভূবনমোহিনী দুনারী হয়েছে । কাজেই এসববস্ধ 
যে স্থখের হবে, তাতে জার কোনে! সন্দেহ নেই।” 

শালে বলিলেন, “কিন্ত এসন্বদ্ধে একটু *গালমাল আহে। সমনগলের রাজ। বড় অহষ্ান্গী॥ 
তিনি নিজেকে এতই"্ধড় মনে করেন বে, তার কাছে আর সকলেই অআতিহীন। কাজেই 


বেদর ও জন্বরার কথ। ৪১১ 


তিনি যে সহজে মত দেবেন তা আঁমার মনে হয় না। তবে আমি চেষ্টা করে দেখব। 
তগবানের ইচ্ছায় বদি কাজটা করে তুলতে পারি ত বড় আনন্দের বিষয় হয়” 

শালে ও গুলনেহারের কথাবার্তী শেষ হুইলে বেদূর এমনভাবে চোখ মেপিস্া পাশ ফিরিযা 
উঠিলেন যেন তিনি এতক্ষণ কতই ঘুমাইয়াছেন। আসলে তিনি চোখ বুজিয়া জহরার 
রূপগুণের কথ। শুনিতেছিলেন। সুন্দরী জহুরার কথাটা তাহার মনে গাখিয়া' রছিল। 

কিছুদিন পরে শালে যখন সমুদ্র-রাজ্যে ফিরিয়া! যাইবার উদ্যোগ আরস্ত করিলেন তখন 
বেদরের সখ হইল তিনিও সেই সঙ্গে গিয়া জহরাঁকে দেখিয়া! আসেন। কিন্তু লুকাইয়া 
শোন! কথাটা স্পট করিয়া বলিতে লঙ্জা করাতে কোনোরকমে সেদিনকার মত শালের 
যাওয়াটা! বন্ধ করিধার জন্য তাঁহাকে মুগর়ায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন । শালে ভাগিনেয়ের 
সঙ্গী হইয়া মৃগয়া করিতে চলিলেন। মুগয়! আরস্ত হইবার কিছু পরেই সকলে চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িলেন। বেদর একলা একট! পুকুরের ধারে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া ঘাসের 
উপর বসিয়। অহ্থক্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। এদিকে 
শালে 'বদবকে না দেখিয়া তাকে খু'জিতে খু'ঁজিতে সেইখানে আসিয়! বেদরকে দেখিতে 
পাইলেন | বেদব কি যেন বলিতেছেন মনে করিক়্া তিনি আড়ালে থাকিয়া! শুনিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিলেন বেদর বলিতেছেন, “জহর ! যদিও আমি তোমার 
কথা অল্পই আনি, তবু তোমাকে ছাড়া অন্ত কাহাকেও আমি বিবাহ কব্ব না” 

বেদরের মুখে এই-সব কথা শুনিয়া! শালে আড়াল হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 
"বৎস, তুমি বোধ হয় আমাদের সেদিনকার কথা সব শুনেছ 1” 

বেদর বলিলেন, "মামা আমার অপরাধ ক্ষমা কর্বেন, আমি সেইসব কথ শুনেই মুগয়ার 
ছল করে আপনার যাওয়া বন্ধ করেছি । আপনি আমাকে ত”শনার সঙ্গে নিয়ে চলুন ।” 

পালে প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই বেদরকে বুঝাইতে না 
পারিয়া অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন। বেদর স্থলের মানুষ ; জলে ত তাহার 
একটা রক্ষাকবচ চাই, কাজেই শালে নিপ্রের হাতের একটা আংটি খুলন্বা বেদরের 
আঙুলে পরাইয়া বলিলেন, "এই আংটি হাঁতে থাক্‌লে, সমুদ্রের জলের ভিতর তোমার কোনো 
ভাবনা নেই। এখন চল যাওয়। যাক!” এই বলিয়! শালে বেদরকে সঙ্গে করি! সমুদ্রে 
গিয়া ডুব দিলেন। 

, কিছুক্ষণ পর বেদর মামার সঙ্গে তাহার প্রবালের প্রাপাদে গিয়া পৌছিলেন। বেদরের 
দিদিমা অনেক দিন পরে নাঁতিকে দেখিরা খুসী হইয়া! আশীর্ব্ধাদ করিলেন, আনন্দে তাহার 
চোখের জপ ঝরিয়৷ পড়িতে লাগিল। বেদর দিদিমাকে প্রণাম করিলেন। তার পর শালে 
বেদরের আসিবার কারণ বলিলেন । বৃদ্ধ! তাহাতে বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, "বৎস, জহরার 
কথ! বল! তোমার ভাল হৃয়নি। তৃমি কি সমূন্দলের রাঙ্জাকে চেন না? কোন্‌ সাহসে 
তুমি তার কাছে বেদরের বিবাহের কথা তুল্‌তে যাবে?” 


৪১২ আরব্য উপভাস 


শালে বলিলেন, "য।, আমি গুলনেহারের কাছে কথাট। বলেছিলাম, মনে করেছিলাম 
বেষর ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু বেদর চোখ বুজে জেগে থেকে সব শুনে জহরাকে বিবাহ কর্বার 
জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন কি আর কর্ব ? বলেছি যখন ত ন বিবাহট! যাতে ঘটে 
ভার জন্তে আমায় যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে হুবে।” 

পরদিন শাঁলে একটা বাঝে অমূল্য হীরা মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি সাঙগাইয়া একদল 
সৈম্তসামত্ত সঙ্গে করিয়! সমন্দলের রাজার সভায় চলিপেন। রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া 
আসিয়। শালেকে অভার্থনা করিলেন, শালেও তাহাকে নমস্কার করিয়! রত্বগুলি উপহার 
দিলেন। তার পর হুইজনে গল্প করিতে করিতে নানা-কথার মধ্যে সমন্দলের রাজ! শালের 
আসার কারণ জিজাঁসা কমিলেন। শালে সাহস করিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! আপনি 
হয়ত শুনেছেন যে, আমার বোন গুলনেহারের একটি পরম রূপবান পুত্র আছে) তার 
গুণেরও সীমা নেই । তা ছাড়া এখন সে পারন্তের সরা । আপনার কন্ত জহরাকে বন্দি 
তার হাতে সম্প্রদান করেন তাহলে আমরা বড় কৃতজ্ঞ হই। আর বল্তে কিঃ আমার 
ভাগ্নে বেদর জহরার অযোগ্য স্বামী হবে না।” 

এই-কথায় সমন্দলরাজ রাগিয়া আগুন হইয়। চীৎকার করিয়া বলিলেন, “নরাধষ ! 
তোর এমন কথা তুল্তে প্রাণে একটু ভয় হলনা? তোর বোনের ছেলে কি আমার 
মেয়ের যোগ্যপাত্র ? তুই যে আমার চেয়ে কত নীচ তার কি তোর কোনে! ভ্ঞান নেই?” 
শালেকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া সমন্দলরাজ প্রহরীদের হাক দিয়া বলিলেন, «ওরে কে 
কোথার় আছিস? এই লোকটার বড় বাড় হয়েছে, এর মাথাট। কেটে নিয়ে যা।” 

গ্রহরীর! রাঁজার হুকুম পাঁলন করিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্ত শালে ইতিমধ্যেই ছুটিয়। 
সিংহ্গরজায় গিয়! হাজির হইলেন | সেখানে দেখিলেন এক হাঁজার সশত্্র সৈম্ত তাহার 
সাহায্য করিব্যর অন্ত দাড়াইয়! আছে। শালের মা জানিতেন এই বিবাহ-প্রস্তাব তুলিলে 
মহা গণ্ডগোল বাধিবে, তাই তিনি সৈন্তসামস্ত সাজাইয়! পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। সমন্দলের 
সৈশ্জরা শালের পিছনে তলোয়ার তুলিয়া তাড়া করিয়া আসিতেছে দেখিয়া! শালের রক্ষী 
সস্তা চীৎকার করিয়া বলিল, “মহারাজ ! আপনার কোনো! ভয় নেই । আমরা আজ্ঞা 
গেলেই শক্রপক্ষকে ধ্বংস করে ফেল্ব।” শালে নিজের সৈল্তদলের ভিতর ঢুকিয়া তাহাদের 
সিংহদরজ1 আটক করিতে বলিয়! কয়েকজন নাত্র সৈম্ সঙ্গে করিয়া আবার ভিতয়ে গিষ্বা 
সমম্দলরাজকে বাধিয়! আনিলেন। তার পর অন্তঃপুরে ঢুকিয়! জহরাঁকে খু'জিতে লাগিঙ্গেম। 
কিন্ত তাহাকে পাওয়া গেল না। তিনি ঝগড়ার সুত্রপাত দেখিয়াই জানাল! দিয়া বাহির 
হইয়া! সমুত্র ছাড়িয়া! মরুত্বীথে গিয়া উঠিয়াছিলেন। 

সমনলরাজের প্রাসাদে এই-সব গোলযোগ দেখিয়া শালেয়াজার কয়েকজন অন্ধুচয় 
ঝুড়ী রাশীমার কাছে সব খবর দিয়া গেল। বেদর তখন দিদিমার কাছে বসির! ছিলেন। 
তাছারই জন্ত এত গোলমাল ঝগড়া বিবাদ হইল দেখিয়! তিনি নিজেকে সব বিপদের মুখ 


বেদর ও জহুরার কথা ৪১৩ 


ভাঁবিক। মনের ছুঃখে মামার বাড়ী ছাড়িয়া সাগর ফুঁড়িয়। উপরে উঠিয়া পড়িলেন। বেদর 
কিন্তু পারভুদেশে যাইন।প পথ জানিতেন ন!। কাই যেদিকে পাইলেন সেইদিকে চলিয়া 
একটা উপস্থীপে গির! উঠিয়া পড়িলেন। ভাগ্যত্রমে অহরাঁও সেই দ্বীপে উঠিয়াছিলেন। 
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শালে কয়েকজন সৈন্ত সঙ্গে কবিরা সমন্দলরা জ-প্রাসাঁৰ আক্রমণ করিতেছেন 


বেদর চাবিদিকে ঘুবিতে বুরিতে এক জায়গায় একটি পরমান্ুন্বনী তরুণীকে দেখিয়া জিজ্ঞানা 
করিলেন, “নুন্খরি ! মআাপনি একল! এই নির্জন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? আপনার 
পরিচয় জ!ন্লে সুখী হব।” 

অহরা শ্লানমুথে বপিলেন, "মহাশয়, আমি সমন্দলরাজের কন্তা জহরা । আজ শালোজ। 
হঠাৎ জোর করে রাজবা!ডুতে ঢুকে আমার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, যে-সব প্রহন্বীরা 
তার সাহায্য কবৃতে গিরেছিল, শালের সৈম্তর! তাদের মেরে ফেলেছে! এই-সব দেখে প্রাণেকর 
ভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসোছি।” 

বেদর মহা খুসী হইয়া বলিলেন, “রাজকুমারী ! আমিই শালেরাজার ভাগিনের) আমায়ই 
নাম বেদর। তোমার পিতা হ্দি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে রাজি হম তাহলেই 
তিনি তার রাঞ্য ফিরে পাবেন ।” 


৪১৪ আতা উপন্টাস 


বেদরের জন্তই তাহাদের সকলের এত ছূর্গতি বুঝিরা! জহর! অত্যন্ত চটিক়া মনে যনে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই তিনি বেদরকে বিবাহ করিবেন না। কিন্ত বেদয়ের হাত 
হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ফাঁকি দেওয়! দর্কার, তাই মনে মনে একটা বৃদ্ধি ঠিক করিযা 
অর! বলিলেন, “আপনিই কি সেই বিখ্যাত ন্ুপ্দরী রাখী গুলনেহারের পুত্র? গুনে বড় খুসী 
হলাম! আপনাকে একবার চোখে দেখলে আমার বাবা কখমই অমত কর্বেন না।” 
এই-কথ। বলিয়া জহর! হাসিয়া! বেদরের দিকে ভান হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন । জহর! 
সত্যসত্যই থুসী হইয়াছেন মনে করিয়া বেদর যেই মাথা! নীচু করিয়া জহরার হাতখানি চুক্বন 
কাঁরতে গেলেন, অমনি রা্রকুমারী তাহার মুখে থুথু ফেলিয়া বলিলেন, “পাপিষ্ঠ | তুই 
মানুষের রূপ ছেড়ে লালঠোঁটওয়ালা শাদ! পাখী হয়ে 11” সম্রাট বেদর সেই মুহূর্তেই একটা 
শাদ। পাখী হইয়। গেলেন। তখন রাজকন্তার এক সখী পাখীটিকে একটা দ্বীপে রাখিয়া! 
আসিল। দ্বীপটি নদনদী গাছপাল! ফুলফলে ছবির মত সাজানো । 

এদিকে শালে জহুরার কোনো৷ খোজ ন! পাইয়! রাগ করিয়া সমন্দলের রাজাকে বন্দী 
করিয়া রাখিয়া দিলেন। নূতন জয় করা রাজা শাপন করিবার জন্ত একজন শাসনকর্তা 
নিধুক্ত করিলেন। সব ব্যবস্থার পর বাড়ী আয়! মাকে প্রথমেই বেদরের কথ জিজ্ঞাসা 
করিলেন । ম! বলিলেন, “বাছা, তোমার বিপদের কথ! শুনে আমি যখন সৈশ্তসামস্ত পাঠা'ত 
ব্যস্ত ছিলাম দেই সময় বেদব যে কোথার পালিয়ে গেছে, আব পধ্যস্ত তার আর কোনো 
খোঁজ পাইনি!” এ কথা শুনিয়া বাজার মন বেদরের জন্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিল। তিনি তখনই 
দেশে দেশে খোজ করিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তার পর মায়ের হাতে রাক্্যের ভার দিয়! 
নূতন রাজ্যে চলিয়া গেলেন । 

এদিকে গুলনেহারের মনের অবস্থাও ভাল নয়। কতদিন হইল ছেলে মৃগরায় গিয়াছে, 
আজও তাহার কোনো খোজ-খবর নাই দেখিয়। মহা! ভাবনায় পড়িয়া তিনি দেশে দেশে ঝোক 
পাঠাইয়া নিজে গিয়া ভাইয়ের বাড়ীতে উঠিলেন। মেসের মুখ দেখিয়াই রাণীম। বুঝিলেন 
গুলনেহার বেদরের খোজে আঙিয়াছেন। তিনি তখন মেয়েকে আদর-বত্ব করিয়! বসাইয়া 
একে একে সব কথ! বলিলেন। তার পর অনেক আশ্বাস দিয়৷ আবার পারন্ত দেশে ফিরিয়া 
পাঠাইয়া দিলেন । 

নির্জন হ্বীপে পাখী বেদরের দিন অনেক ছুঃখে কষ্টে কাঁটিতেছিল। এমন সময় একদিন 
এক ব্যাধ আসিয়া পাখীটিকে ধরিয়া! সেখানকার রাজার কাছে বেচিয়া আসিল। একিন রাজ! 
নিজের হাতে পাখীটিকে খাওয়াইবার জন্ত একজন চাঁকরকে খাবার আনিতে বলিলেন । 
লোকটি খাবার আনিয়া রাখিয়া গেল। পাখীটি তখনই রাঙ্গার হাত হইতে উঠিয়া গিয়া ঠোঁট 
দিয় মানুষের মত ভালমন্া দেখিয়া-গুনিয়! খাইতে আরম্ভ করিল। পাখীর এত বুদ্ধি দেখিয়া 
রাজার তারি যজ! লাগিল । তিনি রামীকে অন্ুত পাখীটি দেখাইবার় হন ডাকিয়া পাঠা 
লেন। রানী আসিয়া পাখীকে দেখিয়াই ঘোন্টা দিয়া দুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন ৷ রাজ! রাখী 
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রাণী পাধীকে দেখিয়াই ঘোম্ট। দিয়া মুখ ঢাকিলেন 


৪১৬ আরব্য উপন্তাস 


এরকম শ্রল্ত ব্যবহার দেখিয়া হাসিয়। বলিলেন, প্রানী, এখানে লোকের মধ্যে তত 
তোমার দাসীর। আগ প্রহরী কজন, এর মধ্যে আবার কাকে দেখে তোমার এত 
লঙ্জ! হল?” 

রাণী বলিলেন, “মছারাঞ্জ, আপনি ধাকে পাখী মনে করেছেন, তিনি আগলে মান্য । 
ইনি গুলনেহায়ের পুত্র বেদর। ইনিই এখন পারস্যের সম্রাট । সমন্দল-রাজের কন্তা 
জহুর! এর এমন ছুর্গতি কন্েছে।” 

রাজ! বলিলেন, “কেন ?1” 

রাণী জহুরার রাগের কারণ বলিলেন। রাজ। বেধরের এমন অবস্থা দেখিক্স! অতান্ত ছুংখিত 
হইয়া রাণীকে বলিলেন, "তুমি এঁকে আব্ধুর মানুষ করে দাও ।” 

রাণী রাঙ্জার কথায় বেদরকে নিজের ঘরে লইয়! গিস্বা এক পেপ্নালা৷ জলের উপর মস্ত 
পড়িতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে জলটা টগ.বগ. করিয়া ফুটিয়া উঠিল। রাশী তখন 
সেই জলের খানিকটা পাখীর গায়ে ছড়াইস্! দিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে যে রূপ দিনকে 
সষ্টি করেছিলেন এই মন্ত্রপড়া জলের গুণে আর ঈশ্বরের কুপায় তুমি আধার সেই রূপ ফিরে 
পাঁও।” 

রাণীর যুখের কথ! শেষ হইতে না-হইতে রাঁ। দেখিলেন পার্ী আর নাই, তাহার 
জান্বগায এক পরম রূপবান রাঞ্কুমার দীড়াইয়া। বের নিজের রূপ ফিনিয়। 
পাইয়া উপকারী রাজার পায়ে পড়িয়া তাহাকে শত শত ধন্তবাদ দিলেন। রাঙ্গ! 
তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আদর করিয়। পাশে বসাইয়! একপঙ্গে ভোগ খাইতে 
বলিলেন। ভোজের পর সম্রাট বেদর দেশে ক্ষিরিরা যাইতে চাছিলেন। রাজা 
তখনই তাহার অন্ত একখানা! জাহাজ সানাইয়া দিলেন। বেদর সকলের কাছে 
বিদায় লইয়া জাহাজে উঠিলেন। দশদিন জাহাজ বেশ স্থুবাতাসে ভাসিয়া 
চলিল। পরদিন হঠাৎ এক ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া জাঙছাজ একটা 
পাহাড়ে ঠেকির্া ডুবিয়া গেল।. বেদর একখানা ভাও! কাঠ ধরিয়া ভানিতে ভাসিতে 
তীরের কাছে গিরা উঠিবার চে&্। করিতে লাগিলেন! কিন্তু সেখানে দলে গলে 
ঘোড়া, গরু, মহিষ, উট প্রস্ৃতি জন্ত আপিয়! এমনভাবে দীাড়াইল যেন তাহারা 
কিছুতেই বেদরকে উঠিতে দিবে না। তিনি অনেক কষ্টে তাহাদের তাড়াইয! তীরে 
উঠিয়। শহরের প্রকাণ্ড রাজপথ ধরিরা চলিলেন। কিন্ত সে পথের কোনোখানে 
একটিও মান্ুব না দেখিতে পাইর! তাহার বড় থটক। লাগিল। আরো কিছু চুক 
গিষ্না করেকট! দোকান দেখিলেন। দোকানের কাছে যাইতেই এক বুড়ো তাহাকে 
ডাকিয়া বলিল, “কে গে! বাছা তুমি? এখানে কিজন্ক কোথা থেকে এসে উঠলে?” 
বেদের নিজেয় ছঃখ-ছর্দশার কাহিনী বলিলেন । বুড়ো তীঙ্কাকে তাড়াতাড়ি দোকানে 


ঢুকিন্া পড়িতে বলিল। 


বেধর ও জহরার কথ! ৪১৭ 


বেদর “দাঁকানে ঢুকিবার পব দোকানদার বলিল, “তোমার ভাগ্য ভাল যে, মামার 
দোকান পধ্যন্ত নিরাপঙ্গে এসেছ |” 

বেদর অত্যন্ত ভয় পাইর। বলিলেন, “কেন মশা ?” 

বুড়ে। বলিল, “এটা মায়ামক্র নগর । এখানকার রাণী খুব স্ন্দরী বটে, কিন্ত এমন ভীষণ 
মারাবিনী আর ছুটি নেই। পথে আস্তে আস্তে তুমি যে-সব ঘোড়া গরু দেখলে তারা, 





দলে দলে জগ্ত আপিয়। দীভাইল 
আগে তোন।বহ নও আুশব পুক্য ছিল। বাণা মাথাব জোনে তাদেব অমন ববে বেখেছে। 
তোমাদের অও অন্দা “শাক কেউ এখানে এলেই বাণীব দাসর! তাঁদেব লোভ “ধখিয়ে বাণীব 
বাছে শিদে থাঘ। প্রথম প্রথম তার! বাণার কাছে খুব আদব অভ্যর্থনা পার? সেই আপবে 
হলে তাব। দিন চল্লিশ গাঁণীব বাড়ীতে কাটায়। চল্লিশ দিন কেটে গেলেই ডাইন বাণী 
আদব সোহাগ সব বিসক্জন ধিরে কাউকে জন্ত, কাউকে পাখী করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে 
দেয়। তুমি যখন তীঁবে উঠতে চেষ্ট। কবছিলে তখন এই-সব জস্তরা তোমার বেমন কবে বাঁধা 
দিচ্ছিপ, নৃওন মানুব দেখলেই ওবা তাদের এ বিপদ থেকে বীচাবাব জন্তে অমনি করে। 
যাহোক, তুমি যখন আমাব আশ্রয়ে এদে পড়েছ তখন আর তোমায় কোনো ভয় নেই। 
বাণী আঁমা”ক বনথঈ মান্ত করেন। তুমি এখানে থাকলে তিনি তোমার কিছু অনিষ্ট করে 
উঠতে পাণাপন শা” 
/৮ 


৪১৮ আরব্য উপন্ঠাস 


বুড়ো দোকানদারের কথার বেদরের ভরটা একটু কমিল, তিনি তাহাকে অনেক ধন্যবাদ 
দিয়। তখনকার মত সেইখানেই বাসা বাধিলেন। 

একদিন বেদর বুড়োর সঙ্গে দোকানে বপিক্না আছেন এমন সময় মায়াবিনী রাণী লাবি 
সদলে দেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন | সৈম্তসামস্ত প্রহরী সকলে একে একে দোঁকানদারকে 
নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। তার পর রাণী সকলের শেষে একট! কুচকুচে কালে৷ ঘোড়ায় 
চড়িয়! দাসীদের সঙ্গে যাইতে যাইতে বেদরের অপূর্ব্ব হুন্দর মুত্তি দেখিয়! দোঁকানদারকে 
বলিল, “আবহুল্ল।! এ সুন্দর ক্রীতদাসটি কি তোমার ।” 

দোকানী রাণীকে নমস্কার করিয়! বলিল, “রাণীঠাক্রুন্ঃ এ ছেলেটি আমার ভাই-পো। 
ছেলেপিলে নাই বলে একেই ছেলের মত ভালবানি। অল্লদিন হল আমার ভাইটি মার! 
গেছে; তাই ছেলেটিকে কাছে নিয়ে এসেছি ।” 

রাণী বলিল, “অনুগ্রহ করে তোমার ভাই-পোর সঙ্গে আমার বিখাহ দিতে হবে । তুমি 
আমার সব কথাই জান বলে আমি আগুন ছুয়ে শপথ করে বল্‌্তে পারি যে, আমি তোমার 
তাই-পোর কোনে। অনিষ্ট কর্ব না । তুমি আমার যখন এত ন্মেহ কর, তখন আশ! করি 
আমার এই অন্থরোধটুকু রাখবে ।* 

রাণীর এরকম কথ স্তনিয়া বুড়ে। দোকানদার ভয়ে আর কোনে আপত্তি করিতে পারিণ 
না। বাণী “কাল এসে নিযে যাব)” বলিরা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। 

গাঁবি রাণীর হাতে পড়িতে হুইবে শুনিয়া বেদরের মহা ভাবন! হইল। তিনি দেকান- 
দারকে বলিলেন, “আপনার মুখে রাণীর কথা যা সুনেছি, তাতে তার মত মেরের সঞগগে 
বিবাহের কথা শুনে আমার ভর কচ্ছে।” 

ৰুড়ে। বলিল, “বাছা, তোমার কোনে। ভয় নাই। যাছুবিগ্ঠায় রাণী আমার সমান নব 
বূলেই সে আমার ভয় করে। তুমিযদি আমার কথামত সব কাঙ্গ কর তাহলে ্াণী 
তোমার কোঁনো অপকার কব্তে পাববে না। আমার ভরে সে তোমর উপর কিছু চাল 
চাল্তে সাহসই কববে নাট * 


পরদিন লানি রাঁণী আনিয়া বেদরকে চাহিল | বুড়ো রাণীর হাতে বেদরকে দিবার সময় 
তাহার প্রতিজ্ঞার কথ মনে করিরা দিল। রাণী মহ! আদর যত্ব করিয়। বেদরকে (ঘোড়াষ 
চডাঁইয়। বাড়ী লইয়৷ গিয়! হাজির করিল। নিজে আগে নামিয়। বেদরকে সম্মান করিয়। 
হাত ধরিয়া ঘোঁড1 হইতে নামাইকা দ্িল। তার পর বেদরের আদর অভ্যর্থনার কি ঘট।! 
রাণীর ধনদৌলত সব ত বেদবকে দেখান চাই । সে সব দেখাইবার পর রাণী বেদরকে সঙ্গে 
করিয়া থাইতে বসিল। নিজের হাতে ছুইপাত্র মদ ঢালিয়া রাণী একপাত্র নিজে খাইয়া আর 
একপাত্র বেদরকে দিল। বেদর রাণীকে সম্মান দেখাইয়া সবট। চুমুক দিয়া খাইয়া 
খে'লিলেন । তার পর রাণীর ন্ুশিক্ষিতা দাসীর আসিয়৷ গান-বাজন! করিয়া অতিথিকে সঙ্মান 
দে€াইল। অনেক রান্রি পর্য্যন্ত গান-বাঁজনার পর বাণী সকলকে [দায় দিয় শুইতে গেক । 


বের ও জছরার কথা ৪১৯ 


এই-রকম উৎসব-্আামোদের মধ্যে চল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। একচল্লিশ দিনের দিনও 
কাটিয়া গেল। রাত্রি যখন ছুপুর তখন রাণ আস্তে আন্তে বেদরের পাশ হইতে উঠিয়া 
গেল। লাবি মনে করিয়া ছল বেদর দুমাইয়াছেন। কিন্ত বেদর জাগিয়াই ছিলেন, বাণী 
কি করে দেখিবার জন্ঠ ভাণ করিয়া! পড়িয়া! ছিলেন। রাণী উঠিয়া একটা দিদ্ধুক হইতে 
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মেঝেব উপর দিষা একটি ছোট নদী বহি পল 


থানিকট। গুঁড়। বাহির কবিযা মেঝেতে লম্বা একট! দাগ কিয়! ছড়াইযা দিল। অমনই 
সেখান দিয়া একটি ছোট নদী বহি! চলিল। বাঁণা তখন একটা পাত্রে খানিকট। মযদা 
লইয়া সেই মারানদীর জল দিয়! মাখিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধবিয| ময়দ! মাথিয়া 
তাহাতে আবে অনেক মশল! দিয়! একখানা পিঠা গড়াঁইল। পিঠাখানা আগুনে সেকিয়া 
লুকাইয়া রাখিয়া রাণী কয়েকটা মন্ত্র পড়িতে ই নদীটা আবাব শুকা ইয়া গেল। তখন বাণাও 
আবাব গিয়া বিছান!য় শুইযা! পড়িল। বেদর সব দেখিয়া এমন ভাবে শুইয়। পড়িযা 
বাঁহলেন যে, মায়াবাণীব মনে কোনো সন্দেহই হইল না । 

রাত্রের এই-সব ব্যাপাব দেখিয়া! বেদরেব এমন ভয় হইল যে, তিনি কি কবিয্া একবাব 
আবডল্ল।র পরামর্শ লইবেন সেই ভাবনাতেই কোনো বকমে তাড়াতাড়ি বিছানা ছা[ডয়। 


৪২৩ আরব্য উপন্ভাস 


উঠিয়াই তিনি রাণীকে বলিলেন, “আজ আমি একবার কাকার বাড়ী যাব, অনেক দিন 
তাঁকে না দেখে মনট। বড় খারাপ হয়ে রয়েছে ।” 

রাণী বলিল, ''যাঁও, কিন্তু দেখো যেন সেখানে বেণী দেরি না হয়।” 

রাণীর মুখের কথা বাহির হইতে-নাঁহইতে বেদর ঘোঁড়! সাজাইয়া আনছুল্লার দোঁকানে 
যাত্রা করিলেন। দোকানে পৌছিন্নাই তিনি আবদুল্লাকে মারাবিনী লাবির সব কাও্- 
কাব্থানা ঘলিলেন। সে-কথা শুনিয়া আবছুল্লা বেদরের হাতে হখানা। পিঠা 
দিয়া বলিলেন, “তাতে আর কি? লাবি যখন তোমাকে সেই পিঠা খেতে দেবে 
তখন তুমি লুকিয়ে চট্‌ু করে আমার পিঠের এক টুকৃরে! ভেঙে খেতে স্বর করে দিও। লাঁবি 
নিজের পিঠে মনে করে তাঁর পর এক গণ্ড ষ জল এনে তোমার মুখে দিয়ে তোমাকে একটা 
জানোয়ার বানাবার অনেক চেষ্টা কর্বে, কিন্ত কিছুতে না পেরে মনে মনে বুক ফেটে মর্বে। 
তখন তু তোমার অন্ত পিঠেখান| তার হাতে দিয়ে খেতে বলো। তুমি অনেক করে 
সাধলে পে কিছুতেই না বল্তে পাব্বে ন|। তার পর তার পিঠে খাওয়। হলেই তুমিও এক 
গণ্ডব জল তার মুখে ছুড়ে মেরে বলো, “তুই এখুনি একট। পঙ্ত হবে |া। বাণীকে যে অন্ত 
বানাতে চাও তারই নান কদ্লেই দেখবে সে তাই ভ্বর়ে গেছে। তার পর সেই জন্তটাকে 
আমার কাছে ধরে এনো। তার পর যা কব্বার আমি সে-সব বলে দেব।” 

বুড়ো! আবছন্লার পরামর্শ আর উপদেশ পাইয়া বেদরের শ্ফৃত্ডি নার ধরে ন। | বেদর 
বাবছল্লার কাছে বিদায় লইয়া তখনই প্রাপাদে ফিরিয়া চলিলেন। রাণী বেদরকে দেখিয়া 
গহাব্যস্ত হইয়া বলিল, “প্রত বেদর ! তোমার জন্তে আমি বখন থেকে পিঠে করে বসে আছি, 
এণে! শীগগির তোমায় সেই পিঠে খেতে হবে ।” 

বেদর রাণীর কথায় যেন কতই খুসী হইয়াছেন এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি সেই পিঠাখানা 
'"ঈয়। চু করিয়া আবদল্লার পিট। ভাঙিয়া থাইতে আরম্ত করিলেন। 

বেদরকে পিঠা খাইতে দেখিয়। রাণী তাহার যুখে খানিকটা জল ছুড়িয়। দিয়া মন্ত্র পড়িয়। 
বলিল, “হতভাগণ ছুই মান্থযের বপ ছেড়ে এখুনি একটা কাঁনা ঘোড়া হযে যা।” কিস্তু তবুও 
বেদর যেমন মান্য “তমনই মাছুষের নত বসিয়া রহিলেন দেখিয়। মায়াবিনী রাণ। বিস্ময়ে লঙ্জা 
কাল ₹ইয়। বলিল, “প্রি বেদর ! ভয় পেয়ো না, আমি কেবল একটু মজা করে তোমায় ভয় 
পাঁওয়াবার জন্তে অমন কব্ছিলাঁম।” 

বেদর বলিলেন, “আপনি ঘ আঁমার সঙ্গে ঠা করছিলেন ত। আমি আগেই 
বুঝতে পেরেছি | ওতে কিছু হবে না। আপনি এখন আমার কাকার দেওয়। এই পিঠে- 
খাঁনা খেয়ে দেখুন দেখি |” 

রাণী পিঠেগানার একটুখাঁন খাইতে-ন!-খাইতে তাহার সমস্ত শখীর যেন কাঠের মত 
আড় হইয়া গেল। তখন বেদর এক গণ্ষ জল হাতে করিয়া বপিলেন, “লক্ীছা়ি 
ডাউনী, ছুই এখনি একটা ঘোঁড়া হয়ে যা ।” এই বলিয়া! জলটা রাণীর মুখে ছড়ন়। মারিতেই 


ব্দের ও জহরাম কথ। ৪২১ 


সেনোড়। হইয়া গেল । বেদর সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই আবছুল্লার বাড়ী গিয়া হাঁজির 
হুইলেন। আবদুল্ল। বেদরের মুখে রাঁণীকে ঘোড়। করার গল্প শুনিতা মহা খুনী হইর। বলিগ, 
“বন, তোমার আব এ দেশে থাকা উচিত নয়। এইবার তুমি এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে 
নিকের দেশে ফিরে যাঁও। কিন্ধ এই ঘোড়াট। যেন কোনে। কালেও কাউকে দান বিক্রী করে৷ 
না, এর মুখ থেকে লাগামটি পর্য্যন্ত খুলে। ন।। দেখে, আমার এই কথাটি যেন মনে 
থাকে।” 

বেদর আবছল্লার পরামর্শ শুনিরা তাহার কাছে বিদাছ্ লইয়। দেশের পথে রওন। 
হইলেন। একদিন ছুদিন করিয়া পথে তিন দিন কাঁটিয্ব। যাইবার পর তিনি আন-একট। 
শহরে গিরা পৌছিলেন। সেখানে হঠাৎ এক বুড্রী তাভাঁর কাঁছে আলিয়া কাদা 
পড়িল। বেদর তাস্ার কান্নার চোট দেখিরা নলিলেন, “কাদে কেন ?%” 

বুড়ী বলিল, বাছা, ঠিক এই ঘোঁড়াটির মত আমার ছেলের একটি ঘোঁড়। ছিল । 
আহা, আজ ক'দিন হল ঘোড়াটি মার। গেছে। চোখেন জল আর আমল! পবে লাপততি 
পারি না। তুমি যদি এই ঘোড়াটি আমাদের কাঁছে বেচ তবে এইটিকে নিরে সেণ্টব দুঃখ 
একটু ভূলে থাক ।» 

বেদর বুড়ীর «ত কান্নাকাটি শুনিয়া সোঁজ। “ন।, বলিতে ন। পালিয়। যনে কপি লন 
বেশ দাম চাহিপেই বুড়ী আর উৎপাত করিবে না । এই ভাবিয়া তিনি বঝিপেন। পন 
(ঘাড়াটি ত আমি এক কাঁজার মোহরের কমে দিতে পাব্ধ ন।।” 

বুড়ী তৎক্ষণাৎ “ধনের চেয়ে প্রান বড়” বলিয়। বেধরের হাতে একটা মোহরের গণি 
দিল। বেদর মহ! বিপদে পড়িয়া বলিলেন, “আমি তামাসা কব্ছিল।ন, বাছা, 'এ ঘা ও 
আমি বিক্রী কর্ব ন।।” 

বুড়ী নাছোড়বান্দা, সে বলিল, “বাপু, তুমি যখন ঘোড়ার দাম চেয়ে আদার হাংতব 
টাক নিরেছ, তখন আর তোমার কে।নে। কথ! খাবে ন।। বেশী বাড়াবাড়ি ক্লে 
প্রাণের দায়ে পড়বে ।” 

বেদর প্রাণের ভয়ে ঝুড়াকে ঘোড়। ছাড়িয়া দিলেন । ঘোঁড়। পাইবামীত্র বুড়ী তাহার 
মুখের লাগাম খুলিত্বা দিলনা কাছেরই একট] কুয়োর জন আনিয়া (ঘাড়ার মুখে মারিয়া 
বলিল, “বাছ।। ঘোড়ার রূপ ছেড়ে তোমার নিজের মুভিতে দখা দীও।৮ ঘোড়াট। অমনই 
আবার রাণী লা'ব হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই বেদর মূগ্ছত হইযা পড়িয়া গেলেন । 
বুড়ী তাহাকে ধরির। তু'লল। লাবির এই বুড়ী মাই তাহাকে যত মায়াখিধ্যা শিখাইয়ছিন। 
মেয়েকে ফিরিয়া পাইয়া! বুড়ী তাহাকে জড়াইর। ধবিরা! একটা বাণী বাজাইয়া দিল। বাশীর 
শবেই এক বিকট দৈত্য সেখানে আপির। হাজির। বুড়ী দৈত্যকে হুকুম দিল আমাদের 
বাড়ী নিয়ে চল। দৈত্য তিনজনকে কাধে করিকা আবার সেই মাগাঁনগরে ভড়িয়। 
চলিল। 


৪২২ আরব্য উপন্তাস 


রাণী রাজধানীতে ফিরিয়া বেদরকে একটা পেঁচা বানাইয়া দাসীর হাতে দিয়া বলিল, 
“এট।কে একট। খাচায় পুরে রাখ ।* দাঁসী তাই করিল। 

এদিকে দ।পীটার সঙ্গে আবছুল্লার ছিল খুব ভাব। সে একদিন সুযোগ বুৰিয়া 
আবছল্লাকে বলিয়! আসিল, “রানী তোমার ভাই-পোকে পেঁচা বানিয়ে খাঁচার পুরে রেখেছেঃ 
তোমাকে ও মাব্বার চেষ্টা কর্ছে।" 

ব্যাপার শুনিয়। আবছুল্লীও তাহার বাশী বাজাইল। অমনই চারখানা পাখ। নাড়িসা 
এক বিকটমুধ্ধি দৈত্য সেখানে আসিয়া নামিল। আবছুল্লা দৈত্যকে বলিল, “তুমি 
এখনি রাণী লাবির প্রাসাদে [গরে পেঁচ। রাজকুমারের দাঁসীকে নিয়ে তার ম! গুলনেহা রর 
কাছে পৌছে দিয়ে এ । ছেলের এমন ছুর্দশার কথা শুন্লে তিনি নিশ্চয় উদ্ধারের একটা 
ব্যবস্থা কব্বেন।” 

দৈত্য এক নিমেষে আবছুল্লর আজ্ঞ। পালন করিতা আবার উড়িয়া চলির। 
গেল। 

দানীর মুখে ছেলের কথা শুনিয়া রাণী গুলনেহার ভাই শালেবাজজার পরামর্শ লইতে 
ছুটিলেন। শালে অমনই হাজার হাজার সৈশ্ঠ লইয়া মায়ানগরে গিশ্বা লাঁবি ও তাহার 
বুড়ী ডাইনী মাকে মারিয়া ফেলিলেন। গুলনেহারও ভাইয়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন, যুদ্ধ 
শেষ হইয়া যাইতেই তিনি খাচার ভিতর হইতে পেচাটিকে বাহির করিয়া বলিলেন, “বাছা, 
তুমি আবার তোমাব দেই সুন্দর চেহারায় দেখ। দাও ।” 

রাণীর মুখের এই কয়টি কথাতেই বেদর আগার তেমনি অপৰপ স্ুন্দরবপে মাের 
কেণেলের কাছে আয়! ঈীড়াইলেন। গুলনেহার আনন্দে ছেলেকে; বুকে জড়াইয়া 
ধরিলেন। বেদরকে ফিরিয়। পাইয়া তাহার এতদিনের ভঃখ কণটিয়া সুখের বান ডাকিয়া 
উঠিল। তিনি আবছুল্লাকে ভাকাইয়া আনিলেন। তাহাকে অনেক ধন্তবাদ দিয়া 
বলিলেন, “তামার খণ ত আম জীবনে পোখ দিতে পাব্ৰ না, তবু বল কি কব্লে তোমার 
সামান্ত একটু উপকার কব্তে পারি ।” 

বুড়ো বলিল) “আমি রাণী লাবির ষে দাসীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে যদি 
আমাকে বিবাহ করে আর আমি যদি বাকি দিন ক"টার মত পারস্তদেশে আশ্রয় পাই তাহলে 
আর মামি কিছু চাই ন1।” 

দাদীর মত জিজ্ঞাস। করা হইল। বিবান্ধে দে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। তখন 
রাণী গুলনেহার খুব ঘটা করিয়া আবছৃল্লাব বিবাহ দিয় তাহাকে একটা বড় কার্গ দিয়া 
পারশ্যরাঞ্ে লইয়া গেলেন। 

দেশে ফিরিয়া আসিয়া জহরার সঙ্গে বেদরের বিবাহ হইল। এবার আর কোনে 
গোলমাল হইল না। বেদরের শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে গুলনেহাঁর দয়া করিয়। লাবির রাজ্যের 
যত পণু-পঙ্গীকে আবার তাহাদের মানুষের রূপ ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা 


বেদর ৪ জহরার কথা ৪২৩ 


রাণীর করুণাঁয় মুগ্ধ হইয়া তীহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া নিজেদের দেশে 
ফাঁররা গেল। 

এতদিনের পর রাজ. শালে সমন্দলের রাজাকে তাহার রাজ) ফিরাইয। দিয়া আম্মীর 
স্ব্রনকে লইদা পারস্তদেশে চলিলেন। সেখানে কিছুদিন খুব উৎসব আনন্দ করিব মাকে 


সঙ্গে করিরা সমুদ্রের তলে প্রবালের প্রাসাথে ফিরিয়া গেলেন। বেদর ও জহরাঁও মহা স্থখে 
রাজত্ব করিতে লাঁগিলেন। 


ছুই আব্দাল্লার কাহিনী 


সমুদ্রতীরবর্তী এক সহরে আব্দালা নামে একজন ধীবর বাদ করিত। সে অতিশর 
দরিদ্র ছিল। মৎস্য ধরিবার জালটিই তাহার একমাত্র সম্বল ছিল। নয়টি সম্ভান ও 
মায়ের ভরণপোষণ লইয়! সে অত্যন্ত বিব্রত থাকিত। প্রতিদিন প্রাতে সমুদ্রে জাল ফেপিয়া 
যাহ কিছু পাইন তাহ! বিক্রয় করিয়! সন্তানদের উদরান্েব ব্যবস্থা করিত। 

তাহার দশম সন্তানের যেদিন জন্ম হইল সেদিন তাহার গৃহে সামান্ত কিছু খাদ্যও 
অবশিষ্ট ছিল না । দেদ্দিন তাহার স্ত্রী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্প্রত্তু, অনি 
অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আমাকে বাচাইবার কোনে! উপায় কর ।” 

ধীবর বঙ্গিল, “দেখ, আমি ঈশ্বরের নাম লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে চলিলাম। এই 
নবজাত শিশুর আজ অনৃষ্ পরীক্ষা হইবে । এই বলিয়া সে সমুদ্রতীরে চলিয়া গেল, এবং 
মনে মনে এই বলিতে বলিতে জাল ফেলিল, হে আল্লা, এই ক্ষুদ্র শিশুর ভাগ্য ছুঃখ- 
পূর্ণ করিও না, কিছুক্ষণ পরে জাল তুলিয়া! সে দেখিল শুধু কাঁধ! ও প্রস্তরখণ্ড উঠিফ্কাছে। 

পর পর পাঁচবার এইরূপই হইল। সেখানে ব্যর্থমনোরধ হইয়া সে অপর এক স্থলে 
জাল ফেলিতে গেল এবং ভাবিতে লাগিল, «আল্ল। কি এই শিশুর ভরণপোষণের কোনো 
ব্যবস্থা না করিয়াই ইহাকে জন্ম দিয়াছেন? ইহা! কখনই সম্ভব নয়, কারণ ফেমুখ 1তনি 
স্থট্টি করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত আহারও তিনিই স্ট্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপাবান, 
মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থাও তিনি করিয়। থাকেন। 

সে জাল লইঙগী। হতাশ মনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া 
তাহার অসুস্থ স্ত্রীকে মুখ দেখাইবে। বাড়ীতে এমন কিছুই অবশিষ্ট নাই, যন্বারা তাহার 
স্ত্রীর ও শিশুদের উদর পৃষ্ভি হইতে পারে। 

পথে এক রুটি-বিক্রেতার দোঁকানে অত্যধিক ভিড় দেখিয়া সে সেখানে দীড়াইল। 
তখন দেশে ছৃর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং উদরাক়ের সংস্থানের উপায় বড় বেশী 


৪২৪ আরব্য উপন্তাস 


লোকের নাই। যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সে ভাহাই রুটিওয়ালার হতে 
তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু ক্রেতার ভিড়ের অন্ত রুটিওয়ালা কাহারও প্রতি বিশেষ 
আক্ষেপ করিতেছে না। ধীবর দোকানের পাশে দরাড়াইয়। একনুষ্টে রুটির শু পের দিকে 





যে ধাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সে তাহাই 
রুটিওয়ালার হাতে তুলিয়া! দিতেছে । 


চাহিয়া রহিল। গরম রুটির স্থগঞ্ধে সে অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িল। রুটিওয়াল! 
তাহার এই অবস্থ। দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “হে ধীবর, এদ্দিকে এস ।” 

ধীবর নিকটে গেলে রুটিওয়াল৷ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি রুটি চাও?” 

ধীবর নিরুত্তর রহিল। 

রুটওয়ালা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া! বলিল, প্বন্ধু। লঙ্দিত হইও না। ঈশ্বর 
দয়াবান। তোমার নিকট যদি মূল্য নাও থাকে, আট, তোমাকে বিনামূল্যে রুটি দিৰ 
এবং ধতদ্িন ন। তোমার অবস্থার পরিবর্তন হয়, ততদিন এইরূপে তোমাকে সাহায্য 


কঠিতে থাকিব ।” 
ধীবর উত্তর করিল, প্প্রভৃু আল্লার নামে শপথ করিয়া কছিতেছি, আমার নিকট 


কিছুই নাই। যদ্দি তুমি আমার সন্তানদের জন্ট আজ আমাকে কিছু রুটি দাও, আমি 
আমার জালটি বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত আছি।” 


ছহ আকার কাঁপা ১৯ 


কটি 2171 হাসি ঝলিশ, “হে দরিদ্র ধীবব, এই জালটি ভোমাব জীবিকান ল।.হব 
উপায়, ইহাঠ ষদি ভুমি বন্ধক বাগিয। যাও ভাহ। হইণে তুমি চি করিযা প্রাণবাবণ 
কবিবে? ভোমাথ কি পরিম।ণ "টি আ৭গক, আমাকে বল।” 

ধীবব ঈদ্ভর +বিল, “আমাকে দশখদব। মল্যেব রুটি দাও |” 

রুটওয়ালা তাহাকে দশমুদ্্। মুল্যের কটি দিয়! বপিল, “এই সঙ্গে আবও দ্টি মুর 
লইয়া যাও, তাহ। দিয়! অগ্ঠান্ত খাগ্য কিনিয়া লইও, এবং এই বিশটি মুদ্রব পবিবর্তে 
কাল আমাব জন্য এ মুল্যের মাছ লইয়/ আসিও। যদিমাছ আনা সম্থব না হয় তাহা 
হইলেও তুমি আসিয়া কুটি লইয়া যাইতে দ্বিণা কবিও না। যতদিন শা তোমাব অবস্থার 
পরিবনন হয় ততদ্দিন মূল্যেব জন্ত আমি তোমাকে ঠাগাদা কৰিব ন||। তুমি যখন পাবি 
তখন মাছ দিয়। আমাব দেনা পবিশোধ করিও ।” 

নীবর খুসী হইয়া বলিয়। উঠিল, "আল্লা আপনাব মঙ্গল করুন|” 

ধীবব যখন বাড়ী গিয়া পৌছিল তন পে শুনিতে পাইল "শাহার স্ত্রী 
ক্ষণায় কাতব ছেলেগুদলিকে মাশ্বাম দিয়। বলিতেছে, ক্ধ। এখনই তোনাদেব অন্য 
হাল ভাল খাবাব লইয়। মা শবেন " 

আদান শাঁডাতাডি গিগ্না ছেলেদেব আদব কবিণ| রুটি খাইতে দিপ, এবং সমস্ত 
কথা স্্ীকে জানাইল। 

পবদিন প্রাণ উঠিয়াই ধীবব পুনবায় তাহাব জাণ লইয়া খাছ পধবিতে চলিল এবং 
যাইবার সমগ্র ঈশ্ববের নিকট প্রার্থনা করিল, “গে।দা, আজ কটিওয়ালাব কাছে আদার 
মুখ বঙ্গা কবিও। আমিযেন তার খবপাবশাণ কবিবাব মত মাছ ধবিতে পি ।” 

যথাবীতি সে জাল ফেলিল, কিন্তু কিছুই মিলিল না। সাবাদিন চে? করিবাও পে 
বিফলমনোবথ হহল। নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সে বাডা ফ্ববিবাব পথে রুটিব দোকাণেৰ 
কানে গিয়া উপস্থিত হইল । মনে মনে বলিয়। উঠিল, “খালি হানে কেমন কবিয়া বাড়া 
যাই? কিন্তু তাই বলিয়! কটিওয়ালাব কাছে গিয্াও আব হাত পাত চপি'ব না। অথ 
কুটিব দোকানের সম্মুখ দিয়াই বাঁডী যাইতে হইবে। রুই৭য়ালা দেন দেখিতে লা পা 
এই জন্য তাডাতাডি চলিয়া যাইতে হইবে ।” 

রুটিব দোকানের সম্মুখে আপিয়াই সে আগের মন ভিড দেখিতে পাইয়া প। বাটিরা 
চলিয়া যাইতেছিল, কিন্ত রুটিওয়।ল| তাঁহাকে দে। তে পাহণা চীৎকার কবিয়! ব'”1 
উঠিল, «ওহে ধীবব, শোন শোন 1 বেশ যাই হউক, তুমি যে কটি লঈতেই ঞুলিফা গে ” 

ধীবব উত্তব করিল, “না মহাখয, কুলি ভাই, কিন্তু মূলা ন| দিয়। বোজ বোজ কটি 
লইতে আমাৰ কেমন লজ্জ। হইতেছিল। আ7ও একটি মাও পাই নাই। 

রুটওয়াল। বলিল, “্লজ্ঞ। কি। আমি তবলিষ। ধিয়াছি যে, যখন তোমার" 
পিবার সঙ্গতি হইবে তখনই দাম 1ধ9| দামের জন্ত ত আটকাইবে ন1।” 
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তার পর রুটিওয়াল! নিত্যকার মত তাহাকে রুটি ও নগদ দশটি মুত্র! দিল। ধীবর বাড়ী 
গিয়া স্ত্রীকে সমস্ত জানাইল। স্ত্রী সব কথা শুনিয়। বলিল, “ঈশ্বর পরম দয়ালু। ইহাই যদি 
তাহার ইচ্ছা, একদ্িন-না-একদিন আমাদের স্থদ্দিন আসিবেই, তখন দয়ালু কুটিওয়ালার 
সমস্ত খণ শোব করিতে পারিবে ।” 

এইরূপে প্রায় চলিশ দিন প্রভাহ ধীবর রুটিওয়ালার নিকট হইতে রুটি ও দশটি করিয়া 
মুদ্রা নগদ লইল, এবং প্রতিদিনই সে সমুপ্রে জাল ফেলিল এবং প্রতিদিনই নিরাশ 
হইল। কুটিওয়াল! খণের পরিবর্তে আর একদিনও তাহার নিকট মাছ চাহে নাই। 
প্রতিদিনই ধীবর রুটিওয়ালাকে বলিত, “ভাই সাহেব, একবার আমার হিসাবট1 দেখিও |» 
জবাবে রুটিওয়াল! রোজই বলিত, “এখন হিসাব দেখার সময় নাই। তোমার স্থ্দিন 
আমিলেই হিসাব করিব। আজ করিয়া লাভ কি ?” 

রুটির দোকান হইতে চলিয়া আসিবার সময় রোজই ধীবর ঈশ্বরের নিকট রুটিওয়ালার 
এঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে চলিয়া আমিত। কৃত্তজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়। উঠিত। 

একচলিশ দিনের দিন ধাবর তাহার স্ত্রীকে বলিল, “ন!, আর এরূপভাবৰে জীবন 
ধারণের কোন অথ হয় না, জালট। ছি'ড়িয়া ফেলি।” 

স্ত্রী বলিল, কেন ?” 

ধীবর নিরাশার স্থুরে কহিল, “আমার মনে হয় সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া জীবিকার 
সংস্থান কর1 আমার ভাগ্যে আর নাই। এমন করিয়া আর কত দিন চলিতে পারে? না, 
আমি আর জাল লইয়া সমুদ্রে যাইব ন1, কাক্ষেই রুটির দোকানের সম্মুখ দিয়াও আমাকে 
আর আসিতে হইবে না। যত বারই আমি তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া পাশ কাটাইমা 
চলিয়া আসিতে চাই, “প্রতিবারেই সে আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়! লইয়া গিম্বা 
রুটি ও মুদ্রা দিয় থাকে । আর কত ধার করিব?” 

স্বামীর কথ। শুনিয়া স্ত্রী উত্তর করিল, “ঈশ্বরের জয় হউক। আমাদের দুরবস্থ। জানিয়! 
আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত তিনিই রুটিওয়ালার প্রাণে করুণা জাগাইয়! দিয়াছেন। 
ইহা তোমার অপছন্দ কেন হইতেছে তাহা বুঝি না।” 

ধীবর কহিল, “আমার কাছে কুটিওয়ালার এখন অনেক পাওন1, একদিন ত পে 
তাহার পাওন1 চাহিবেই) তখন কি করিব? কেমন করিয়| ধার শোধ করিব ?” 

স্ত্রী উত্তর করিল, “সে কি টাকার কথ। তোমায় কিছু বপিয়াছে ?”” 

না, টাকার কথা কিছুই বলে ন।। এমন কি, হিসাবট] পধ্যস্ত করিতে চাহে 
না,_কেবল বলে, সময় হউক, তখন হিসাব করা যাইবে ।” 

স্ত্রী তথন তাহাকে বলিল) "সে যখন টাকার তাগাদা করিবে, তখন তাহাকে বলিও, 
সময় হইলেই দিব |” 

ইহার উত্তরে সে কহিল, "স্থদিন আর কবে আমিবে, বলিতে পার 1” 
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স্ত্রী উত্তর দিন, “ঈশ্বর করুণাময় ।' 

তখন ধীবর বলিয়া! উঠিল, হ্যা, “তুমি ঠিকই বলিয়াছ।» 

তারপর সে জালখান। লইয়া সমুদ্রপারে রওন1 হইয়। মনে যনে প্রার্থনা করিল, “খোদা, 
অস্তত একটি মাছ দিয়। রুটিওয়ালার কাছে আমার যুখ রক্ষা কর।” 

এইবার জাল টানিয়! তুলিতেই তাহা ভারী বোধ হইল, এবং জাল টানিতে টানিতে 
ধীবর দস্তর মত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। জাল টানিয়! তুলিয়া! দেখিতে পাইল একট! মর! গাধা 
উঠিয়াছে। মুহূর্তমধ্যে ছুর্গদ্ধে চারিদিক ভরিয়া. গেল। জাল হইতে পচ! মর! গাধাটা দূর 
করিয়। ফেলিতে ফেলিতে মে আপনার মনে বলিয়। উঠিল, “সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া আর 
কাহারও কোনে শক্তি নাই। গৃহিনীকে কত বলিতেছি সমুত্রে আমাদের আর কোনো আশ! 
নাই, এই ব)ব্স! ছাড়িয়া দিই, কিন্ত সে প্রতিবারেই বলে ঈশ্বর করুণাময়, একদিন তিনি 
মুখ তৃলিয়৷ চাহিবেনই । এই মর! গলিত গাধাটাই কি তাহার লক্ষণ?” 

এইভাবে হতভাগ্য ধীবর অনেকক্ষণ আপনার মনে আক্ষেপ করিল, এবং মব। 
শাধাব ছূর্শন্ধ হইতে দুরে সরিয়! গিয়া! পুনরায় জাল ফেলিল। এবারও টানিতে গিয়া 
অত্যান্ত ভখী বোধ হইল, এবং জালের দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে হাত কাটিয়। রক্ত 
পড়িতে লাগিল। জাল উপরে তুলিতেই দেখিতে পাইল মানুষের আকৃতি একট। জীব 
উঠিযাছে। দেখিতে পাইয়াই ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে সে পলাইতে গেল, তখন 
সেই মানুষের আক্তিবিশিষ্ট জীবটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “ওহে ধাঁবর, পলাইও 
না, আমিও ভোমারই মত মান্য । ভয় নাই।৮ 

ধীবর তাহার কথ শুনিতে পাইয়! তাহার সম্মুখে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
কে? তুমি কিজীন ?” 

সে জবাব দিল) “না, অ।মি ঈশ্বরে বিশ্বাণী তোমারহ মত একজন মানুষ ।” 

_তাহ। হইলে তোমাকে সমুদ্রে কে ফেলিয়াছিল? 

সে বলিল, “আমি সমুদ্রেরই সম্ভান। আমি সমুদ্রে বেড়াইতেছিলাম, তখন তুমি 
আমাকে জালে ধরিয়াছ। আমর] জাতকে-জাত ঈশ্বরের হুকুম তামিল করিয়া থাকি, 
কাজেই তাহার শষ্ট প্রত্যেক জীবের প্রতিই আমবা সমান করুণ! দেখাইয়া থাকি । যদি ঈশ্বরের 
আদেশ অমান্ত করিবার দুঃসাহস আমার হইত, তাহ হইলে তোমার জাল ছিড়িগ আমার 
বাহিরে চলেয়৷ যাওয়৷ অসাধ্য হইত না। কিন্তু ঈশ্বর যখন যে অবস্থার ফেলিবেন তখন 
সেই অবস্থাকেই মানিয়া লইতে শিখিয়াছি । আজ যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, চিরকাল 
তোমার বাধা হইয়া থাকিব। তুমি কি আমাকে মুক্তি দিবে? তাহা হইলে আমি ভগবানের 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়! ধন্ত হইতে পারি । আমাকে কি সেই স্থযোগ দিবে? আমি প্রতিদিন 
এখানে তোমার সাথে দেখ। করিব, ভুমি প্রত্যহ একটা-না-একটা কিছু ফল আমার জন্য 
আনিও। যাহা দিবে ভাহাই আনন্দে আমি গ্রহ করিব। বিনিময়ে মণিমুক্ক! ইত্যাদি 
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তি খুলাধান পম দল দব্যাশি অ'মি তোমাকে সাজি ভরিয়া |দব। কি বলভাই, রাঙ্দি 
আছ 7”? 
ধীবব উত্তর কবিপ, “ঈশ্ববের নামে শপথ ববিতেছি আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতিজা। 
বঙ্ষী করিব ।” 
ধীবব সমূদ্রেব লোকটিকে জাল হইতে ছাডাইয়। দিয়া তাহাব নাম ভিজ্ঞাসা করায় সে 
বলিল, “আমাব নাম আন্দারা। এখানে আসিয়। আমাকে ডাকিলেই আরম আসিয়া 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ কবিব। তোমা নাম কি ভাই?» 
ধাঁবব উত্তব কবিল, “অ।মাব ন!ম৪ আব্দারঃ1% 
তখন সমূদ্রেব আদান! খনিল, “বে ভাই, ভালই হইল তোমাতে আমাতে আজ 
হইতে মিতালি পাতাইপাম।” এই বলিয়া সে তখনই জলেব মধ্যে অনৃশ্ঠ হইয়া গেল। 
এপ্দিকে সে যদি আব ফিবিয়া না আসে এই ভয়ে ডাছাব আব্দাল্লা ভারী আফশোধ 
কবিতে লার্গন। কিন্তু বেশীঙ্গণ তাং!কে ছঃখ কবিতে হইল না, একটু পরেই সমুদ্রের 
আবাল! অঞ্জলি ভবিয়। বহু মণিমুক! লইয়া! আসিণা মিত।কে দিল, এবং বলিল, "আমার 
সঙ্গে টকৃরি নাই, তাই ভাতে বাহা ধবিয়াছে তাহাই আনিলাম। বোজ ক্ুর্যা উদয়ের 
আগে আপিয়া আমাকে ডাকিণেই খামাব দেখা পাইবে । আঙ্গ তবে আসি ৮ এই বলিয়া 
সে সমুদ্রে চলিয়া গেল। 
দীবর মহা আনন্দে বাডী চলিল। পথে ক্লটওয়ালার সঙ্গে সাঞ্গাৎ করিয়া বলিল, 
“ভাই, ভগবানেব দয়া হইযাচে, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এইবাৰ আমার হিসাবট! 
কবিয়া ফেল। এই বত্ব ম'ণিক্যগ্ুপি না9। আমাকে কিছু নগদ টাক! দাও, কাল মণিকারের 
দোকানে বাকী রই্গুলি বিক্রয় কবিয়া লইলেই সংসার খরচ চালাইঙে পারিব ।” 
রুটিওয়ালাব তহবিলে তন যাহা কিছু ছিল সবই সে আধ্খালাকে দিয়া বলিল, “এই 
রুর্টিগুলি তোমার বাড়ীতে দিয়। আসিব চল। আজ হইতে আমি তোমাব হুকুমের 
চাকর।” 
ধীবব বাডী পৌছিল। রুটি ওয়ালা টাকা লইয়া গিয়া ধাীববের জন্ত বাজার করিয়া 
লইয়া আসিল, ধীবর তাঁহাকে নানা-প্রকান ফলমূল কিনিয়! আনিবার জন্য বিশেষ করিয়া 
বলিয়! দিয়াছিল। রুটিওয়াল। সারাদিন নিজেন কাজ ফেলিয়! ধীবরেব কাজে তাহার 
বাড়ীতে ব্যস্ত রহিল। তাহাকে ঘরে যাইতে ধলায় সে বলিল, «আজ হইতে সে ধীবরের 
চাঁকর-_ঘবে যাইবে না।” ধীবন কহিল, «আমার ছু্দিনে তুমিই আমাদের সকলকার জীবন 
বাচাইয়াছ, স্থতরাং আম্বাই তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ 1 
রুটিএওয়ালা সেই বাত্রি বন্ধু ধাববের বাডীতে খাওয়া দাওয়া করিল। 
ধীবর তখন স্ত্রীকে স্মুদ্রেব আব্দালার সব কথা! শুনাইল । শ্রী খুসী হইয়া বলিল, “এই 
কথা কাহাকেও বলিও না । বলিলে সম্রাটের লোক যন্ত্র! দিবে ।” 


ছুই আবারার কাহিনী ৪২৯ 


ইহার উত্তরে ধীবর কহিল, “এই কথ ছুণ্যার সকলকার নিবটে গোপন করিতে 
পারিব, কিন্তু আমান পরম বন্ধু রুটিওয়লাঁকে গোপন করিতে পারিব না।ঃ 





পরধিন ভোর বাত্রে উঠিয়! ফলমূল লহদ্কা আন্দাল্লা মিভার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিতে সমুদ্রপারে উপস্থিত হইল। 


পরদিন তোর রাত্রে উঠিয়া ফলমুল লইয়া আবান্া মিতা সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে সমুদ্রপাবে উপস্থিত হইল। ছুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। ভাঙার বন্ধু সমৃদ্রের 
বন্ধুকে ফলমূল দিল, সমুদ্রের বন্ধু ভাঙার বন্ধুকে এক ঝুড়ি মণিমুভ্ত! আনিয়। দিল। ডাঙার 
আব্দাল। ঝুড়ি লইয়া! বাড়ী ফিরিয়! আপিল | পথে রুটির দোকানে আসিতেই রুটিওয়ালা 
বলিল, “হুজুর, আপনার জন্ত ভাল ভাল কুটি তৈয়ার করিয়! আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া 
দিয়াছি। এখনই গিয়া বাঞ্জার করিয়। দিয়া আমিব।* 

আবাল এক মুঠি রত্ব তুলিয়া রুটিওয়ালাকে দান করিল। 


৪৩০ আরব্য উপন্তাস 


বাড়ী গিয়া! সে ছু চারটি মুক্ত লইয়া যণিকারের দোষানে বিক্রয় করিতে গেল। 
ধীবরের হাতে মণিরত্ব দেখিয়া! মশিকার তাহাকে গুধাইল, “আর আছে?” 

ধীবর বলিল, “আরও এক ঝুড়ি 'আছে।* 

তখন জিজ।সা করিয়| মণিকার ধীবরের বাড়ীর ঠিকানা জাহবিদ্বা লইয়। নিজের 
চাকরদের বলিল; “এই লোকটিকে ধরিয়া রাখ, বেগমের মহাল হইতে অনেক হাীরামুক্ত! 
চুরি হইয়াছে, এই সেই চোরাই মাল।” 

মনিবের হুকুমে শেখজীর চাকরের! ধীবরকে বেদম প্রহার করিল এবং তাহাকে পিঠ- 
মোড়। করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মণিকার-পটীর সকলেই তখন একযোগে বলাবলি 
করিতে লাগিল, ''এই শয়তানই সব নষ্ট্রের মূল ।” 

ধীবর চুপ করিয়া সমস্ত অত্যাচার সহ করিল। খন তাহারা সকলে মিলিয়! তাহ!কে 
টানিতে টানিতে বাদশাহের দরবারে লইয়া গরিয়। হাজির করিল। বাদশা অভিযোগ 
শুনিয়া খোক্জা-প্রহরীকে হুকুম দিলেন, «ইহার নিকট যে জহরতগুলি পাইয়াছ তাহ! 
বেগমকে দেখাও, তিনি ষ্দি বলেন যে, ইহা! তাহারই তবে এই লোক শান্তি পাইবে। 
তাহার পূর্ববে ইহাকে শান্তি দিও না। আর এগুলিযদি এবিক্রয় করিতে চাহে তাহ 
হইলে বাদশাজাদীর জন্ত ইহার নিকট হইতে কিনিয়। রাখ ।” 

খোজা-প্রহরী আলিয়া খবর দিল “না, এসব বেগমের নহে ।” 


শুনিষা শেখ ও তাহার দলের লোকের ভয়ে ভয়ে বলিল, “হুজুর, এ লোকট। নেহাৎ 
গরীব ধীবর, সমুদ্রে মাছ ধরিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে, উহার কাছে এত মুক্যবান 


রত্ব দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয়, তাই শাহানশাহের দরবারে হাক্জির করিয়াছি। 
আমাহ্দর অপরাধ লইবেন ন11” 

বাদশাহ কহিলেন, “তোরা নিজের! পাপী, তাই সকলকেই পাপী *নে করিস্‌। ঈশবরই 
দয়া করিয়া! ইহাকে এইসব দান করিয়াছেন। এখনই তোর! আমার সম্মুখ হইতে দূর 
হইয়া যা।” তিনি ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তুমি ভগবানের শ্িয়পাত্র, সন্দেহ 
নাই। সত্য করিয়া বল এত রত্ব তুমি কোথায় পাইলে? আমি দেশের বাদশাহ, 
আমার দ্বৌলতখানায়ও এত দামী জিনিষ নাই।» 

তখন ধাঁবর জোড়হাতে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী বাদশাহকে বলিল। বাদশাহ সমস্ত 
শুনিয়া কহিলেন, “তোমার সৌভাগ্য, তুমি এত দৌলতের মালিক হইয়াছ। কিন্ত তোকে 
দুর্বল জানিয়া ধনের লোভে কেহ তোমাকে হত্যা করিতে পারে । আমি যতদ্দিন 
বাচিয়া আছি ততদিন অবশ্ত তোমার কোনে! ভয় নাই । কিন্ত আমার পরে ধিনি বাদশাহ 
হইবেন, তিনি দৌলতের লালসায় তোমাকে খুন করিতে পারেন। কাজেই আমি প্রস্তাব 
করি, তুমি আমার কন্তাকে বিবাহ কর। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন তুমি 
এ রাজ্যের উদ্ধিরী কর, আমার মৃত্যুর পরে তুমিই এই রাজ্যের মালিক হুইবে।” 


ছুই আব্াাল্লার কাহিনী ৪৩১ 


তখন বাদশাহের হুকুমে লোকজন ধীবরকে জান করাইয়া বহু মুল্য বস্ত্রাদি পরিধান 
করাইয়া বাদশাহের সম্মুখে লইয়। আসিল। তখনই তাহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা 
হইল । বাদশাহের হুকুমে সৈন্তসামস্ত লোকজন লইয়। আবাল্লার বাড়ীতে একদল লোক ছুটিল 
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খুব জাঁকজমকে বাদশাহঞ্জাদীর সঙ্গে ধাবর 
আব্দালার শুভ বিবাহ হইয়! গেল 


এবং আব্াল্লার স্ত্রীকে বেগমের সাঁজে সজ্জিত করিয়া বাঁদশাহের মহালে লইয়৷ আসিল। 
দরিদ্র ধীবরের ছেলেরাও রাজোচিত বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। 
ধীবরের জোষ্ঠ পুত্রকে বাদশাহের সম্মুখে হাজির করিতেই বাদশাহ সম্মান দেখাইয়া নিজের 
আসনের পার্ে তাহাকে বসাইলেন। বাদশাহের একটিও পুত্র-সন্তান ছিল না, কাজেই 
ধীবরের নয়টি ছেলেই সকলের আদরের বস্ত হইয়া উঠিল। বেগমও ধাঁবরের স্ত্রীকে 
অত্য* খাতির করিলেন । এদিকে বাদশাহের 'াদেশে অবিলম্বে খুব জাকজমকের সঙ্গে 


৮৪৩২ আরব্য উপন্ত।স 


বাদশাহজাদীর সঙ্গে ধীবর আবালার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষ রাজপ্রাসাদ 
ও রাজধানী জুড়িয়া বিরাট উৎসব চলিতে.লাগিল। 

বিবাহের পরদিন অতি ভোরে আব্াল্লা যথারীতি এক ঝুড়ি ফল নিজের মাথায় লইয়া 
সমুদ্রের দিকে যাইতেছে বাদশাহ ইহা দেখিতে পাইলেন। তখন তাহাকে ইহার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, “আমার মিতার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। আমি তাহার 
কাছে প্রতিশ্রুত ষে, প্রতিদ্দিন তাহাকে ফল দিব আর সে আমাকে মণিমুক্তা দিবে ।” 

এই কথ শুনিয়! বাদশাহ বলিলেন, «এখন মিতার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার সময় 
নয়।” 

উত্তরে আবাল কহিল, “এখন ন। গেলে আমি প্রতিজ্ঞাঙঙ্গ-অপরাধে অপবাধী হইব। 
সে মনে করিবে, পাথিব হুখসম্পদ আমার কর্তবা কান্সে বাধা জন্মাইয়াছে |” 

বাদশাহ বলিলেন, “তুমি ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, তুমি তোমাব কাজে যাও। আমি 
তোমাকে বাধা দিব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।” 

নগরের যে রাস্তা দিয়া আন্দাল্লা সমুদ্রতীরে যাইতেছিল, পথেব লোকঙ্গন তাহাকে, 
দেখাইয়। বলাবলি করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি বাদশাহের জামাতু।, ফলের বিনিময় রব 
আনিতে চলিয়াছে। আর যাহার! তাহাকে চিনে না, তাহারা বলিল, “ওহে, কি লইয়] 
যাইতেছ, লইয়! আইস, আমরা কিনিব।” 

সে উত্তব দিল, “ফিরিবার পথে বিক্রয় করিব। অপেক্ষা কর ভাই সব।” 

যথানময়ে আন্বালা! সমুদ্রের তীরে গ্য়া মিতার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহাকে ফলগুলি 
দিল, সেও তাহাকে রত্ব আনিয়। দ্িল। 

কিছুদিন হইতে আবাল্প! ফিরিবার পথে রোজই রুটির দোকান বন্ধ দেখিতে পায়। 
প্রায় দশ দিন কুটিওয়ালার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আবালার মনে দৃশ্চিপ্তাব 
উদর হইল। 

প্রতিবেশীর নিকট রুটিওয়ালার কথা শুণাইয়! সে জানিতে পারিল যে, তাহাব খুব অস্্থ। 
ঠিকান। জানিয়। লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া! সে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া 
বন্ধু পরম আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন দিল এবং সমাদবের সঙ্গে তাহাকে বসাইল। তখন 
আন্দাল্লা তাহাকে বলিল, “রোজই বাড়ী ফিরিবার পথে তোমার খোজ করি, দোকান- 
ঘরের দরজ। বন্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়! ফিরিয়া যাই, তোমার কি হইয়াছে বন্ধু?” 


সেজবাব দিল, “কই, আমার ত কিছুই হয় নাই। শুনিলাম বাদশাছের দরবারে 
চোর বলিয়! তোমাকে ধরিয়া লইয়! গিয়াছে। তাই ভয়ে লুকাইয়! আছি।” 

আত্ছাল্প। কহিল, “সত্যই তাই।” তারপর একে একে সমস্ত কাহিনী বন্ধুর নিকট 
বর্ণনা করিল, এবং ঝুড়িশুদ্ধ মণিমুক্তা বন্ধুকে দান করিল। 


ছই আখাল্লার কাহিন* ৪৩৩ 


তারপর খালি ঝুড়িটি লইয়। নে রাঙ্গবাড়ী পৌছিল। তাহার ঝুড়ি খালি দেখিয়া 
বাদশাহ জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোষার বন্ধুর সহিত কি তোমার দেখা হয় নাই?” 

আব্বান্না কহিল, “হ1! দেখ! হইরাছে। তাহার কাছে আজ যাহ! পাইয়াছি; সবই 
আমার বন্ধু রুটিওয়ালাফে দিয়। আসিয়াছি। এক সময্ন সে ধারে রুটি ও পয়সা! জোগাইয়! 
আমার্দের সকলকার জীবুন বাচাইন্াছে। একদিনের জন্তও তাহার দয়া হইতে বঞ্চিত 
হই নাই। তাহার ঝণ, জীবনে কখনও শোধ দিতে পারিব না” 

বাদখাহ জ্রিজ্/স1! করিলেন, “তাহার নাষ কি 1?” 

আবাল্ল। “তাহার নাম রুটিওয়ালা! আবাল! । আমার নাম) ভাঙার আব্বাল্লা। আর 
আমার মিতার নাম সমুদ্রের আব্দাল্লা ।__» 

সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ বলিয্না উঠিলেন, «আগ আমার নামও আব্দাল্লা, আর আমরা 
সক্কলেই ঈশ্বরের ভৃত্য, স্থতরাৎ সকলেই আমরা ভাই। কাজেই তোমার রুটিওয়ালা বন্ধুকে 
ডাকিম্বা পাঠাও । আমি তাহাকেও উজীর নিয়োগ করিব। 

যথাকালে রুটি ওয়াল! দ্বিতীয় উদ্জীরের পদে নিধুক্ত হইল । আর প্রধান উদ্ীর হইল 
জামাত ভাঙার আবাল! । 

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিরা গেল। ছুই মিতার দেখ সাক্ষাৎ ও আদান প্রদান 
নিয়মিত চলিল । ম্ানব-প্রেমিক হজরত মহ্ন্মদেের সমাধি-মন্দির ভাঙার মিতা! দেখিম্জাছে 
কিন! সমুদ্রের মিতা জানিতে চাহিল। উত্তরে সে বলিল,“ন! ভাই, এতদিন দরিদ্র ছিলাম, 
যাইবার সুযোগ পাই নাই। আজ তোমার দয়ায় আমার এ ধনদৌলত। কিন্তু যেদিন 
হইতে তোমার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে,সেইদ্িন হইতে আমার কোনোব্ধপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
আর নাই। তবে আগে মক! শরীফে তীর্থ করিয়া পরে অন্তত্ত যাইব, মনে মনে স্থির 
করিয়াছি। তোমাকে আমি ভালবাসি স্থুতরাং তোমার মলে আনন্দ যাহাতে হইবে সেইরূপ 
কাধ্য আমি অবশ্যই করিব। তবে তোমাকে ছাড়িয়া যে একদিনও আমি থাকিতে 
পারিব না ।» 

ইহার উত্তরে সমুদ্রের মিতা ভাঙার মিতাকে কহিল, “তবে কি তৃমি মদীনা শরীফ 
'পেফা আমার নেহকেই বড় করিয়। দেখ? মহাবিচারের দিন তবে ঈশ্বরের দরবারে কি 
জবাব পেশ করিবে? তোমাকে সে দিন কে রক্ষা! করিবে? মর্ত্যের স্েেহ-প্রীতিকে তুমি 
কি স্বর্গের চাইতে ও বড় মনে করিতে চাও ?” 

ভাঙার মিত। উত্তর করিল, “না, তাহ! অবশ্ত নয়। সেখানে বাওয়ার অন্ত আমি বিশেষ 
উৎস্থক হইয়াই আছি। এখন তোমার নিকট হইতে অনুমতি পাইলেই আমি সেই 
পবিত্র তীর্থে যাত্র। করিতে পারি ।” 

সমূত্রের মিতা কাহুল; “আমি তোমান্ব অন্গমতি দিতেছি । আর সেই সমাধির সম্দূে 
ঈ্াড়াইয়া একবার আমার নাম করিয়া মন্দিরকে সেলাম করিও। এখন আমার সঞ্জে 
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একবার আমার বাড়ীতে চল, মন্দিরের নাম করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আমার 
নাম করিয়! দান করিয়া! আমার মুক্তি প্রার্থন? করিও |” 

তখন ভাঙার মিত1 তাহাকে বলিল, “আমি ভাঙার মান্য, জল আমার সহিবে না।” 

সমুদ্রের মিতা বলিল, “আমি এক রফম মলম তোমায় দিতেছি, তাহা গায়ে মাথিলে 
জলে তোমার কোনই অস্থবিধা হইবে না। চলাফেয়! থাক! সবই ডাঙার মতই আনে 
হইবে। সমুদ্রের এক রকম অতি বৃহৎ মৎস্তের তেল দিয়! এই মলম তৈরী হয়। ইহার 
রং অনেকটা সোনার মত । এই মত্ম্ক আত্ত উটবা হাঁতী গিলিয়। ফেলিতে পারে। 
সমুজ্রেব জীবজন্ত খাইয়াই ইহ।রা জীবন ধারণ করে।” 

তখন ভাঙার আবাল! বলিল, “আমাকে দেখিতে পাইলেও ত খাইয়া! ফেলিতে পারে।” 

সমুদ্রের আব্াল্লা বলিল, ণনা তোমাকে খাইবে না। তুমি আদমের বংশধর--সে 
তোমাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়! যাইবে । আদমের সম্ভানদেরই উহাদের একমাআ ভয়, 
কেননা আদম-সম্তানকে খাইলেই ইহার! তৎক্ষণাৎ মরিয়! যায়, মানুষের চধ্বিতে এক প্রকার 
বিষ আছে, যাহ! ইহার! হজম করিতে পারে না। এমন কি একটা মান্য দেখিতে 
পাইলেই উহ্বারা মরিয়া যায়, তখন কাহারও আর নডিবার চড়িবার কোনো শক্তিই 
থাকে ন।।? 

ডাঙার আব্বাল্লা এই বলিয়া গায়ে মল মাখিয়া জলে নামিয়া পড়িয়া দ্নেখাইল খে, 
ভগবানের প্রতি তার একাত্ত আস্থা! আছে। 

জলের ভিতর প্রবেশ করিয় সমৃত্রের তলদেশে বথাইচ্ছা! লে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
তাহার কোনই, অন্ুুবিধা হইল না। অবশেষে সে মিতার নির্দেশমত চারিদিক দেখিতে 
লাগিল, এখানে সেখানে নানা রকম মাছ, কোনটা বড়, কোনট। ব! ছোট, কোনটা 
মহিষের মত দেখিতে, কোনট। বা! ফাঁড়ের মত, কোনটা বা আবার কুকুরের মত, আবাম 
কোনটা ব! ঠিক মাছুষের মত, তাহার! ভাঙার আবালাকে দেখিতে পাইয়াই পলাইয়! যাইতে 
লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটা পাহাডের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। 
হঠাৎ সে একট! চীৎকার শুনিতে পাইয়া ম্তাকে জিজ্ঞাস| করিয়া জানিল, এই সেই মাছ, 
যে মাছের তেল গাষে মাধিয়া সে সমুত্রে আলিয়াছে। সে সমুত্রের আব্বালাকে গিলিয়া 
ফেলিবে বলিয়। আনন্দে ঠেঁচাইয়। উঠিয়াছে। তাই মিতার নিচ্চেশমত ভাঙার আবাল্লাও 
যেই চীৎকার করিয়া উঠিল) তৎক্ষণাৎ সেই বিরাট জন্তটা মরিয়া গেল। 

তারপর তাহারা একটা সামু্িক সহরে উপস্থিত হইল । সেখানে পুরুষ মান্ুষ একটি 
নাই, সবই স্ত্রীলোক । তাহার! সধুক্রের জন্তদের ভয়ে সহরের বাহিরে কখনও আসে না? 
তাহাদের হাত পা সবই মান্চষের মত, তবে মাছের মত লেজ আছে। এই সহক্ব ছাড়ির 
তাহারা ভখন আর এক সহরে €গল, এখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আছে । তাহাদেরও 
জাছের ছত লেজ আছে। অথচ তাহারা ভাঙার যান্গুষদের মত কেনাবেচা করে ন1। 
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ইহাদের মধ্যেও বহু ধশ্মাবলম্বী আছে, তাই বিবাহাদি নিয়মিত হয় না। এমনি করিগ্গ! 
তাহার! প্রায় আশীট। সহর ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রত্যেক সহরের বাসিম্দাই অপর সহরের 
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সমুদ্রের তলদেশে বথাইচ্ছা সে ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিল । 


বাসিন্দাদের অপেক্ষা! আলাদ। ধরণের । সমুত্রে হাজার হাজার সহর আছে । এক একটি সহর 
দেখিতে তাহাদের একদিন করিয়া! লাগিল। কাচ! মাছ খাইয়া খাইকা৷ ভাঙার মিতার 
তাঁরী বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। তাহ ছাড়া, বাড়ীর জন্ত তাহার মনটা ভারী উতল৷ 
হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকদিন ছেলেমেয়েদের দেখিতে পায় নাই, কাহাকেও কিছু না 
বলিয়াই চলিয়া আসিঘ়্াছে। না-জানি তাহারা কত ভাবিতেছে। না, আর দেরী 
নয়, এবার ঘরে ফিরিতেই হইবে । 

তখন সে সমুদ্রের মিতার বাড়ী যে সহরে লে সহরে ফিরিয়া আসিল। 
সহরটি নেহ!ৎ ছোট । মিতা তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া! নিজের কন্তার 
সঙজগেপ্পরিচয় করিয়! দিয়া বলিল যে, ইনিই আমার ডাঙ্গার মিতা, ইহার নিকট হইতেই সে 
প্রতিদিন ভাঙার ফলমূলার্দি পাইয়! থাকে । 

পরিচয় পাইয়া কণ্ত। তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিল। এবং তৎক্ষণাৎ পিতার 
বন্ধুর আহারের বন্দোবস্ত কবিয়া দিল। নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় ভাঙার মিত। 


৪৩৬ আরব্য উপন্তাস 


সেই কাচা মাছই খানিকটা খাইল। মিতার স্ত্রী তখন বাড়ীতে ছিল না, পাড়ায় কোম্‌ 
বাড়ীনে বেড়াইতে গিয়াছিল। ছুইটি সন্তান লহয়! বাড়ী ফিরিয়া! স্বামীর বন্ধুকে 
দেখিতে পাইল। ্বামীর বন্ধুর তাহাদের মত লেজ নাই দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার 
হাসিয়। উঠিল। কেননা সমুদ্রের বাসিন্দাদের সকলেরই লেঞ্জ আছে এবং 
লেজশুন্ঠ কোমো। লোক থে থাকিতে পারে তাহা ইহাদের ধারণাই হয় না। 

সমুদ্রের মিতা স্ত্রীপুত্রদের ধমক দিতেই তাহার! চুপ করিয়! গেল। এমন সময় দশজন 
জোয়ান লোক আসিয়া খবর দিল যে, লেজহীন ডাঙার মানুষকে স্বলতান দেখিতে 
চাহিয়াছেন। যদি না লইয়া! যাও, তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া 
যাইব । 

তখন সমুদ্রের মিতা বলিল, “ভাই, রাজার হুকুম অমান্ত করিতে পারি না। চল, 
বলিয়া কহিয়! তোমাকে ছাড়াইয়া আনিব। কোন ভয় নাই। ঈশ্বর করুণাময় । আমার 
বিশ্বাল, তুমি ভাঙার মানুষ বলিয়া! তিনি তোমাকে সম্মানই করিবেন।” 

মিত। বলিল, “তাহাই হউক । ঈশ্বর করুণাময় ।” 

স্থলতান প্রথমটা তাহাকে লেজহীন বলিয়া সম্বর্ধনা করিলেন। স্থলতানের পাশে 
যে সকল পাত্রমিত্র উপস্থিত ছিল, এই অদ্ভুত লাঙুলহীন জীবটিকে দেখিয়া সকলেই 
হাসিতে লাগিল। 

সমুদ্রের মিতা ম্থলতানকে কহিল, “ইনি আমার ভাঙার মিতা, ইহারা মাছ 
ন! ভাবিয়া বা সিদ্ধ না করিয়া খাইতে পারেন না, তাই এখানে ইহার বড় অস্থবিধা 
হইতেছে । যদি স্থুলতান আদেশ দেন তাহা হইলে ইহাকে ভাঙায় পৌছাইয়। দিয়া 
আমিতে পারি।” 

সুলতান তাহাকে খাওয়াইয়া৷ দাওয়াইয়া রাজোর হীরা! মুক্তা যাহ! সে চায় তাহা 
উপহার দিয় তাহাকে বিদায় দিলেন। 

তারপর বন্ধু তাহার হাতে একটি থলিয়! দিয়! বলল, “মক্।-মদীনায় গিয়া আমার নাম 
করিয়া এই অর্থ দান করিও বন্ধু।” 

যাইতে যাইতে পথে তাহার! লোকজনদের নাচ গান করিতে দেখিয়! ডাঙার মিত। 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে,ইহা! বিবাহের উৎসব নয়, কে একজন মারা গিয়াছে বলিয়াই 
নাকি সেই উৎসব । সমুদ্রের মিতা যখন শুনিল যে, ডাঙায় কেহ মারা গেলে তাহারা 
উৎসব করে না, শোক প্রকাশ করে তখন সে তাহার থলিয়াটি ফেরত চাহিয়া লইল। এবং 
কহিল, "আজ হইতে আমাদের বিচ্ছেদ হুইল, আর কখনও আমার সঙ্গে ভোমার 
দেখ! হইবে না। ভগবান.যাহা তোমার নিকট জমা রাখিয়াছেন, তাহার অভাবে তোমরা 
যখন শোক কর, তখন বুঝিতে হইবে তোমরা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাজ কর। 
হ্তরাং বিদায় বন্ধু বিদাক্স!” 


ছুই আত্বাল্লার কাহিনী ৪৩৭ 


এই বলিয়! সে সমুদ্রে চলিয়া গেল। 

বছদিন বাদে জামাতাকে দেখিয়া স্থুলতান ও বেগম ভারী খুসী হইলেন। রাজ্যে 
উৎসব চলিল। আব্ধাল্ল। তাহার অভিজ্ঞতার কাহিনী সকলকে কহিল। তখন তাহারা 
সদস্ুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। 





